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সম্পাদকীয় নিবেদন 


“হরপ্রদাদ-সংবর্ধনলেখমালাঠর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৩৩৫ সালের ২৯এ আষাঢ় 
তারিখে যে প্রস্তাব বঙ্গীয়-নাহিত্যপরিষদের সমক্ষে উপস্থাপিত ও পরিষণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, 
এত দিনে, সুদীর্ঘ চারি বসর কাল পরে, তাহা পূর্ণ হইল। 

এই চারি বৎসর মধ্যে যে উদ্দেশ্যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, দৈব ুর্বি্পাকে সেই উদ্দেশ 
সাধিত হইল না। শীস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসের প্মারক-শ্বরূপ লেখমালার 
প্রবন্ধাবলী তাঁহাকে উৎসর্গাকৃত করিবার কথা ছিল। গভীর পবিতাঁপের বিষয়, অনপনেয় অভাব 
ও অন্ুপপন্তি হেতু সমগ্র প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাহাকে অর্পঃ 
করা ঘটিয়া উঠিল না। বিগত ১৩৩৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ দিবসে শান্ত্রী মহাশয় দেহরক্ষা 
করেন। তবে আমাদের পক্ষে এইটুকু আত্ম-প্রপাদের বিষয় যে, লেখমালাগগ্রস্থের প্রথম 
খণ্ড শাস্ত্রী মহাশয়ের চরণে অর্পণ করা সম্ভবপর হইয়াছিল, তিনি পরিষদের এই উপহার 
সাদরে শ্বীকার করিয়াছিলেন . সমগ্র প্রবন্ধমালা প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়া, পরিষৎ-নিযুক্ত “হর প্রসাদ- 
বর্দাপন-সমিতি' ১৩৩৭ সালের ১৩ই বৈশাখ তারিখে স্থির করেন যে, প্রাপ্ত প্রবন্ধের যতগুলি 
তন্তাব মুদ্রিত হইয়াছিল, 2১২ঞলিকে লইয়া সংবর্দন-লেখমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হউক, 
এবং এই মুদ্তিত ও প্রকাশিত প্রথম খণ্ড, তথা প্রাপ্ত অবশিষ্ট অমুদ্রিত প্রবন্ধ, শাী বহপদেয 
নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে অর্গিত হউক। তদনুদারে ১৩৩৮ সালের 5৪ই ভাদ্র তারিখে প্রাতে 
পরিষৎ্-সভাপতি আচার) শ্রীযুক প্রছুলচঞ্জ রায় মহাশরকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া পরিষদের 
প্রতিনিধিশ্বূপ কতকগুলি কর্মী তপ্ত ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত, 
শ্রীযুক্ত বতীঙ্গনাথ বন্ন, ডাক্তার প্্ীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী, 
শু হরেক মুখোপাধার, /জধুনা সত রায় বাহাদুর প্রিনাথ মুখোপাধায়, শ্রীযুক্ত গণপতি 
সরকার, ভাক্তার শ্রীযুক্ত শিরনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভষ্টাচার্যয, 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শামা বাচস্পতি, শ্রীযুক প্রি্নাথ দাশ, প্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পঞ্ডিত, 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেক্জনাথ লাহা প্রভৃতি ছিলেন।) 
শাস্বী মহাশগর/পটলডাঙগাস্থিত বাটাতে দিপিত হইয়া লেখমালার মুদ্রিত প্রথম খণ্ড ও 
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অমুপ্রিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রব্াবণি কররুকার্ধ্-খচিত একখানি রৌপ্যপাত্রে স্থাপন করিয়া 
তাহাকে উপহার দেন। আচীর্ধয শ্রীযুক্ত প্রকুলচন্ত্র রায় মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়কে বঙগীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ ও বাঙ্গানী জাতির পক্ষ হইতে মাল্যচন্দন-বিভূষিত করেন, ও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার 
নিদর্শন-্বরূপ তাহাকে শুদ্ধ খদ্দের ধুতি ও চাদর উপহার দেন, এবং শান্্রী মহাশয়ের সময়োপ- 
যোগী প্রশস্তিবদ করেন। অতঃপর কবিরাঁজ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্তামাদাঁস বাচস্পতি মহাশয় শাস্ত্রী 
মহাশয়ের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ একথণ্ড মোহর উপহার দেন। 
শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্তন পঞ্ডিত মহাশয় সুচিত্রিত শঙ্খ ও পদ্ম উপহার দেন। এতভিত্ শ্রীধুক্ত 
হীরেন্ত্রনাথ দন্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বনু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ শাস্ত্রী মহাশয়কে শ্রদ্ধ! নিবেদন 
করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ও যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন, এবং সমাগত সজ্জনগণকে মিষ্টমুখ 
করান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ক্ষুদ্র হইলেও আন্তরিকতাঁয় পূর্ণ ছিল বলিয়া সকলেরই মনোজ্ঞ 
হইয়াছিল। আমর! ঈদ্সিত পাত্রের নিকট এই ভাঁবে অর্পন করিতে সমর্থ হওয়ায় লেখমালার 
গ্রস্ত তকরণ ও মুদ্রপণ কথঞ্চিৎ সার্থক হইয়াছে 

শান্ত্রী মহাশয়ের বয়ন ও তীহার স্বাস্থ্যের অবস্থ। স্মরণ করিয়া তাহার অনুরাগী মিত্র ও 
শ্নোম্পদগণের যে সদা'জাথ্তত আশঙ্কা ছিল, তাহা সমুলক প্রমাণিত হইল। প্রস্তাবিত 
জন্মদিবস-স্মারক গ্রন্থ কার্যতঃ এক্ষণে তাহার স্থতি-তর্পণের উপায়ন-্বরূপ হই। দীড়াইয়াছে। বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য এবং বাঙ্গালী জাতির পূর্ব কথা, তথা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাদ ও র্যা 
আলোচনায় শাস্ত্রী মহাশয় অনন্যসাঁধারণ প্রতিভা এবং কৃতিত্বের পায় দিয়া গিয়ছেন। তাহার 
স্থৃতি যথাশক্তি চিরস্থায়ী করিঝার জন্য পরিদৎ চেষ্টিত হইয়াছে, শাল্ত্রী মহাশয়ের তিরোধানের 
প্রা ",* যদ পরে হরপ্রদাদ-সংবর্ধন'লেখম। পার, এই দ্বিতীর খণ্ড প্রকাশ দ্বারা আমরা 
কার্গত্যা হরপ্রদাদ ্থাতি*্বক্ষণ-সমিতির প্রস্ত/বিত কারোরই উদ্বোধন করিতেছি। 

পুস্তক সম্পূর্ণ মুদ্রত ও প্রকীঞ্ত হইল। এক্ষণে ধাহাদের উৎসাহ ও সহায়ত! ভিন্ন 
এই গ্রন্থ প্রস্তত ও প্রকাশ করা সম্ভবপর হহও নস তাহাদিগকে আমরা বঙীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের পক্ষ হইতে তথা ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের ২০ হইতে কৃতজ্ঞত। নিবেদন 
করিতেছি। পরিষাদর ১৩৩৫ মালের কারধ্যনির্বাহক-সমিতি প্রধষ্েই ্রীনুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
প্রস্তাবটি সোৎসাহে গ্রহণ করেন। সমিতির সদস্তগণের * এই আগ্রহ, অনুষ্ঠানটিকে 
সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রেরণা দেয়। তৎ্পরে সম্পাঁদকন্বয়ের ৬ প্রবন্ধের জন্য আহ্বান 
বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতমগলীর নিকট প্রেরিত হইপে, যে-সকল মনীষী ও"বন্ধ প্রেরণ করিয়া 
্রস্তাবটিকে কার্ধ্যে পরিণত করা সম্ভবপর করিয়াছিণেন। তীহারা আমাদের নিকট বিশেষ 
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ধবাদার্হ। তদনস্তর এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য ধাঁহারা অর্থ সাহাধ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের 
আমরা কৃতজ্ঞতা জাগন করিতেছি। প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ-লেখকগণের ও দাতৃগণের নাম 
পূর্বেই প্রকাশিত হইফ়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের হুচীতে প্রবন্ধকারগণের 'নাম যথারীতি দেওয়৷ 
হইয়াছে, এবং নিম্নে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য দাতৃগণের নাম প্রদত্ত হইল। 

নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ “হরপ্রপাদ-বর্ধাপন-সমিতি”র সদশ্যরূপে কার্ধয করেন, 

১। আশির্ধ্য শ্রীযুক্ত প্রফুলচন্ত্র রায়। এম্‌. এ) ভি. এন্‌সি* পিএইচ, ডি. 

২। শ্রীযুক্ত যতীব্দ্রনাথ বস্ত্, এম এ» বি. এল, 

৩। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় 

৪| শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম 

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 

৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এন্‌-সি, এম ডি, এফ. জেড, এস. 

৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

৮। অধ্াপক শ্রীযুক্ত স্ুুনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায়, এম. এ+ ডি. লিটং 

৯। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দরনাথ লাহা, এম. এ, বি, এল» পি-এইচং ডি.--( আহবানকারী )। 

ইহারা সকলেই যে শ্রম স্বীকার করিযাছেন,। তজ্জন্য সম্পাদকদ্বন্ন প্রত্যেকেরই নিকট 
খণী। এতভিন্ন পরিষদের অন্ততম কর্মচারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাশ সংবর্ধন-লেখমালার জন্য 
্রকাস্তিক আগ্রহের সহিত যথেষ্ট পরিশ্রম করিরাছেন। 

শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত ও প্রকাশিত বাঙ্গাল॥ সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রবন্ধ ও পত্রিকার 
তালিক1 তথা তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তকের মুখবন্ধে দিবার বা স্থির হয়। এই তাঁলিকা 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্ঘ এম্‌. এ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরগন পণ্ডিত মহাশয়- 
বয় প্রস্তুত করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের বা তীহার পুত্রগণের প্রস্তত কোনও 
সম্পূর্ণ তালিক! ছিল না; স্তৃতরাং সুপরিচিত ও অল্পপরিচিত পত্রিকাদি হইতে য্থাসাধ্ 
অন্বেষণ করিয়! প্রবন্ধ-প্ী প্রস্তুত করা হইয়াছে । হয়তো! পৃথক্‌ প্রকাশিত বহু বাঙ্গাল! ও ইংরেজী 
প্রবন্ধ, এবং আমাদের দৃষ্টি পথের অন্তরালে অবস্থিত পত্রপত্রিকাঁদিতে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ 
আমাদের এই তালিকায় অনুলিথিত রহিয়া গেল। আশা করি, সুধীবুন্দ এই বিষয়ে ক্রুটী 
পাইলে মার্জনা করিবেন। অর্ধ শতাীর অধিক কাল ধরিয়া ধাহার নানাবিষয়িতরী সাহিত্য ও 
ইতিহাস সেবা চলিয়/ছিল, তাঁহার সেই সেবার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করার গুরুত্ব আশ! করি, 
সকলেই উপলব্ধি করিবেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী লিধিবার চেষ্টা আমর! করি নাই, 
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মে কার্ধ;য ভবিষ্যতে কোনও যোগ্যতর ব্য্তি করিবেন। উপস্থিত আমরা তীহার রহুকর্মময় 
দ্লীবনের একটা সংক্ষিপ্ত দিগর্শনী মাত্র উপস্থাপিত করিতেছি। 

পুজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “হরপ্রমাদ-সংবর্দন-লেখমাল/র জন্ত ভূমিকা রচনা 
করিয়৷ দিয়া এই লেখমাঁলার বিশেষ গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। এই অবসরে আমরা তীহাকে 
আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিতেছি। 

বিশেষ দুঃখের সহিত আমাদের জানাইতে হইতেছে যে, দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য ধাঁহারা প্রবন্ধ 
দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততম লেখক অধ্যাপক ফণীক্ত্রনাথ বস্থু মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। 

বর্ধাপন-সমিতির ও আমাদের কর্তব্য পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হইল। 
কার্ধ্যভার দায়িত্বপূর্ণ ছিল, এবং পরের সহায়তার নিতান্ত মুখাপেক্ষী ছিল। আমর! সকলের 
নিকট হইতে পূর্ণ সহযোগিত। পাইয়াছি) তথাপি আমদের অনিচ্ছাকুত কতকগুলি ক্রুটা 
রহিয়া গেল, এবং কতকগুলি অনিবার্য কারণে গেখমালা প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটিল। 
এন্ষ্ঠ জনসাধারণের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। তবে এই বিষয়ের গ্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি যে, এরূপ বি্দ্যাদস্তারময় উপায়ন লইয়া! বিদ্যা ও শিক্ষা 
জগতের একজন ক্ষণজন্মা মহাপুফুষের জীবনব্রত উদযাপনের ও তাঁহার স্তবতিসংরক্ষণের প্রয়াস 
আমাদের মাতৃভাষায় এই প্রথম; এই কথ! মনে রাখিয়া এই উদ্যমের ত্রুটী সম্বন্ধে পাঠকগণ 
ন্নেহশীল ভাবে সমালোচনা করিবেন। 

আমরা শান্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য ম্বতি মানদপথে আনয়ন করিয়া! ও তাঁহার উদ্দেশ্তে প্রণাম 
করিয়া এক্ষণে বিদায় লইতেছি। ইতি। ১৪ই আশ্বিন ১৩৩৯, মহালয়া । 


শ্রীনরেনত্রনাথ লাহা 
শ্রীন্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ই প্রসাদ সংবদ্ধন-লেখমাল। 
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নভামভোপাধ্ায় অযু ভরগ্রসাদ শাস্ী, সী-আই-ই, এম-এ, ডী. 
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হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


বাঁলক-কালে মাণিকতলায় রাজেন্্রলাল মিত্রের ঘরে আমার যাঁওয়া-আসা ছিল। গাস্তীর্ষেয 
বিনয়ে মিশ্রিত তাঁর ধুদ্ধিউজ্জল সহ্ঞ্জ আভিজাত্যে আমি মুগ্ধ ছিলুম। তীর কাছে নিজের জোরে 
প্রশ্রয় দাবী করিনি, তিনি স্নেহ ক'রে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কথা প্রদঙ্গে মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম সর্ধপ্রথমে আমি তারই কাছে গুনেছিলেম। অন্ভতব ক'রেছিলেম 
শান্্রী মহাশয়ের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সে সময়ে এশিয়াটিক দোঁদাইটির কাঁজে অনেক 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর সহযোগিতা ক'রতেন। তাঁদের মধ্যে হরগ্রলাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি যে 
বিশেষভাবে আদর করেছিলেন পরেও তার প্রমাণ দেখেছি। নেপালী বৌদ্বসাহিত্য গ্রন্থের ভূমিকায় 
তিনি লিখেছেন, [16561096017 001120 60117) 001 006 01019158101 151006760 
100, 900 60001 1010) 10 ০০:৫191 ৪01005/16021)600 00: 16 1215 000100618 
1029117 01 09 920910116121020960 200 1000৬11902৩ ০6 71:00921) 110619001 
[0115 ব0811960 1110 007 009 085) 20 115 ৫10 1013 5011 10 00 পি] 
80150806101), 

এখানে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই ছুইজনের চরিত-চিত্র 
মিলিত হ'য়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পার্ডিত্যের 
সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,--যে কোনো! বিষয়ই তাদের আলোচ্য ছিল, তার জটিগ গ্রস্থিগুলি অনায়াসেই 
মোচন ক'রে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতাঁর সঙ্গে করশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষতার যোগে 
এটা সম্ভবপর হ'য়েছে। তাদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষলাত 
ক'রেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ ক'রতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত ক'রতে 
পারেন না; তীর! খনি থেকে তোল! ধাতুপিওটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক ক'রতে 
শেখেননি বলেই উত্য়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রপাদ যে যুগে 
জ্ঞানের তগস্থায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক কোরবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জানের 
উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই স্কুল পাতিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা 
তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাঁধন! নেই, এইটেই আমাদের দেশে 
সাধারণতঃ দেখতে পাই,_-অধিকাংপ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাবী। 
কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি। 


৮০ 


যে কোনো! বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় হাতে নিয়েছেন, তাকে হ্ুম্পষ্ট ক'রে দেখেছেন ও স্বম্পষ্ট ক/রে 
দেখিয়েছেন তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা! যেমন শ্বচ্ছ ও সরল এমন তো! আর কোথাও দেখা যায় না। 
বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপার অধ্যবদ।য়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাঁকে নিজের, ও অন্যের মনে সহজ ক'রে তোলা 
ধী-শর্ির কাজ। এই জিনিযটি বড়ো বিরন। তবুং জ্ঞানের বিষয় প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করার 
যে পাণ্ডিত্/ তার জন্তেও দৃঢ়, নিষ্ঠার প্রয়োজন $ আমাদের আধুনিক শিক্ষাবিধির গুণে সেই নিষ্ঠীর 
চর্চাও শিথিল। ধ্বনি দ্বিগুণিত করার একরকম যন্ত্র আজকাল বেরিয়েছে, তাতে স্বাভাবিক 
গলার জোর, না থাকলেও আওয়াজে অসর ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেই রকম উপায়েই অল্প জান্নাকে 
তুমুল ক'রে ঘোষণা করা! এখন সহজ হ'য়েছে। তাই বিদ্যার সাধন! হাল্কা হয়ে উঠল, বুদ্ধির 
তপন্তাও ক্ীণবল | যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল, সেইটের অভাব ঘটেছে । 

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিতয-পরিষদে হরপ্রদাদ অনেকদিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির 
প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন । রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক 
সোসাইটির, বিদ্যাভাগ্ডারে নিজের বংশগত পাত্িত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্রাস্ত 
তিপন্া, ক'রেছিলেন, সাহিত্য-পরিষৎকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ ক'রে রেখেছিলেন । 
বাঁদের কাছ থেকে হুর্লভদান আমরা পেয়ে থাকি, কোনে! মতে মনে ক'রতে পারিনে যে, বিধাতার 
দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাঁকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেইজন্তে যে বয়সেই 
সনদের, মৃত্যু হোক্‌, দেশ অকাল মৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক-নির্বাণের মুহূর্তে পরবর্তীদের 
মধ্যে, তাদের. জীবনের অন্ুবৃত্তি, দেখতে পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখতে 
হবে যে আজ ধারস্থান শুন্ত, একদা যে আসন তিনি অধিকার করেছিলেন সেই আসনেরই মধ্যে 
শব্তি সঞ্ধীর, ক'রে গেছেন, এবং অতীত কালকে যিনি ধন্ত ক'রেছেন ভাবী কালকেও তিনি 
অনক্গ্যঅবে চরিতার্থ ক'রবেন। 


শীস্ী' মহাশয়ের পঞ্চসগ্তুতিতম বর্ষ উপলক্ষে বিশিষ্ট লোকগণের নিকট থেকে জাজততখ- 
বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রে লেখমালাপ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়। বঙ্গীয়-সাহ্ত্যিপরিষ্খ এই 
কাজের ভার গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবিতকালে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বার 
হয়েছিল। তার পরলোক গমনের প্রায় এক বৎসর পরে এখন এই দ্বিতীয় থণ্ড প্রকাপিত হঃল। 
এই সাধু কার্যের হারা পর্িষৎ যে আদর্শ দেখালেন, কাঁয়মনোবাক্যে প্রর্থনা কষ্ছি তা 
সীর্ঘক হৌক্‌। 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৮/৬ 


দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য দাতৃগণের নাম 


১। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ১১৮ ১৫২ 
২) লট এম, ও, ডি এলি, দিএইচ ডি ,** ১০০২ 


শিবাজী ও জয়সিৎহ 


রমেশচন্্র দত্তের “জীবন প্রভাতে” ব'জপুত সেনানী রাজা জয়সিংহের সহিত মারাঠা 
বীর শিবাজীর সাক্ষাৎ এবং রাজনৈতিক আলে।চন!র কথা সকলেই পড়িঘ/াছেন। এই বিবরণ 
কাল্পনিক, যদিও ইহাতে ইতিহাসের সত্য এবং সম্ভবপরতা লঙ্ঘন করা হয় নাই। কিন্ত 
জয়সিংহ ও আওরংজীবের মধ্যে এই সময়ে যে সব পত্র বিনিময় হ্ঘ (ফারসী ভাষায় ), তাহা 
রক্ষা পাইয়াছে। শিবাজীর সহিত জয়সিংহের যুদ্ধ ও সন্ধি, জনসিংহেব অধীনে শিবাজীর 
বিজাপুর আক্রমণ, শিবাজীর আগ্রায় গিথ! বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ এবং তথায় নজরবন্দ 
হইয়। থাকা, তাহার প্রতি কি নীতি অবলঘ্বন কবা৷ উচিত, তাহা লই সম ও সেনাপতির 
মধ্যে তর্ক,_এই সব বিষষের অতি বিস্তৃত ও সত্য সমসাময়িক ও আ.্যন্তবীণ বিবরণ এই 
চিঠিগুলি হইতে পাঁওঘা যাঁন। জয়সিংহ বে চিঠিগুলি লেখেন, তাহা তাহার মুন্শী উদয়রাজের 
পুশুুক “হফ -আধ্রমন্”-এর হস্তলিপিতে সংগৃহীত হইয়াছে ; এগুলির নকল জয়পুর রাজ- 
দফ-তরেই নাই! কিন্তু বাদশাহ, জয়সিংহকে যে উত্তর দেন, তাহ।র কতকগুলি জয়পুরে 
আছে (সবগুলি নাই)) আর কতকগুলি প্যারী নগরের জাতীয় পুস্তক লয়ে রক্ষা পাইয়াছে, 
এবং ছু'চারখানি বিবিধ পত্রসংগ্রহের ছুইখানি হস্তলিপিতে বিদ্যমান আছে। এই সব উপাদান 
'হইতে পূর্বোক্ত দুই মহাঁপুরুষের প্রক্কৃত বিবরণ রচনা কর! সহজ । 
শিবার্জীর বিরুদ্ধে অভিযানের নেতাপদ লাভ কবিয়া (৩* সেপ্টেম্বর ১৬৬৪ খ্ীষ্টা্স ) 
অয়সিংহ ভবিষ্বাৎ সম্বন্ধে বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। আফজল থকে হত্যা এবং শায়েস্তা থাকে 
আহত করিবার ফলে এই বিশ্বাস দেশময় বিস্তৃত হইয়াছিল যে, “শিবা্জী প্রবল দাঁঘাবাজ, 
জাহুবিস্তা জানে; বাষুর উপর দিয়! ৪* গজ উল্লজ্বন করিয়া শক্রর” ঘাড়ে পড়িতে পারে। 
[ সতাসদ বখর, ৪র্থ সংস্করণ, ৪৮ পৃ]। সে যুগের সুরের ইংরেজ বণিকৃও লিখিয়াছেন £ 
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এরূপ শত্রুর ইন্দ্রজাল হইতে রক্ষা পাইব।র জন্য দেবতা, অপদেবতা, গ্রহনক্ষত্র, সকলকেই 
তুষ্ট করিতে হয়। অতএব জয়সিংহ যুদ্ধ আরম্ত করিবার পূর্বে বড় বড় ব্রাহ্মণ পুরোহিত 
ডাকিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর দিলেন “দেবীপ্রয়োগী অনুষ্ঠানগুলি করিবেন, 
তবে সফল হইবেন।” তখন জয়সিংহ আক্ঞ। দ্রিলেন, “কোটা চণ্ডী করিবে, এবং এগার কোটী 
লিঙ্গ করিবে । কামনার্থ বগলামুখী কা'লরা্রী প্রীত্যর্থ জপ করিবে । এই সব অনুষ্ঠান কর।” 
চারি শত ব্রাঙ্গণ এই সব অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন, প্রত্যহ ক্রিয়া চলিতে লাগিল, তজ্জন্ট হুই 
কোটা টাকা পৃথক্‌ করিয়া রাঁখা হইল । তিন মাস ধরিয়া কার্য্যের পর সিদ্ধি হইল। রাজা 
অনুষ্ঠানের পূর্ণাহুতি করিয়া ব্রক্মণদের দানদক্ষিণ! দিদা সন্তর্পণ করিলেন । [ সভাত্ঘদ, ৩৭ পৃ] 

১৬৬৫ সালের প্রথমেই উত্তরভারত হইতে যাত্রা করির। জরসিংহ অবিলম্বে পুণায় 
পৌছিলেন (ওরা মার্চ)। এই শহব পাঁচ বংসর পূর্বে মুখলদের অধিকারে আসিয়ছিল। 
তথায় এগার দিনের মধ্যে সৈন্ঠ, রসদ, শমন প্রভৃতি সর্ববিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া 
জরসিংহ পুরন্দর গিরিছুর্গের নিকট অগ্রসর হইলেন। ইহ! পুণা সহরের ২৪ মাইল দক্ষিণে । 
৩১এ মা্চ ইহার অবরোধ আরম্ভ হইল। এক পক্ষের মধ্যেই আফঘানবীৰ দিলির খা এবং 
সহকারী রাজপুত সৈন্তের অদম্য সাহস ও পরিশ্রমের ফলে বজ্লগড় (অপর নাম রুদ্রম[লা) 
নামক পার্ববন্তা ছুর্গটি অধিকৃত হইল (১৪ এপ্পিল )। ত।হ।ব দেড় মাস পবে নিজ পুরন্দরের 
নিয্নভাগের পাঁচটি বুরুজ মুঘলের! জয় করিল। 

এখন পুরন্দরের পতন অবপ্ঠন্ত।বী ; অথচ এই দুর্গে শিবাজীর সেনা নীগণের পরিবার, সম্পত্তি 
সহ আশ্রয় লইয়াছিল। ইহা যুদ্ধে হারাইলে তাহারা ধ্বংস হইবে। ইতিমধ্যে অপর এক দল মুঘল 
সৈন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিপাজীর অবীন গ্র।মগুলি লুঠিরা পুড়াইয়৷ দিতেছিল। জরদিংহের চতুর 
রণপ্রসালী ও দূরদর্শী বন্দোবন্তের নিকট শিবাজী পরাজর শ্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। 
তিনি স্বয়ং গিয়া শত্র-সেনাপতির সহিত সাক্গ।ৎ করিয়া সন্ধি ভিগ্ষা করিলেন। ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ জয়সিংহের পত্র হইতে নিয়ে দেওয়া গেল। 

জয়সিংহ কতৃকি আওরংজীবের নামে ১৯ জুন ১৬৬৫ লিখিত পত্র, 
“বিশ্বজগতের বাদশাহ সলামৎ! প্রথম হইতেই শিবাজীর দূতের আমার নিকট 

আদিতে লাগিল। আমার পুণা পৌঁছার মধ্যে তাহারা ছুই বার তাহার নিকট হইতে প্র 
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লইয়া! আসিল। কিস্তআমি কোন উত্তর না দিয়া তাহাদিগকে বিফলমনোরথে ফিরিয়া 
পাঠাইলাঁম । কারণ, আমি জানিতাম যে, ঘণ্তদিন না ত।হ।কে বলে পরাস্ত করা যাঁয়, ততদিন 
ত।হার কথায় কোন বিশ্বাস করা যাইতে পরে না। 

তাহার পর সে নিজের বিশ্বস্ত কর্মচারী কর্াজীর হ।ত দিবা একখানি দীর্ঘ হিন্দী চিঠি 
পাঁঠাইমা দিল। কর্শাজী আমাকে বাবে বাবে বলিতে লাগিল, “অনুগ্রহ করিয়া একব।র এই 
চিঠিখান। শুনুন এবং একটা উত্তব দিন।”" এই পজে শিবাজী লিখিয়াছিল যে, “অ।মি বাঁদ- 
শ'ছের কার্য্যক্ষম দ।স, আমার হাত দ্িঘা আপন!দের অনেক ক।জ হাসিল হইতে পাঁরে। এই 
পাহাড় জঙ্গলপুর্ণ পথহীন দেশ ( অর্থাৎ মহ।র।ঈী ) অধিকার করিতে বাদশাহী সৈম্তকে অশেষ 
ক্লেশ সম কবিতে হইবে । তদপেক্ষ। বিজাপুর রাজা আক্রমণ করা অনেক শ্রেয়।” আমি 
তদুত্তবে লিখিলাম, “বাদশাহী সৈগ্তদল "ত।রকার মণ্ত অগণিত । তোময।ব দেশের পর্বত ও বন্ধুর 
পথের উপর বড় বেশী নির্ভর কবিও না। ঈখর ইচ্ছায় অমাদের সৈশ্ঠদলেন অশ্বখুরের নীচে 
ইহা ধুলিব সমান হইঘা যাইবে | বদি নিজের জীবন ও মুক্তি চাও, তবে এই রাজসভার 
গোলামদের গোলামীর চিহ্ুস্বৰপ অন্ুরীয় নিজ কর্ণে পরিধান কবিঘা শ্বদেশের গিরি ও ছূর্শের 
মায়া ত্যাগ. কর। নচেৎ স্বকন্ম্ের ফল দেখিতে পাইবে ।” 

এইরূপ উত্তর প।ইবার পর সে আম।কে আরও চিঠি লিখিযাছিল। কিন্তু যে পরিমাণে 
আমরা তাহাকে পরাজিত কবিতে পারি়াছিলাম সে তদম্ুষ়ী উপটৌকন দান এবং রাজ্য 
সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিল না। স্থৃতরাং আমি ঠিক পূর্বেব মতই উত্তর দিলাম । *%* 
পরে আমরা রুদ্রমালা অধিকার করিল।ম। * * * পুরন্পরের পচটি বুরুজ এবং একটি কাঙ্ুর 
কাড়িয়া লইলাম। * * * তাহার দেশ লুঠিতে লাগিলাম | * * * 

এরূপ অবস্থায় ২*এ মের কাছাকাছি শিবাজীর গুরু [ রঘুনাথ রাও] পণ্তিত গোপনে 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, হিন্টুর পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন শপথ, তাহাই করিয়া 
শিবাজীর প্রার্থনাগুলি জানাইল। আঁমি উত্তর করিলাম, “বাদশাহ, আমাকে শিবাজীর সঙ্গে 
সন্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে প্রকাশ্ঠ সন্ধির আলোচনা! করিতে পারি, 
এরূপ অধিকার আমার নাই। কিন্তু যদি সে ক্ষমাঁভিখারী অপরাধীর মত নিরক্প হইয়া আমার 
নিকট আসে, তবে বাদশাহ, ঈশ্বরের ছায়া, তাহার দয়ার সমুদ্র উদ্বেলিত হইলেও হইতে 
পারে।” পণ্ডিত ফিরিয়া গিয়া এই প্রস্তাব আনিল যে, শিবাজী নিজ পুত্রকে পাঠাইতে 
্রস্তত। আমি উত্তর দিলাম যে, তাহার পুত্রের আগমন উচিতও নহে এবং মনোনীতও নয়। 
তাহ'র পর শিবাজীর প্রার্থনাস্থসারে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যদি আমার শিবিরে আসিবার 
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পর শিবাজী [ আমাদের শর্তে ] বাদশাহের বশ্ততা শ্বীকারে সম্মত হয়, তবে তাহাকে নানা দান 
ও মানি দেওয়। হইবে, নচেৎ সে অবাঁধে বাড়ী ফিরিয়া য!ইতে পারিবে। 

৯ই জুন [ এই সংবাদ লইয়া] ব্রাহ্মণ শিবাজীর নিকট ফিরিয়া গেল। তাহার 
দুই দিন পরে, বেলা! এক প্রহরের সময় আমি দরব|রে বসিয়া আছি, এমন সময় সে 
আসিয়া সংবাদ দিল যে, শিবাজী ছয় জন ব্রাঙ্ষণ এবং কয়েকজন পান্ধী-বেহার! 
কাহাড় সহিত নিরস্ত্র বেশে গে।পনে নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। আমি আম।র মুন্ষী 
উদয়রাজ এবং উগ্রসেন কাছোয়াকে তাহার নিকট পাঠাইয়া বলিলাম যে, “যদি 
তোমার দুর্গ গুলি সমর্পণ করিতে চাও, তবে" আইস, নচেৎ এ স্থান হইতেই ফিরিয়া যাও।” 
* গ * শিবাজী আমার প্রেরিত লোকদের সহিত আসিল । * ₹ * 

আমার পূর্বের বন্দোবস্ত অনুস।রে শিবাজী পৌছা মাত্র আমি ইঙ্গিত করিলাম, আর 
অমনি দিলির থ| ও কুমার কীরত সিংহ আক্রমণ করিয়। খড়কা'লা নামক পুরন্দরের অংশবিশেষ 
অধিকার করিল। এই যুদ্ধ আমার তান্ু হইতে দেখা যাঁইতেছিল। শিবাজী কি হইতেছে 
জিজ্ঞস। করিয়া জানিবার পর পুরন্দর সমর্পণ করিতে চাহিল। আমি বলিলাম, "এ ছুর্ণ ত 
আমরা জয় করিয়ছিই। আর এক ঘন্টার--এক মিনিটের মধ্যে ছুর্গরক্ষাকারিগণ আমাদের 
তরবারীর মুখে প্রাণ হারাইবে। যদি তুমি বাদশাহ্‌কে উপহার দিতে চাও, অন্ত ছুর্ণ দাও ।” 
সে পুরন্দরবাসীদিগের প্রাণ ভিক্ষা করিল। অতএব আমি শিবাজীর একজন চাকর এবং 
আমার পক্ষ হইতে ঘাঁজীবেগকে পাঠাইয়! যুদ্ধ বন্ধ করাইলাম, মারাঠারাঁও হুর্গ ছাড়িয়া! দিবার 
বন্দোবস্ত করিল। 

তাহার পর আমার দরবারগৃহে [ তাঞুতে ] শিবাঁজীকে থাকিবার স্থান দিয়া আমি উঠিয়া 
আঁসিলাম। সুরত সিংহ কাছোয়া এবং উদয়রাঁজ-এর মধ্যস্থতায় ঘি প্রহর রাত্রি পর্যযস্ত সন্ধির 
দূরকশীকশি চলিল । আমি একটিও ছুর্ণ ছাড়িতে চাহিলাম না। অবশেষে অনেক তর্ব- 
বিতর্কের পর উভয় পক্ষ এই শর্তে রাঁজী হইলাম,__ 

(১) একুনে ৪ লক্ষ হোন ( -প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা) আয়ের ভূমিসহিত ২৩টি ছূর্গ 
বাদশাহ, পাইবেন । 

(২) একুনে এক লক্ষ হোন ( স্প্রীয় ৪ লক্ষ টাক) আয়ের ভূমি সহিত ১২টি ছর্গ 
শিবাভীর হাতে থাকিবে । কিন্তু তজ্জন্য তাহাকে বাদশাহের অধীন ও কর্মচারী হইতে শ্বীকত 
হইতে হইবে। 

(৩) শিবাজীর পুত্র অশ্বারোহী ফৌজ লইয়! পিতার নামে বাদশাহী 'সৈন্তদ্লে চাক্ষরি 
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করিবে এবং তজ্জন্য তাহাকে [ অর্থাৎ শন্তুজীকে ] পাঁচ হাজারী মন্সব এবং জাঙীর 
দিতে হইবে । 

(৪) শিবাজী উপযুক্ত পেশকশ দিলে তাহ!কে বিজাপুরী বাঁলাঘাট অধিকার করিবার 
অনুমতি দেওয়া যাইবে । 

এ পধ্যন্ত বাহিরের লোকে শিবাজীর আগমনের সংবাদ গান নাই। সুতরাং পরদিন 
শিবাজীকে হাতীতে চড়াইয়া রাজ! রায়সিংহেব সহিত দিলির খ।র শিবিরে পাঠ|ইয়! দিলাম | 
* *ঈ তৃতীয় দিবসে এক হস্তী ও ছুই অশ্ব উপহার দিয়! শিবাজীকে আমর পুত্র কীরত সিংহের 
সহিত বিদার দিলাম; পথে আমার কথামত তাহারা দাউদ খার শিবিরে গিয়। দেখা 
করিয়া বিদায় লইল। শিবাজীর সনির্বন্ধ প্রার্থনায় আমি যে পূর্ণ খেলাৎ পরিয়াছিলাম, 
তাহা তাহাকে পরাইয়া দিলাম। 

সেই দিন দ্িগ্রহরে সিংহগড়ে পৌছিয়া শিবাজী ও দুর্গ আমার পুত্রের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, 
উগ্রসেন কাছোয়ার সহিত অগ্রসর হইল; কথা রহিল যে, সে প্রতিশ্রত অপর দুর্গ গুলিও খালি 
করিয়৷ দিবে এবং নিজ পুত্রকে উগ্রসেনের সহিত আম।র নিকট পাঁঠাইবে 1” * ক্ষ 





এই এঁতিহাসিক পত্রসংগ্রহ এক তথাপূর্ণ মহাসমুদ্র। ইহার অতি অল্প পরিমাণই এখানে 
উদ্ধত করা সম্ভব। শিবাজীকে আগ্রায় বন্দীদশায় রাখিবার সময় জয়সিংহের ছুঃথ চিন্তা ও 
উপায় উদ্ভাবন, পরে শিবাজীর পলায়নের ফলে তহার উদ্বিগনতা ও দাক্ষিণাত্য মুখল-প্রতাপ 
রক্ষা করা সম্বন্ধে হতাশা, এই গ্রস্থে যেন উপস্ঠাসের মত জলস্ত অক্ষরে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত 
হয়। এই ছুই মহাপুরুষকে আমরা পরিচিত লোকের মত ঘনিষ্ঠত।বে দেখিতে পাই। 


শ্রীফুনাথ সরকার 


শ্রীরুষ্ণকীর্তনের চতীদাস 


কবি-সম্পর্কে এয।বৎ যাহা লিখিত হইয়।ছে, অপর যে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, 
তৎসমুদ্ায়ের তন্ন তন্ন পরীক্ষা এবং পুনরালোচনা প্রয়োজন । বিস্তৃতভাবে আলোচনা! করিবার 
মত সময় ও সামর্ধা আমাদের নাই। এখানে মাত্র আমাদের উক্তির কিঞ্চিৎ সংস্কার স|ধনে 
প্রযত্ব করিব। 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের সম্পাদকীয় বক্তব্যে পদকল্পতরু ৪র্থ শাখা ২৬শ পল্লব-ধৃত “চত্তীদ্দাস 
বিদ্ভাপতি দু'জন পিরীতি" আদি পরপর চাবিটি পদকে প্রমাণ শ্বরূপ গ্রহণ করিয়া! কবিদ্বয়ের 
কবিতা-বিনিময় ও স্রধুণীতীরে সাক্ষাৎকার সমর্থিত হইয়াছে । পরে মনে হইয়াছে, কবিতা 
কয়টি কোন ভাবুক অথব| সহজীর ) সুতরাং মিলন-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। “বিষ্ভাপতি 
ঠাকুরের পদাঁবলী'-র স্থযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও এতিহাসিক 
প্রমাণাভাবে ওগুলিকে অগ্রাহা করিয়াছেন ।১) 
১ 
চণ্ডীদাস বিদ্তাপতি ছুহুজন পিরিতি 
প্রেম-মুরতিময় কাতি। 
যে করিল দু'জন লীলা-গুণ-বর্ণন 
নিতি নিতি নব নব ভাতি ॥ 
দুহু'-গুণ শুনি চিত হুহু” উতৎ্কঠিত 
দুহ দোহা দরশন লাগি। 
দোহার রসিকপন শুনি শুনি ছুছ'জন 
দুহ'-হিয়ে দুহু রহু জাগি॥ 
নিজ নিজ গীত লেখি বহু ভেজল 
তাহে অতি আরতি ভেল। 





১) ২৪শ সংখ্যক সাহিত্য-পরিষদ্‌ গরস্থাবলীর ভূমিকা, পৃ। 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্তীদাস ৭ 


রাধা কামুক প্রেম-রস-কৌতুক 
তাছে মগন ভৈ গেল॥ 
নিজ নিজ সহচর র্সিক-ভকত-বর 
তা সঞ্জে করত বিচার। 
তাহে নিতি নবিন পরম স্থখ পাওত 
আনন্দ প্রেম অপার ॥ 
রূপনবায়ণ বিজয়নর।য়ণ 
বৈস্ভনাথ শিবসিংহ। 
শীলন ভাবি দুহ'ক করু বর্ণন 
তছু পদ-কমলক ভূঙ্গ ॥ 
হঠাৎ দেখিলে পদটি বিস্তাপতির মনে হইতে পাবে) কিন্তু সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। 
বছু ভিতায় রূপনারায়ণরাজ! শিবসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি। আবার শিবসিংহের পিতৃব্য-পুত্র 
নরসিংহ দেবের এক পুত্র ডৈরবেন্ত্রের ও তৎপুত্র রামভদ্রের রূপনারায়ণ উপাধি ছিল। হরি- 
দিংহ দেবের ছুই পুত্র রঘুসিংহের বিজরন।রারণ এবং ভাঙ্গসিংহের বীরনারায়ণ বিরুদ থাকার 
কথা জানা যায়। পদকল্পতরুর “গমন অবধি তুয়া গহিল বিশেখ' (১৯৪৪) পদের ভণিতা,-- 
নরনারারণ তৃপতি ভাণ। 
বিজয়ন।রায়ণ ইহ রস জান। 
[ বিদ্যাপতির ৪৩ সংখ]ক পদে মেনক1 দেবীর পতি ভূপতি নরনায়াযণ। ইনি কে?] 
পদামৃতসমুদ্রের পাঠ,-- 
বীরনারায়ণ ভূপতি 'ভাণ। 
বিজয়ন/রায়ণ ইহ রস জান ॥ 
কিন্তু বিদ্যাপতির পরিষৎ-সংস্করণে আদৌ ভণিতা নাই | কবির হর-গোৌরী বিষয়ক পদের 
তিনটি ভণিতা নিয়পিখিত রূপ,-_ 


ভনই বিদ্যাপতি অভিমত সেবা । 
চন্দল দেবিপতি বৈজল দেবা ॥ (১১) 


ভনই বিদ্যাপতি শুনহ জ্িলোচন 
পম পঙ্ধদ মযোরি সেবা। 


৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


চন্দল দেই পতি বৈদ্যনাঁথ গতি 
নীলকণ্ঠ হর দেব। ॥ (১৯) 


ভনে বিদ্যাপতি স্থন মহেসর 
ভ্রেলোক আন ন দেবা । 

চন্দল দেবি্পিতি বৈদ্যনাথ গতি 
চরন সরন মোহি দেবা ॥ (৪৪) 


বৈজল দেব! ও বৈদ্যনাথ শব্ষে দেবদেব মহ।দেব ; সেই সেই নামের রাজা বা রাজপরিকর 
নহেন। [অবশ্য পদ1বলীর ৬১৩ সংখ্যক পদে শিবসি হকে শিবাবতার বলা হইয়াছে ।] গৌবিন্দ- 
দাসের 'নব-নীরদ-তম্থ তড়িত লতা জন্থু' পদের “কবি বিদ্যাপঁতি'-ধৃত ভণিতা (পূ ৫৮), 


রাজ। বৈদ্যনাথ বপনারায়ণ। 
গোবিন্দদীস অনুমান ॥ 
পদকল্পতরু ও কমলীকাস্ত দাসের সঙ্কলিত পদরত্বাকরে “রাজা বৈদ্যনাঁথ” স্থানে যথাক্রমে 
'রাজা নরসিংহ" এবং “রাজা শিবসিংহ” | যাহ! হউক, মৈথিল কবির ভণিতায় অতগুল1 নাম 
বা উপাধির একজ্র সমাবেশ কচিৎ দৃষ্ট হয়। আর “তছু পদ বমলক তৃত্গ' চরণটা চৈতন্থ 
পরবর্তী কালের মোহর-ছাপ মারা । বিদ্যাপতির কাছে এতট। দৈন্য বা বৈষ্বোচিত বিনগ 
আশ। করা যায় কি? তারপর কে কাহার পদকমলের তৃঙ্গ; তাহাও অচ্ক্ত। 


ঃ 


চতীদাস শুনি বিদ্যাপতি-গুণ 
দরশনে ভেল অনুরাগ । 

বিদ্যাপতি তব চও্ীদাস-গুণ 
শুনইতে বাঢ়ল রাগ ॥ 
দুহ্থ উত্তকটঠিত ভেল। 
সঙ্গহি বূপনারায়ণ কেবল 
বিব্টাপতি চলি গেল ॥ 

চত্তীদাস তব রহই না পারই 
চললহি' দরশর্ন লাগি । 


প্রীকৃষ্ণকীর্নের চত্ীদাস ৭ 


রাধা কানুক প্রেম-রস-কৌতুক 
তাহে মগন ভৈ গেল॥ 
নিজ নিজ সহচর রসিক-ভকত-বর 
তা সঞ্জে করত বিচার। 
তাহে নিতি নবিন পরম সখ পাওত 
আনন্দ প্রেম অপার ॥ 
রূপনরায়ণ বিজয়নরায়ণ 
বৈগ্যনাথ শিবসিংহ। 
মীলন ভাবি দহ ক করু বর্ণন 
তছু পদ-কমলক ভূঙ্গ ॥ 
হঠাৎ দেখিলে পদটি বিদ্তাপতির মনে হইতে পারে ; কিন্তু সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। 
বহু ভণিতায় রূপনারায়ণ ও রাজ শিবসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি। আবার শিবসিংহের পিতৃব্য-পুত্র 
নরসিংহ দেবের এক পুত্র ভৈরবেন্দ্রের ও তৎপুত্র রামভদ্রের রূপনারায়ণ উপাধি ছিল। হরি- 
সিংহ দেবের ছুই পুত্র রঘুসিংহের বিজয়নারায়ণ এবং ভান্ুসিংহের বীরনারায়ণ বিরুদ থাকার 
কথা জানা যায়। পদকল্পতরু 'গমন অবধি তুলা গহিল বিশেখ” (১৯৪৪) পদের তণিতা।,-- 
নরনারায়ণ ভূপতি ভাণ। 
বিজয়নারায়ণ ইহ রস জান ॥ 
| বিষ্তাপতির ৪৩ সংখ্যক পদে মেনকা দেবীর পতি তূপতি নরনারায়ণ। ইনি কে?] 
পদাম্বতসমুদ্রের পাঠ, 
বীরনারায়ণ ভূপতি ভাণ। 
বিজয়নারায়ণ ইহ রস জান ॥ 


কিন্তু বিস্তাপতির পরিষং-সংস্করণে আঁদৌ ভণিতা নাই । কবির হর-গোরী বিষয়ক পদের 
তিনটি ভণিতা! নিয়লিখিত রূপ,-_ 


ভনই বিদ্তাপতি অভিমত সেবা। 
চন্দল দেবিপতি বৈজল দেবা ॥ (১১) 


ভনই বিস্তাপতি শুনহ ব্রিলোচন 
পঅ পঙ্কজ মোরি সেবা। 


৮ হরপ্রসাদ-সংবন্ধন লেখমাল! 


চন্দল দেই পতি বৈস্তনাথ গতি 
নীলকণ্ঠ হর দেবা ॥ (১3) 


ভনে বিস্ভাপতি স্থন মহে*র 
ব্ৈলোক আন ন দেব! । 
চন্দল দেবিপছ্ি বৈস্তনাথ গতি 
চরন সরন মোহি দেব! ॥ (৪৪: 
বৈজল দেব! ও বৈস্তন/থ শবে! দবদেব মহাদেব ? সেই সেট নামের রাজা বা রাঞ্পরিকর 
নহেন। [অবশ্ত পদাবলীর ৬১৩ সংখ।ক পদে শিখসিংহকে শিবাধতার খলা হম্মাছে।] গৌবিন্দ- 
দাঠের নব-নীরদ-তন্গ তড়িত লঃ1 জন্থ' প-দর “কণি বিদ্কা-ভি'-ধৃ'ত ভধিত। (পু ৫৮): 
রাঁচ বৈদ্বনাগ কূপনারায়ণ। 
ছোবন্দদাস অম।ন ॥ 
পদকর্পতধ ও কমলাকান্ত দাসের পন্ররাকরে 'রাজা বৈস্তনাথ? শ্বানে যথাক্র-ম 
ধরা নর:সংহ" এবং রাজা শিবসহ্? | য।হা হউক, মৈথিল কবিং ভণিতায় অত গুল! লাম 
বা ঈপ ধর একত্র সমাদেশ কচিং দই ছয় । অন্িধছুপদ কম্লক ভূ চএণটা চৈত 
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1০155 ।শ1 হিতগিরি রি জি তরী তে হস হত 8 তত শত ও 


শ্রীকষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ৯ 


প্থহি দুছ' -শুণ দু'জন গা।য়ুত 
দু -হিয়ে দুছ' রছ' জাগি॥ 
দৈবহি ছুহু দোইা দরশন পাঁওল 
লথই ন]1 পারই কোই । 
দুহু দোহা নাম-শ্রবণে তহি' জানল 
বপনরায়ণ গোই ॥ 
গুণ-পরম্পরা শ্রবণে ছুই কাঁব পরম্পবের দর্শনভিল।ষী হইলেন। বূপনারায়ণ সঙ্গে 
বিদ্যাপতি যাত্রা করিলেন। অব্রকে কাহার সহখাত্রী হইলেন, ত।হাও অনুধাবন-যেগ্য । 
ভণিতাতে আমরা বূপন।র|য়ণকেই পাইতেছি। 


৩ 


সময় বসন্ত যাম দিন-ম|ঝহি 
বটতলে স্থুবধুনি-তীর | 
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মীলল 
পুলক কলেবর গীর ॥ 
ছুহু জন ধৈরজ ধরই না পান। 
সঙ্গহি রূপনরায়ণ কেবল 
দুহ্ব ক অবশ-প্রতিকার ॥ প্র ॥ 
ধৈরজ ধরি ছুহু নিভৃতে আলাপই 
পুছত মধুব-রস কী। 
রসিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত 
রস ছৈতে রসিক কহী ॥ 
রসিক! হইতে রসিক কিয়ে হোঁয়ত 
রসিক হইতে রসিকা। 
রতি হইতে প্রেম প্রেম হইতে রতি 
কিয়ে কাহে মানব অধিকা ॥ 
পুছত চত্তীদাস কবিরঞ্জনে 
শুনতহি রূপনরণ। 


১০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


কহ বিগ্ভাপতি ইহ রস-কারণ 
লছিমা-পদ করি ধ্যান ॥ 


এক বসস্তের মধ্যাহ্ছ স্রধুনী-কুলে বটচ্ছায়ায় কবিদ্বয় মিলিত হইলেন। মিলনানন্দে 
উভয়ে ধৈর্য হীরাইলেন। রূপনারায়ণ তাহাদের স্থর্ধ্য সম্পাদন করিলেন। অন্তর নির্জনালাপ 
আরম্ভ হইল। চত্তীদাস কবিরঞ্জনকে মধুররসমন্ব্ধী প্রশ্ন করিতেছেন, কবি বিদ্যাপৃতি 
লখিমা-চরণ ধ্যান করিয়া উত্তর দিতেছেন এবং রূপনা রাঁয়ণ শুনিতেছেন। শেষের চরণ দুইটি 
'বাশুলী অ(দেশে কহে চণ্তীদাসে ধেপানী-চরণ সার ॥”"এর মৃতই শুনাঁয়। লখিমা-চরণ ধ্যান 


বিদ্ভাপতির ধাতুর অনুকুল নয়। 


রসের কারণ রসিকা রসিক 
কায়াদি ঘটনে রস। 


রসিক কারণ রসিকা হোয়ত 
যাহাতে প্রেম-বিলাস ॥ 

স্থলত পুরুষে কামস্থক্-গতি 
স্থলত প্রকৃতে রতি। 

দুহ'ক ঘটনে যে রস হোয়ত 
এবে তাহা নাহি গতি ॥ 

দুহ'ক যোটন বিনহি কখন 
না হয় পুরুষ নারী। 

প্রকৃতি পুরুষে যে কিছু হোয়ত 
রতি প্রেম পরচাঁরি ॥ 

পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ 
অধিক রস যে পিয়ে। 

রতি-মুখ-কালে অধিক নুখহি 
তা নাকি পুরুষে পায়ে ॥ 

দুহ'ক নয়নে নিকসয়ে বাশ 
বাণ যে কামের হয়। 


গ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চত্ীদাস ১১ 


রতির যে বাণ নাহিক কখন 
তবে কৈছে নিকসয় ॥ 

কাম দাবানল রতি যে শীতল 
সলিল প্রণয়-পাত্র। 

কুল কাট খড প্রেম যে আধেয় 
পচনে পিরিতি মাত্র ॥ 

পচনে পচনে লোভ উপজিয়া 
যব ভেল দ্রবময়। 

সেই সে বন্ধ বিলাসে উপজে 
তাহাকে রস যে কয়॥ 

ভণে বিস্ভাপতি চণ্ীদাস তথি 
রূপনারায়ণ সঙ্গে ৷ 

দু" আলিঙ্গন করল তখন 
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে ॥ 


সামান্ট পরিবর্তিতাকারে পদট' চণ্ডীদাসের সংস্করণগুলিতে পাওয়া যাইতেছে । “িণে 
বিদ্ধাপতি স্থানে “বাশুলী আদেশে” পাঠ কেমন করিয়া আসে, তাহ।ও চিত্তনীয়। অধিকস্ত 
৩য়-৪র্থ পদ রাগাত্মিক প্রশ্নোভ্তব প্রণালীতে রচিত। উদ্ধত পদচতুষ্টয়ের ভাব ও ভাষা না 
চণ্তীদাসের না বিগ্াপতির। শ্রীকুষ্ণকীর্তভন অথব! বিষ্/পতির পদে কুত্রাপি সহজ-ভ|বের 
আভাস নাই। আরও লক্ষ্য করিবর বিষয়, অব্যবহিত পরবস্তাঁ চণ্ডীদাসের ভণিতা যুক্ত পদ 
তিনটাই সহজ-ভজনের পদ। অথচ অন্ুবাদ-প্রকরণ অনুসারে পূর্বকবিগণের গুণ-কীর্ডন 
পল্লবটির প্রধান প্রতিপাদ্য এবং তাহাই দশ পদে বর্ণিত। 


ষড়বিংশে বিদ্যাপতি আর চণ্তীদাস। 
ইহা সভার গুণ কিছু আছয়ে প্রকাশ ॥ 
দশ পদে সংক্ষেপ করিয়া সে গাইল। 
অধিকাংশ পৃথিতে ৪র্থ শাখা ২৬শ, ২৭শ ও ২৯শ পল্পবের পদ-বিস্তাসে হেরফেরেরই বা 
হেতু কি? পদকল্পতরু যে আকারে পাওয়! যাইতেছে, তাহাতে উহার ৪র্থ শাখা ২৬শ পল্লব 
সহজিয়া সম্প্রদায়ের পুথি-পাতড়ার সাহাযে] সঙ্কলিত না বলিয়া পাঁরা যাঁয় না। 





১২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাঁশয় তীহার “তীদাস ও বিদ্যাপতির 
মিলন* শীর্ষক প্রবন্ধে) বলিয়াছেন,পদ কয়টি খগুবাসী রঘুনন্দন-ভক্ত বৈদ্য কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির 
সহিত নরোত্বম-শিষ্য দীন চত্ভীদাসের সমাগম সচিত করে। রূপনারায়ণ পক্পল্লীর রাজা 
নরসিংহের সভাপত্তিত ছিলেন এবং ত্রিপুরা লখিমা হইয়! গিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। 
বহতবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দর রায় মহাশয় তাহার বক্তব্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহা হইলে রূপনারায়ণ, 
বিজয়নারায়ণ, শিবসিংহ প্রভৃতি মৈথিল রাজগণের এবং লিমা দেবীর উল্লেখ হয় কেমন 
করিয়া? উত্তরে বলিতে হয়, পদ কয়টা কৃত্রিম । মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন রূপনারায়ণ 
খাড়া করিয়া এবং রাণীর আসনে ত্রিপুরা দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া প্রশ্নটি জটিলতর 
করিয়া! ফেলিয়াছেন। বিজয়নারায়ণ ও শিবসিংহ যেমন তেমনই রহিয়া গেলেন। বৈদ্যনাথও 
বাদ পড়িলেন । 
আগে আমাদেরও ধারণা ছিল, চণ্ডীদ।স নিত্যা-সহচরী বাঁসলীর উপদেশে দুর্ব্বলাধিকারীর 
জপ-তপ ছাড়িয়া সহজ-সাধনের রীতি অনুসারে রজক-ঝিয়ারী রমিণী সহ প্রবর্ত হন এবং 
উতৎ্কট বা উদ্ভট সাধনাস্তে চরম সিদ্ধিলাভ করেন। ওরূপ সাধনার মূলে চণ্ডীদাসের ভণিতা- 
যুক্ত “তুর্দশ-পদাবলী', রাগাত্মিক পদসমূহ এবং প্রাদেশিক প্রবাদ। উহার পরিপোষক 
শ্বরূপ দীমোদরের কড়চা”, “সিদ্ধান্ত-চন্ত্রোদয়”, বিবর্তবিলাস” প্রভৃতি বহু সহজিয়া গ্রন্থ । কবির 
কৃতি হইতে তিনি বাসলীর ( বাণীশ্বরী ) বরে প্র রচনা করেন, তাহার অপর নাম অনস্ত 
এবং উপাধি বড়, ছিল, ইহা'র বেশী কিছু জানা যাঁয় না। যংকিঞ্চিৎ যাহা পাওয়া যায়, তাহা 
অন্ত গ্রস্থে কবির উল্লেখমাত্র, অথবা উপরি উক্ত সাম্প্রদায়িক পুথিতে। সম্প্রদায়ের গৌরব 
বৃদ্ধি এবং জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করিবার অভি প্রায়ে এ শ্রেণীর পুথিতে পূর্ববর্তী ও তদানীন্তন 
বিশিষ্ট ব্যক্কিবর্কে স্বগোষঠীভুক্ত বলিয়া! প্রচার করিবার প্রবল প্রচেষ্ট৷ পরিলক্ষিত হয়। 
তত্যতীত ধঁ সকল পুথি অর্ধাচীন। উহাদের পরম্পরের মধ্যে এবং স্থানীয় প্রবাদে যথেষ্ট 
অনৈক্য । সুতরাং ওগুলি নির্ভরযোগ্য নয়, পরস্ত পরিত্যাজ্য । 
রত্বসার পুথির*) ২য় অধ্যায়,- 


__বিদ্যাপতি করিল ভজন । 
লছিম৷ সহিত তার রসের সাধন ॥ 


২) সা-প-প, ৩৭শ ভাগ, ১ম সংখ্যা । 
৩) কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠীলয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ১১১১ সংখ্যক পুথি। 


শ্রীকফকীর্তনের চীদাস ১৩ 


চণ্ডীদাসের সাধন ধুবনী সঙ্গ করি। 
সেই সে পীরীতি ধর্ম গাইলেন গীত কবি। 


রচয়িতা আপনাকে চৈতন্যচরিতামৃতকার ক্কষ্চদাস কবিরাজ বলিয়া! পরিচিত করিতে 
অত্যন্ত আগ্রহবান্। উদ্ধত কবিতা অবিকল বা ্র মর্খের কবিতা এত অধিক গুথিতে 
পাওয়া যায় যে, ওগুলিকে উড়াইয়া দিতে ম্বভাবতই একটু ইতন্ততঃ করিতে হয়। কিন্তু 
এঁ সব পু কাহাদের লেখা, কৃত দিনের এবং উহাদের উদ্দেস্তাই বা কি, ইত্যাদি অস্থসন্ধান 
করিয়া দেখিলে সকল প্রকার সঙ্কোচ কাটিয়া যায়। এদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির প.দর শেষ 
দিকৃটায় প্রায়শঃ রাজ! শিবসিংহ ও মহদেবী লছিমা বা! লদ্ম।র নাম পাওয়া যায়। 
ভণিতাংশে রাণীর নাম দেখিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক রটাহস্সা দিলেন, কবি লখিমাতে 
আসক্ত না হইয়া পারেন না। তাহারা জানিতেন না যে, বিদ্যাপতি তাহার পদে মধুমতি 
দেবী, সোরম দেবী প্রস্থৃতি শিবসিংহের অপরাপর মহ্িবী এবং সমসাময়িক বহু রাজা, র।ণী, 
ও অমাত্য-পত্থীর নামও করিধাছেন। ম্ুদূর খঙ্গদেশে বিদ্যাপতির লখমা প্রসক্তির ক।হিসে 
ছড়াইয়৷ পড়িল ) কৰি? ম্বদেশে কিছ ছা সম্পৃৎ অন ! উপরি উও সং্রর।গ়ের [ল।কে?। 
দয! করিস বড়, দেচার.এ ক্ষকে রক-ঝির়।দীকে চড়ার দেন নাট কে বণিবে ? 
1 খহবিল:স চুষে, 
4 415131 গযকীয়। যি রি কার: 
এছ কহ আন জরি চনত 


তা ৬ শি » প্রা শ্থ। ৮ শন এ জি শত 
রি রে |) ঞ্ রঙ 
আশ | চি শিলি হি ও & ০ ] 
৪ 


১৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সম। 
গ্োৌসাই কৃষ্জবাস সদাই আচরণ ॥ 

সামা নাপিতিনীর সঙ্গে শ্রাজীব গৌসাই। 
পরম পীরিতি কৈলা' যাঁর সীমা নাই ॥ 
রঘুনাথ গোম্বামী গীরিতি উল্লাসে। 

কিরা বাঈ সঙ্গে তেঁহ রাধাকুণ্ড বাসে ॥ 
গোৌরপ্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গ্লোসাই। 
করয়ে সাধন যার অন্য কিছু নাই ॥ 

রায় রামানন্দ যজে দেবকন্তা৷ সঙ্গে। 
আরোপেতে স্থিত তেঁহ ক্রিয়ার তরঙ্গে ॥ 


হ্বদমাঁজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাঁদন অভিপ্রায় যত প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, 
ইহ1 তাহারই অন্যতম উৎকৃষ্ট উদ্বাহরণ। মহাপ্রভুর খষিকল্প পার্ষদ বৈষ্ঃবাচার্ধ্যগণের পবিত্র 
চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমী লেপনের প্রয়াস বান্তবিকই বিন্ময়কর। ততোহধিক আশ্চর্য্য, বিবর্ত- 
বিলাসকার ভগবান্‌ শ্রুকষ্ণটচৈতন্তকেও অব্যাহতি দেন নাই। বিবর্ভবিলাস কেন, বিস্তর 
সহজিয়া পুথিতে অনুরূপ আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে, (রত্বপার পুথির সুদীর্ঘ বিবরণ দ্রষ্টব্য )। 
তখন ইহাদের পক্ষে বিদ্যাপতির লছিম। এবং চণ্ডীদাসের রজকিনী পরিকল্পনা তেমন কিছুই 
নয়। “চতুর্দশ-পদাবলী'র একথানা পুথিতে চত্তীদ্বাস ধোবিনী-সংসর্গ জন্ত জাতি-পাঁতি- 
রহিত হন। দেশপুজ্য জ্ঞাতি-ভ্রাতা নকুলের মধ্যবস্তিতায় সামাজিকগণের সম্মতিক্রমে এক 
মহাঁভোজের অনুষ্ঠান হয়) বলা বাহুল্য, রজকী ত্যাগের প্রতিশ্রতিতে । “সহজ উপাসনা- 
তত্বে* নকুল চণ্ডীদাসকে উদ্ধার করিতে গিয়া দ্বয়ং সহজমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া জীবন সার্থক 
করেন। এই সম্প্র্1ায়ের লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিতে অনেকানেক পদ ও ছোট বড় পুথি 
লিখিয়া। গ্রসিষ্ধ পদকর্ত। এবং গ্রন্থকারদের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। 
উপরের আলোচনা! হইতে প্রতিপন্ন হইবে, কবি সহজিয়া ছিলেন না, নব রসিকেরও 
একজন নন। 'নবরদিকণ শব্দট। তখনও গড়িয়া উঠে নাই ১ এমন কি, গৌড়ীয় ঠবষ্ণব 
সম্খ্রদায়ও না। হয় ত চতীদাস, বিদ্তাপততির স্তায় স্থৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন, 
গণেশাদি পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন ।:) 





স্পস্ট শী শাশাাশী শশী স্পা টিিশীশীশশ শা শিিশিশ পিস্চ তাতে 
পপসপপপপিসসপীত লা পপ জপ পি 


৪) মঙ্ামহোপাধ্যায শাস্তী মহাশয়ের সম্পাদিত কীর্তিলতার তূমিকা, পৃ ১/-১/০ 


শীকৃষ্ঝকীর্ততনের চণ্তীদাস ১৫ 


হাফেজের মানস-প্রতিমা সাকী ছিল) ওমরেবও ছিল। কিন্তু বিষ্তাপতির 
লখিমা মানপী হইবেন কেমন কথিয়া? আর ষাহার যাহাই থাকুক, শ্রক্ুষ্ণকীর্তনের কবির 
এরূপ মানস বা বাস্তব জগতের কেহ থাকা বাধে । 

বক্তব্যে লিখিত হইয়াছে, শ্রীকষ্ণকীর্তন 'কবির প্রথম বয়সের এচনা মনে করা 
যাইতে পারে।১ শ্রীধুক্ত সতীশবাবু কাব্যের সর্বত্র প্রবীণ হস্তেব পৰিচয় পাইয়াছেন। বস্ততং 
তাহার সিদ্ধান্তই আদরণীয়। 

সাহিতা-পরিষদে রক্ষিত পুথির মধ্য হইতে কথকটা পদ* ) পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, 
বুঝি ব। চণ্তীদাসের মৃত্যু সন্ধে একট! নিশ্চিত সংবাদ পাওয়। গেল; কিন্তু উহা দেখিয়া 
পবম অদ্ধাম্পদ শ্তব শ্রীযুক্ত যুনথ সরকার এম এ, সি আই ই মহাশয় সংশয় প্রকাশ 
করেন এবং অমাপিগকে অপেক্ষাকৃত সতর্কতা অবলগ্ধন করিতে অন্থুরোধ করেন। পুনঃ 
পুনঃ আলোচনায় ও পণ কয়টার উপর আমর৷ বিশ্বাস হারাইয়াছি। 

প্রসঙগতঃ সংক্ষেপে আরও ছুই-একট! কথার উল্লেখ করিয়। প্রবন্ধের উপসংহার 
করা ঘাইতেছে। কবির দেশ বীবভূম-নান্লরেই নির্দিষ্ট হইঘ়াছে। কাম্থর পীরিতি। 
চন্দনের রীতি । ঘসিতে সৌরভময়।' নিত্যের আদেশে । বাস্লী চঙ্গিল। সহজ জানাবার 
তরে “জগ জয় চণ্ডী -দাস দয়াময়। মণ্ডিত সকল গুণে।” প্রভৃতি কয়টা পদে নারর, 
নাম্থর; সহজ উপাসনা-ততব্বে নাহড় পাওয়া ষায়। এবং বারভৃমের নাররে প্রতিষ্টিত 
দেবীমুর্তি বাগীশ্বরীর। কালে পৃজা-পদ্ধ'তর ব্যতিক্রম ঘটিয়। থাকিবে । [ “বাসলী শিরে বন্দি 
চণ্তীদাস গাএ॥” এর মতই দ্বিজ কষ্ণরামের জমিনি-ভারতে 'বাগীশ্বরী প্রণমিয়া কষ্টদাস 
কয় ॥] শ্রীযুক্ত যৌগেশবাবু ছাতনাতে নাহ্কুরের 11) মাঠ দেৌঁখয়াছেন; কিন্তু তাহা 
স্থবাদিত নহে। যাহা হউক, একটা নিশ্চিতই অন্থকরণ; সেটা কোন্টা, স্থিরীকৃত হইলে 
কবির দেশ পাওয়৷ যাইতে পারে। *) 

মূল্যবান আবিষ্কার,আবিষবর্তা শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচাধ্য মহাশয়, 
কীর্তন পুথির ৮৭ পত্রের অপর পৃষ্ঠায় 'গুণরাজ খঁ স্বাক্ষর আছে। উহা শ্ীকুষ্বিজয়কার 


০ নাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬ ভাগ, পৃ ৭৯-৮১। 

৬) প্রবন্ধ থানিকটা! ছাপা হইবার পর শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবত্তী মহাশয় শ্রীমতী মগাল দ'সগপ্তার 
চত্তীদাস-সমন্ড| (987010289 0:0101910, 1, নু, 9., 9919, 1929. ) প্রবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন | লেখিকা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন -_ঞ্রকৃষ্কীর্থনের রচয়িতা সহজিয়া ছিলেন না, রামী রজকিনীকেও 
সাধন-পথে সঙ্গিনী করেন নাই। ই্রীমতী দাসগ্ডাও কবির দেশ বীরতৃম-নান্ন,র মনে করেন এবং কবির মৃতু'ঘটিত 
বিচিত্র কাহিনীগুলিত্তে বিশ্বাসবতী নহেন। 


৩ 











১৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


মালাধর বস্থুর হইলে পুথর প্রাচীনত্বে আর সংশয় থাকে না। বঙ্গ-সাহিত্য পাচ জন 
গুণরাজ খা, তিন জন কবিকঙ্কণ উপাঁধিক কবি থাকা সত্বেও-_এ কালে বিদ্যাসাগর বলিলে 
ধেমন ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝায়, সে কালে গুণরাজ খ! অথব। কবিকঙ্কণ নামে তেমনি মালাধর 
বন্থ বা মুকুন্দরামকে (বশেধিত করিত। 
অধুনা প্ডত-সমাজে পদদর্থা একাধিক চণ্ডীদ।স স্বীক্কৃত। 
পূর্বাপর ভাষা, ভাব, রসের ধারা ইত্যাদির সহিত অপরিচয় হেতু কেহ কেহ গ্রীরুষণ- 
কীর্তন সম্বন্ধে অদ্ভুত মন্তব্য করিয়া বসেন। হ্তরাং সে স্থলে বিতর্ক নিরর্থক । ই'হাঁরা 
দেবর্ধি নারদের নৃত্য কুকবির কদধ্য রুচির পরিচায়ক মনে করেন । দ্রিবারাসের উপন্তাসে 
ইহার শিমু হইয়া পড়েন; এবং রাসের পর কালিয়-দমন ইহাদের নিকট অশ্রত- 
পূর্ব্ব ঘটন।। 
শ্রক্ষধ্কীর্তনের পুধিখানা গীতগোবিন্দের আদর্শে রচিত; এমন কি, কএকটা 
পদ অবিকল তরজমা । বৃহৎ বৈষ্জবতোষণীকার যে “কাব্যশবেন পরমবৈচিত্রী তাসাং 
স্ুচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধান্তথা শ্রী5ওীদাসাদিদর্শিতদানখগুনৌ কাখগাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ, 
বাক্যে শ্রীকষ্ণকীর্তনের দানথগ্ড, নৌকাথগু প্রভৃতি খগুগ্তুলিকে বিশেষিত করিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহে নাই। 'দানকেলিকৌমুদী” উপরি উক্ত দানখগ্ডেরই প্রকারভেদ 
শ্রীচৈতন্দেব-বিরচিত '্রীণাধাপ্রেমামৃত” বা গোপালচরিত কাব্য শ্রীকুষ্ঃকীর্তনের একটু 
মাঞ্ছাঘসা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। নীচে মহামুনির নৃত্যের একটি চিত্র দেওয়৷ গেল। 
দেবোহতিথিস্তত্র চ নারদোইথ 
 বিপ্রপ্রিয়ার্থং মুরকেশিশত্রোঃ | 
নুকৃর্দ মধ্যে ষছসত্তমানীং 
জটা কলাপাগলিতৈকদেশঃ ॥২৩ 
রাসপ্রণেতা মুনিরাজপুত্রঃ 
স এব তজ্রাভবদ গ্রমেয়ঃ | 
মধ্যে চ গত্বা স চকুর্দ ভূয়ো 
হেলাবিকারৈঃ সবিড়ম্বিতাঁৈ: ॥২৪ 
স সত্যভামামথ “কশবং চ 
পার্থং স্থভদ্রাং ৮ বলং চ দেবম। 
দেবীং তথা রেবতরাজপুত্রীং 
সংদৃশ্ত সংদৃশ্ জহাস ধীমান্‌ ॥২৫ 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ১৭ 


তা হাসয়ামীস স্থধৈর্যযুক্তা- 

স্তৈস্তৈরপায়ৈঃ পরিহাসশীলঃ | 

চেষ্টান্ুকারৈর্ঘসিতান্থকাঁরৈ- 

লীলান্কারৈরপরৈশ্চ ধীমান্‌ ॥২৬ 

আভাষিতাং কিঞ্চিদিবৌপলক্ষ্য 

নাদাতিনাদান্‌ ভগবান্‌ মুমৌচ | 

হসন্‌ বিহাসাংশ্চ জহাঁস হর্যা- 

্বাস্তাগমে কৃষ্জবিনোদনার্থম্‌ ॥২৭ 

হরিবংশ, বিষুপর্ব্, ৮৯ম অধ্যায় | 
একটু খোঁজ করিলে তীহারা মহাকবি ভাসের নাটকে রামরুষ্ণের দিবারান 
দেখিতে পাইতেন। আরও দেখিতেন, রাসের পর অবিষ্ট-নিধন এবং তৎপরে কালিয়-দমন। 
কাব্য যে ইতিহাস অথবা পুরাণ নয়, এই মোটা কথাটা তাঁহারা ভুলিয়া যান। 
যে লেখা দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের পুথিখানা ২৫০ বর্ষ পূর্বে বিষুঃপুর-রাজের 
পৃথিশীলায় ছিল বলা হয়, তাহা এতদিন পুথি-পত্রে চাঁপা পড়িয়াছিল, সম্প্রতি পাওয়া 
গিয়াছে। অন্রসহ তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া! হইল। লেখাটার মর্শ, সন ১০৮০।২৬ আশ্বিন 
প্রীরুষ্ণপঞ্চানন শ্রীরুষ্ণসন্দর্ভের ৯৫-১১০ পাতা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট লইয়া যান) এবং 
২১ অগ্রহায়ণ এ ১৬ পাতা ফিরাইয়' দেন। এখন জিজ্ঞান্ত, সনট! বঙ্গা না মল্লাব ? 
মল্লভূমে বঙ্গাব্ব ও মল্লা্ধ ছুই-ই চল ছিল। মল্লীব্ষ বলিয়া! স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায়, বঙ্গাবই 
ধর! হইয়াছে। | 
শ্রবসস্তরঞ্জন রায় 


ছদ্মবেশে দেবদেবী 


সে আজ অনেক দিনের কথা, পুজনীয় পিতৃদেব মহাঁমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
বলিয়াছিলেন, ধর্ম ঠাকুরের পুজীটা৷ বৌদ্ধ ব্যাপার। যখন বলিয়াছিলেন, তাহাকে অনেক বাক্যবাণ 
সহ করিতে হইয়াছিল, কিন্ত কিছুদিন পরে যখন শৃন্তপুরাণ বাহির হইল, তাহার পর ধর্মপুজা- 
বিধান বাহির হইল, তখন অনেক চিন্তাশীল লেখক বাঙ্গালায় বৌদ্ধধমের প্রভাব সন্বন্থে। চর্চা 
করিতে লাগিলেন এবং দেখা গেল, বক্তিয়ার খিলিজীর খাঁড়াঁয় বৌদ্ধ ধর্দ নামটা লোপ হইয়া 
গেলেও বৌদ্ধ-প্রভাব বাঙ্গাল! দেশে প্রচুর পরিমাণে থাকিয়া গিয়াছে এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
অনেক লোকে এখন হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়! বাস করিতেছে | আরও দেখা গেল, যাহারা এখন 
বৈষ্ণব বলিয়! পরিচয় দেয়, নেড়া-নেড়ী বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের বেশীর ভাগ বৌদ্ধ সহজিয়া | 
যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এতদূর পর্যন্ত ধর! গেল, তখন বেশী একটু চেষ্টা করিয়া আরও একটু 
অগ্রসর হই না কেন? এই ভাবে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, বৌদ্ধ ধর্ম বেশ ওতপ্রোতভাবে 
হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে! এমন কি, আমরা বৌদ্ধ দেবদেবীর আজিও 
উপাসন! করিতেছি__শুধু এমনি নয়, প্রাণ-মন-ভরা ভক্তি দিয়ে। বৌদ্বেরা! যখন ভারতবর্ষ হইতে 
বিতাড়িত হইলেন এবং যখন মুসলমানদিগের অত্যাচারে বছ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রাণত্যাগ করিলেন 
এবং বড় বড় মঠগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, এক এক সময় মনে হয়, সেটা যেন ভারতের 
কল্যাণের জন্তই ঘটিয়াছিল। তাহারা কিন্তু বিতাড়িত হইয়াও যাহা৷ সামান্য এখানে রাখিয়া 
' গেলেন, তাহা অতি সাজ্বাতিক আকারের বিষস্বরূপ- অর্থাৎ যাহাকে আমরা তন্ত্র বলি। এই 
তন্ত্রের চোটে বাঙ্গাল! দেশের অধোঁগতি এবং তাহারই ফলে বাঙ্গালার পুরুষ ও স্ত্রীলোকে আজ 
এত উদ্ঘমহীন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আমরা “তারা” “তারা” করিয়া অস্থির হই, তিনি একজন 
বৌদ্ধ দেবতাঁ। কালীর নাম কে না করে, কালীর নামে কত হাজার হাজার নিরীহ পাঠা 
বলি হইতেছে, আর কত নুতন মানতই হইতেছে, অথচ কালী হিন্দুদের দেবীই নন, তিনি 
বৌদ্ধদিগের দেবী | সরস্বতীর পুজার সময় অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও “ভদ্রকাল্যে নমো নম£ করিয়া 
পুজার ঘর মুখরিত করিতেছেন, অথচ দেখা যাইতেছে, তিনি একজন বৌদ্ধ দেবী। এইগুলি 
না করিয়া আমরা ত ভাজিন মেরীর ধ্যান-ধারণা করিতে পারি আর সাহেবদের ইষ্টার ও বড়দিন 
গুলিও লইতে পারি। আর তাহা যদি করিতে পারি, তাহা হইলে ত সব লেটাই মিটিয়া যায়, 
ধর্মের নামে মাথা ফাটাফাটিটাও কিছু কমিয়া ষায়। 

তাহা হইলেই দেখা গেল, বৌদ্ধ ধর্ম যায় নাই, উন ম্পষ্টরূপে আমাদের ভিতর রহিয়াছে। 


ছদ্মবেশে দেবদেবী ১৯ 


কোন্‌ বাঙ্গালী কালী-তারা মানে না বা কোন্‌ বাঙ্গালী উহাদের ভক্তি করে না বা ভয় করে না 
এবং তাদের কাছে মানত করে নী? আর এঁরাই যদি বৌদ্ধ হন, তাহা হইলে আর বাকী 
রহিল কি? সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়, সারা বাঙ্গীলাই তাহা হইলে বৌদ্ধ ছিল এবং তাহাই 
আছে। সেযাহাই হউক না কেন, মোটের উপর বাঙ্গালায় যে কিরূপ বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব 
ছিল, তাহা দেখান প্রথম পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসীদ শাস্ত্রী মহাশয়। সেই বিষয়ে 
চর্চা করিতে করিতে আজ দেখা যাইতেছে-_আমাদের পুজা-পদ্ধতিতেও বৌদ্ধ দেবতা রহিয়াছেন। 
বৌদ্ধ দেব-দেবীর পৃজা বিশেষ দোষের নহে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়৷ পূজা করাটাই কি ভাল 
নয়? সত্য থাকিলেই জানিতে হয় এবং জানিবার চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু এই প্রবন্ধের 
বিষয় সংক্রান্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহার পথপ্রদর্শক পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয় ; 
কাজেই তাহার সংবর্ধনা উপলক্ষে তাহারই প্রদিত বিষয়ে ছুই একটি সিদ্ধান্ত দেওয়াই নিতান্ত 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়! মনে হওয়াতেই এই প্রবন্ধ লিখিবাঁর জন্য চেষ্টা করিয়াছি । 
এখন দেখা যাঁউক, কি করিয়া কালী, তারা ইত্যাদি দেবতারা বৌদ্ধ এবং ইহার স্বপক্ষে বা 

বিপক্ষে কি কি যুক্তি থাকিতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে “তারা বৌদ্ধ কি না” এই বিষয়ে একটি 
প্রবন্ধ কোন এক সাময়িক পত্রে লিখিয়াছিলাম ; কিন্ত সেখানে নানা কারণে বিস্তারিত ভাবে 
লিখিতে পারি নাই। সেই জন্ত এখানে মোটের উপর দরকারী কথাগুলি নাতিবিস্বৃত ভাবে 
বালয়া যাইব। 

সকলেই জানেন, হিন্দুর! দশমহাবিগ্ভা নামে দশজন দেবীকে মানিয়৷ থাকেন। তাহাদের 
মহাবিষ্তা বলা হয়, আবার সিদ্ধবিষ্াও বল! হয়। কারণ, প্রত্যেকটি দেবীর এক একটি মন্ত্র আছে। 
এবং সত্য কথা বলিতে কি, তন্ত্র হিসাবে এই মন্ত্রগুলিই আসল, মৃত্তি কল্পনা তাহার পরে | এই 
দশটি মন্ত্রকেই শুধু সিদ্ধবিষ্তা বল! হয়। কারণ, তন্ত্রের মতে যদি এই দশটির কোন একটি মন্ত্র এক 
লক্ষ বার জপ করা হয়, তাহা হইলেই সিদ্ধিলাঙ হয়| কিন্তু সত্য সত্য কেহ সিদ্ধি পাইতেছে 
কি না, তাহা পাঠকবর্গ জপ করিয়া দেখিতে পারেন | জপ করাও সোজা নয়-_মন্তরটি শুদ্ধ হওয়। 
চাই, জপ করিবার সময় অক্ষরগত চিত্ত হওয়া চাই, নাঁতিশীঘ্ব ভাবে বিলম্ব না করিয়া জপ করা 
চাই। যদি একটু কোন স্থলে ক্রি হয়, বস্‌-_তাহা হইলে সিদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা নাই। 
তাহার উপরে এই দশজন বা এই দশবিষ্যা পঞ্চমকারের শরণাপন্ন না হইলে কোনক্রমেই সিদ্ধি 
দান করেন না; দশমহাবিগ্ভারা দশজন, নিয়লিখিত শ্লোকে তাহাদের নাম দেওয়া হইল। 

কালী তারা মহাঁবিষ্তা যোড়শী ভূবনেশ্বরী | 
ভৈরবী ছিন্নমস্ত! চ বিস্তা ধূমাবতী তথা ॥ 


২০ হর প্রসাদ-সংবর্দন-লেখমালা 


বগল সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙী কমলাত্মিক! | 
এতা দশ মহাবিষ্ঠাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ গ্রকীর্ভিতাঃ ॥ 
তত্ত্রসারে ধৃত বিশ্বসার তন্ত্রের বচন । 
নী তারা, ষৌড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা-_ 

এই দশজনেই দশটি মহাঁবিগ্ঠার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ইহারা আবার নামেই দশটি, ইহাঁদের 
মন্ত্রের অক্ষরের ফেরফারে আবার নূতন মন্ত্র হয় এবং নূতন মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়। 
যেমন ধরুন তারা, তাহার মন্ত্র হী' স্ত্রী হই ফট; কিন্তু চারিটি মন্ত্রাক্ষর যদি একটু আধটু উল্টা 
পাঁপ্টা কর! যাঁয়, তাহ! হইলে আরও সাতটি মন্ত্র উৎপন্ন হয় এবং এই সাতটি মন্ত্রের আবার 
সাতটি দেবতা হয়। তাই মায়াতন্ত্রে বলে-_তারিণী আট রকমের এবং তাহার! মন্ত্রাক্ষরের 
বিভিন্ন স্থিতিভেদে উদ্ভূত হয়েন। সেখানে বলিতেছে,__ 

তারা! চোগ্রা মহোগ্রা চ বজা কালী সরস্বতী । 

কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টী তারিণী স্বৃতা ॥ 
অর্থাৎ তাঁরা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্াঁ? কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী--এই আটটি দেবতা 
সকলেই তারিণী বলিয়া! পরিচিত হন। তন্ত্রসারে এই আট প্রকারের তারার যাহ মন্ত্র পাঁওয়া 
যায়, তাহা! একত্র করিয়! দিলাম | ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, তারার মন্ত্রের মন্ত্রাক্ষরের 
পিজি করায় আরও দিতি মন্ত্রে রর উৎপতি হইতেছে । 








০ ৮ শশ্পীশী্টাশীশ শশী টিপিপি িশিিীশীটািটি 
২ শাশাশাাাটাাপ শী শা শি শা্পিপীশীপাপাশাপিপস্প 
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ছদ্মবেশে দেবদেকী ২১ 


ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উগ্র মহোগ্রা ইত্যাদি সাতটি দেবতা তীরারই 
রূপান্তর মাত্র এবং সাতটি মন্ত্রই তারামস্ত্েরই রূপান্তর | যদি দেখান যায়, তার! দেবীর 
উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্গ হইতে, তাহা হইলে তাঁহার বিভিন্ন রূপধারী দেবতাগুলিও বৌদ্ধ হইয়া 
যাইবেন। অতএব তারার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, সেই প্রশ্নের বিচার কর! দরকার । 
হিন্দুদিগের নানাপ্রকার তন্ের পুস্তক আছে এবং তন্ত্রাহিত্যের কয়েকখানি পুস্তকে 
তারার মন্ত্র ধ্যান ও পুজাপদ্ধতি পাওয়া যাঁয়। ইহাদের মধ্যে তীরাতন্ত্র, তন্ত্রসীর, মহাচীনা- 
চীরক্রমতন্ত্র শক্তিসঙ্গমতন্ব ইত্যাদির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তন্ত্রসারে দেখি, তারার 
ধ্যান ইত্যাদি একখানি পুরাতন পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে । এই পুরাতন পুস্তকখানির নাম 
ভৈরবতন্ত্র। তীরার মৃত্তি এই সকল গ্রন্থেই নিয়লিখিত ভাবে. উল্লিখিত হইয়াছে | 
প্রত্যালীটপদাং ঘোরাং মুও্মালাবিভূষিতাম্‌ | 
খর্বাং লন্বোদরীং ভীমাং ব্যাপ্রচর্ীবৃতাং কটো ॥ 
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্‌ । 
চতুভূ'জাং ললজ্জিহ্বাং মহাঁভীমাং বরপ্রদাম্‌ ॥ 
খডগ-কর্তৃসমাযুক্ত-সব্যেতর-তুজদ্য়াম্‌। 
কপালোৎপলসংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগাম্থিতাম্‌॥ 
ধ্যান হইতে বুঝা যায়, তারার মৃত্তি অতি ভীষণ প্রক্ৃতির। তিনি প্রত্যালীঢ আসনে 
দক্ষিণপদ সন্কুচিত করিয়া এবং বামপদ প্রসারিত করিয়! দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার গলায় 
মুণ্ডের মালা। তিনি আকারে খর্ধা এবং ব্াপ্রচর্মনিবসনা, নবযৌবনমণ্ডিতা এবং পঞ৪ 
মুভ্রীস্ব বিভুক্ষিতা । তীহার চারিট হাত, দক্ষিণ হাত দুইটিতে খঙ্জা ও কর্তৃধারিণী 
এবং বাম হাতে কপাল ও উৎপলধারিতী। ইহার মাথায় চুল এন্টি জটীল্প আকারে 
লম্বমমান ও উহা! অক্ষোভ্্যেক্স মৃত্িদ্ধীরা শোভিত | 
পাঁচটি মুদ্রা কাহাকে বলে? তারা একজটা কেন এবং ইহার মাথায় অক্ষোভ্যের 
মূর্তি কেন__এই তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা হিন্দু তন্্শান্ত্ের দ্বারা করা যায় না । কিন্তু তাই বলিয়া 
যে হিন্দু তন্ত্রশান্ত্কারর! মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বলা যায় না। পঞ্চমুদ্রার 
ব্যাখ্যান করিতে গিয়! ন্ত্রসারে তন্্রুড়ামণির ও শঙ্করাচার্যের মত উদ্ধত করা হইয়াছে। সেখানে 
দেখি__পঞ্চমুদ্রীবিভূষিতাঁমিতি ললাটে শ্বেতাস্থিপট্টিকা-চতুষটযাস্িতকপালপঞ্চকভূিতামিত্যর্থ; | 
্বেতাস্থিপ্টিকা যুক্তকপালপঞ্চশৌভিতাঁমিতি তন্্্ড়ামণৌ । শশ্করাচার্য্েণাপ্যুক্তম্‌। বিচিত্রাস্থি 
মীলীং ললাটে করালাং কপালঞ্চ পঞ্চান্িতং ধারয়স্তীমিতি । 


২২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


মর্থাৎ ইহাদের মতে পঞ্চমুদ্রা বলিতে পাঁচটি কপালবিশিষ্ট শ্বেতাস্থিপট্িকা-চতুষ্টয়ের 
অলঙ্কার। যেহেতু এই অস্থিপট্রিকাচতুষ্টয়ের সহিত পাঁচটি কপাল যোজিত থাঁকে, সেই 
জন্য ইহাকে পঞ্চমুদ্রী বল! হয় | কিন্তু এই ব্যাখ্যান মোটেই সমীচীন বোধ হয় না। এখানে 
পট্টিকাঁচতুষ্টয় দ্বারা নিগ্িত অলঙ্কার একটি। তাহার অঙ্গতৃত পাঁচটি কপাঁলকে পঞ্চমুদ্র 
কিছুতেই বলা যায় না। আর তাহা ছাড়া 'ুদ্রা”শন্ধে কপাল বা ছিন্মুণ্ড কখনও যে বুঝাইতে 
পারে, এরূপ আমার শ্রুতিগোঁচর হয় নাই। তাহা ছাড়া কোথাও কোথাও পঞ্চমুদ্রার বদলে 
ষগ্দ্রা বা চতুমু্রাবিভূষিত বলিয়া দেবদেবীদের বলা হয়, ফেস্থানেও কি ছয়টি মুও বা চারিটি 
মুণ্ড বলিয়! ধরিয়া লইতে পারা যায়! ইহা বোধ হয় পারা যায় না। কারণ, পাঁচটি মুণ্ডের যে 
একটা অলৌকিক শক্তি আছে, তাহা যে অন্ত প্রকার মুণ্ডসমবাঁয়ে থাকিতে পাঁরে, তাহা দৃষ্টি- 
গোচরে আসে না । কাজেই মনে হয়, হিন্দু তন্ত্রে পঞ্চমুদ্রীর যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ; কেন, তাহা পরে বলিতেছি। 
তারপর তারাকে একজটা! কেন বলা! হইল, এবং একজটা বলিতে যে কি বুঝায়, তাহার 
সম্যক আলোচন! হিন্দু তন্ত্রেকর! হয় নাই। বোধ হয়, ইহা! ব্যাখ্যা করিবার যে, কোন 
প্রয়োজন আছে, তাহাই ত্বাহারা মনে করেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে একজটাঁর একটা 
মানে কিছু আছে, যাহার আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন | 
তারার মাথায় অক্ষোভ্যের মৃষ্তি থাকে । এই অক্ষোভ্য কে? কেনই বা অক্ষোভ্যের 
মুক্তি মাথায় থাকে, ইহারও বিচার হওয়া দরকার। হিন্দু তন্ত্রের মতে অক্ষৌোভ্য মানে_যার 
ক্ষোভ নাই। তিনি কে, নিশ্চয় শিব। কি করিয়া শিবকে ধরা গেল, তাহা! তোড়লতন্ত্রে 
লিখিত নিয়লিখিত শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, 
সমুদ্রমথনে দেবি কালকূটং সমুখিতম্‌ | 
সবে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ মহাক্ষৌভমবাপু,যুই ॥ 
ক্ষোভাদিরহিতো| যম্মাঁৎ পীতং হলাহলং বিষম্‌ । 
অতএব মহেশীনি অক্ষৌভ্যঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ 
তেন সার্ধং মহামায়! তারিণী রমতে সদা । 
সমুদ্র মথনের সময় কালকুটের গল্প কে না জানে । কাঁলকুট ভীষণ বিষ, কাজেই সকল 
দেবগণ এবং সকল দেবীগণের ভীষণ ক্ষোভ উপস্থিত হইল। কেবল হইল না একজনের, 
তিনি শিব। ক্ষোভরহিত হইয়া তিনি সেই বিষ গলাধঃকরণ করিলেন, কাজেই শিব অক্ষোভ্য । 
মহামীয়। তারিণী যখন তাহার সহিত রমণ করেন, তখন শিষ তাঁরার মাথায় উঠিলেন। 


ছদ্মবেশে দেবদেবী ১৩ 


হিন্দু তন্ত্রের এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেন, তাহা 
পরে বলিতেছি। ধকন, যদি অক্ষোভ্য শিবই হন, তিনি তারার মাথায় থাকেন 
কেন? শৈব দেবদেবী আরও ত যথেষ্ট আছে, অপর কাহারও মাথা ত শিবের মৃত্তি 
থাকিতে দেখা যায় না। তবেই দেখা যাইতেছে, হিন্দুদের একজটা বলিয়া কোন দেবী নাই 
অথচ তাঁরা বলিয়া একটার একাট বপান্তর রহিযাছে। হিন্দুদের শীনারপ মুদ্রা রহিয়াছে ; 
কিন্ত কোন মুদ্রারই অলঙ্কারবপে দেবদেবীর শরীরে যোৌজিত হইবার কোন অবকাশ নাই । 
অতএব এই তিনটি প্রশ্নেরই হিন্দু শাস্ত্রমতে মীমাংসা করা গেল না। 

অবশ্ঠ হিন্দু তত্ত্রে লিখিত কথায় অবিশ্বাস করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে 
না এবং পূর্ধে আমারও কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আজ দশ বৎসর পরিয়া বৌদ্ধ তস্ত্- 
শান্্ পাঠ করিয়া আমার পূর্ব ধারণাগুলি এক এক করিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে হইতেছে | 
এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্্শান্্ন পাশাপাশি ফেলিয়! মিলাইয় দেখিবার স্থযোগ পাওয়ায় অনেক 
ৃতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইযাছি এবং আমার বিশ্বীস, যিনিই এইরূভাবে মিলাইয় 
দেখিবার অবকাশ পাইবেন, তিনি আমার মতের সহিত একমত হইতে পারিবেন। বৌদ্ধ 
তন্ত্র বিষয়ে গবেষণা করিতে গিয়া প্রথমে হিন্দু তন্ত্র সম্বদ্ধে আমার একটা সনোহ আসে এবং 
এই বিষয় লইয়া যত বেশী আলোচনা করিতেছি, ততই এই সন্দেহ ঘনীভূত হইতেছে | 

সাঁধনমালা বৌদ্ধ ত্তত্গ্রস্থ গায়কোয়াড় ওরিযেণ্টাল সিরিজে প্রকাশ করিবার সময় 
তাহাতে দেখি, একজটা নামে এক দেবী রহিয়াছেন এবং তাহার মন্ত্র সন্ধে যেখানে 
বলিতেছে,_ ্‌ 


আধ্য একজটাপ্নাস্ত মন্ত্ররীজো মহাঁবল:ঃ | 

অন্ত শ্রবণমাত্রেণ নির্ব্বিদ্ো জাঁয়তে নরঃ ॥ 

সৌভাগ্যং জায়তে নিত্যং বিলয়ং যাস্তি শত্রবঃ | 

ধর্্কন্ধো ভবেন্লিত্যং বুদ্ধতুল্যো ন সংশয়ঃ ॥ 

সাধনমাল1, ১ম ভাগ, পত্র ২৬২। 

তা ছাড়া! একজটার পুজাপদ্ধতির উপর অন্ততঃ ৮টি সাধনা সাধনমালায় দেওয়া আছে। 
যদি কাহারও দেখিবার ইচ্ছা হয়, তিনি ১০০, ১০১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭ ও ১২৮ 
নম্বরের সাধনাগুলি দেখিয়া লইবেন। একজটার নানারূপে মুর্তিভেদ কল্পিত হইয়াছিল-_ 
এক মুখ ছুই হাত হইতে আরম্ত করিয়া! বার মুখ ষোল হাত মুষ্তি পর্য্যন্ত কল্পিত হইয়াছিল | ইনি 


নানা গ্ঁকার নামেও পরিচিত হইতেন, ইহাকে উগ্রতারা, মহাঁচীনতারা', বিদ্যুজ্জালাকরালী, 
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আর্ধ্য একজটা ও শুরু একজট! বলা হইত। একজটা দেবীর যে রূপ মহাচীনতার নামে 
পরিচিত ছিল, তাহ আমাদের হিন্দু তারার রূপের সহিত হুবহু এক। ইহাই হিন্দু তন্ত্রের কথায় 
অবিশ্বাস করার প্রথম কারণ। 

তার! পঞ্চমুদ্রায় বিভূষিত বলিয়। বলা হইয়াছে। পঞ্চমুদ্র! বলিতে কি বুঝায়, হিন্দু তন্ত্রের 
সাহায্যে তাহ! জান! গেল না। সাধনমালায় ইহার সমাধান করা আছে। সেখানে দেখি, 
বৌদ্বেরা ছয়টি মুদ্রা মানিত; এই মুর! দেবদেবীর শরীরে অলঙ্কাররূপে যোজিত হইত। এই 
ছয়টি মুদ্রা হইতে যেমন যেমন একটি কি ছুইটি বাদ দেওয়া হইত, ত্তেমনি তেমনি উহা পঞ্চমুদ্র 
বা চতুমুদ্রা বলিয়! পরিচিত হইত। সাধনমালায় নিয়লিখিত প্লোকে ছয় মুদ্রার বিবরণ দেখিতে 


পাই, 


কষ্টিকা রুচকং রত্বকুগুলং ভন্মস্যত্রকম্‌ । 
ষট. বৈ পারমিতা এত মুদ্রারূপেণ যোজিতাঃ ॥ 


অর্থাৎ গলার হার, বালা,-রদ্ব, কুগুল, ভম্ম ও যজ্ঞোপবীত, এই ছয়টি পারমিতা স্বরূপ এবং উহা! 
মুদ্রারূপে যোজিত হয়। 

সীধনমালায় অনেক দেবদেবীর শরীরে মুদ্রার অলঙ্কার দেওয়া হইত। এই সকল 
বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন তন্থে ছয় মুদ্রীর ভিন্ন ভিন্ন গণনা আছে এবং 
উপরোক্ত শ্লোকটি কোন একটি তন্ত্র হইতে উদ্ধাত। কারণ, কোথাও কোথাও চক্রী বলিয়! 
আর একটি আভরণকে ছয় মুদ্রার ভিতর পরিগণিত হইতে দেখি, কোথাও বা তাহার 
বদলে মেখল! দেখা যায়, আবার কোথাও বা চক্রী ও মেখল! ছুইই দেখিতে পাই। কিন্ত 
এটা বোধ হয় স্থির যে, এই আভরণগুলি নরাস্থি হইতে নিগিত হইত এবং প্রত্যেক মুদ্রার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক একটি ধ্যানিবুদ্ধ থাকিত। ইহা শ্রান্তিপাদের লিখিত হেরুকের 
নিয্ললিখিত মুর্তি-কল্পনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,_ 

শিরন্যাক্ষোভ্যাত্মকনরশিরোঘটিতচক্রীধরং কর্ণে অমিতাভাত্মকনরাস্থিকুগ্ুলিনং। কঠে 
রদ্বসস্তবাত্মককষ্টিকাযুক্তং হস্তে বৈরোচনাত্মকরুচকধরং কট্যামমোঘসিদ্ধ্যাত্বক-মেখলাযুক্তং'*" 

অর্থাৎ হেরুকের মাথায় অক্ষোভ্য ধ্যানিবুদ্ধ কর্তৃক অধিষিত নরাস্থিনিমিত চক্রী 
(অনেকটা টায়রার মত) থাকে, কর্ণে অমিতাভ কর্তৃক অধিষ্ঠিত নরাস্থিনিমিত কুগুল 
থাকে, কণ্ঠে রদ্বসম্ভব কর্তৃক অধিষ্ঠিত হার থাকে, হাতে বৈরোচন কর্তৃক অধিষিত বালা 
ঘাকে এবং কটিতে অমোঘসিদ্ধি কর্তৃক অধিষ্ঠিত মেখল! থাকে । 


ছল্পবেশে দেবদেবী ২৫ 


তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধরা মুদ্রা বলিতে কি বুঝায়, তাহা জানিত। কোন্‌ 
মুদ্রাটি কোন্‌ অঙ্গে যৌজিত হয়, তাহাও জানিত, এবং কোন্‌ মুদ্রায় কোন্‌ ধ্যানিবুদ্ধ অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা, তাহাও জানিত। জানিত-__কারণ, এই ছয়টি বিশেষ মুদ্রা তাহাদেরই সামগ্রী, 
তাহাঙ্গেরই কল্পিত। হিন্দু তন্ত্রে মধ্য হইতে দেবী লওয়া হইয়াছে, মন্ত্র লওয়। হইয়াছে; 
কিন্তু খুঁটিনাটি লওয়াও হয় নাই, বুঝিবাঁর চেষ্টাও হয় নাই । যখন চেষ্টা হইল, তখন বৌদ্ধ ধম 
ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা সত্বেও যা হয় একটা অর্থ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, সেট! অনেকটা ঝাঁসা দেওয়ার মত। এটাও হিন্দু তন্ত্রের কথায় অবিশ্বাস 
করিবার দ্বিতীয় কারণ । 

একজটার মাথায় বা তারার মাথায় অক্ষোভ্যের মুর্ঠি থাকে কেন? ইহার মীমাংসা 
একমাত্র বৌদ্ধ মৃষ্তিশাস্ত্রের ভিতর দিয়! হইতে পাঁরে। তারার মাঁথাঁয় শিব থাকে, যেহেতু 
শিবের ক্ষোভ নাই__এ যুক্তির সারবত্তী গ্রহণ করা কিছু কঠিন। কিন্ত বৌদ্ধ মুগ্িশাস্ে 
দেখিতে পাঁই, বৌদ্ধের! পাঁচ ধ্যানিবুদ্ধকে আদি দেবতা বলিয়া মানে। ইহারা পাঁচ জনে 
পাঁচটি স্কন্ধের আবার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই পাঁচ স্বন্ধ হইতেই সমগ্র স্থষ্টির উৎপত্তি) 
কাজেই পাচ ধ্যানিবুদ্ধই বৌদ্ধদের মতে আদি দেবতা । ইহাদের নাম নিয়লিখিত গ্লোকে 
সাধনমালায় দেওয়া! হইয়াছে,__ 

জিনো বৈরোচনঃ খ্যাতো রত্বসম্ভব এব চ। 
অমিতাভামোঘসিদ্ধিরক্ষোভ্যশ্চ প্রকীন্তিতঃ ॥ 

অর্থাৎ বৈরোচন, রত্বসম্ভব, অমিতাভ, অযোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য, এই পাঁচ জন জিন বা 
ধ্যানিবুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের দেখিতে সব একই প্রকারের। সকলেই ধ্যানাসনে 
বসিয়া থাকেন, সকলেরই এক মুখ, দুই হাত, গাত্রে ভিক্ষুদিগের বেশ। ইহাদের 
মধ্যে কেবল তফাৎ মুদ্রায় এবং গায়ের রংএ। 

প্রত্যেক ধ্যানিবুদ্ধের এক একটি বুদ্ধশক্তি আছেন এবং ইহাদের সকলেরই পুত্র বা 
কন্ঠাস্থানীয় বোধিসত্ব ও শক্তি আছে । অতএব যত দেবদেবী বৌদ্ধ সঙ্ঘে আছেন, সকলেই 
এক বা অন্ত ধ্যানিবৃদ্ধকুলের অন্তর্গত। কোন্‌ কুলে কোন্‌ বোধিসত্ব বা শক্তি উৎপন্ন 
হইয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য এই বোধিসত্বগুলির মাথায় ধ্যানিবুদ্ধের একটি ছোট মৃত 
চিহস্বরূপে ধারণ করিতে হয়। এইরূপ বোধিপত্বের মৃষ্তি দেখিলেই বুঝা যায়, তিনি কোন্‌ 
কুলের অন্তর্গত এবং তাহার প্রকৃতি কিরপ। ধীহারা মনোযোগ সহকারে নানা স্থানের 
যাছুঘরে রক্ষিত বৌদ্ধ দেবদেবীর মুষ্তি দেখিয়াছেন, তাহারাই দেখিবেন, অনেকগুলি মৃত্তির 
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মাথায় একটি একটি ছোট মুদ্তি থাকে। এই ছোট মুন্তিগুলিই দেখায়--কোন্‌ ধ্যানিবুদ্ধ 
হইতে সেই বোধিসত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। যে বৌধিসত্ব বা শক্তি অমিতাভ ধ্যানিবুদ্ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি অমিতাভের সমাধিমুদ্রীচিহিত একটি ছোট মুত্তি মণ্তকের 
উপর ধারণ করিবেন। যিনি অক্ষৌভ্য ধ্যানিবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি ভূমস্পর্শ- 
মুদ্রাচিহ্নিত অক্ষৌভ্যের একটি ছোট মুন্তি মাথায় ধারণ করিবেন। বৌদ্ধ তন্ত্রশান্ত্রের সকল 
দেবদেবী সম্বন্ধেই এই বিধান লিখিত হইয়াছে । এই শাস্ত্রো্ত বিধান অনুসারে বৌদ্ধ 
দেবদেবীর মাথায় জন্মদীতা ধ্যানিবুদ্ধের মুক্তি থাঁকা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এরূপ বিধান 
হিন্দু তন্্রশাস্ত্রে বা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ তারার মাথায় অক্ষোভ্যের মৃদ্তি 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । তারা তাহা হইলে অক্ষোভ্য ধ্যানিবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। 
অক্ষোভ্য দ্বেকুলের প্রবর্তক, তাহার রং নীল এবং তাহীর মুদ্রা ভূমিস্পর্শ এবং তিনি বিজ্ঞীন- 
স্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । তারাকে হিন্দুরাও আপনার বলিয়া বলিতেছেন, বৌদ্ধেরাও নিজের 
বলিয়! পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু অক্ষোভ্যের মুক্তি মাথায় ধরার জন্ত মনে হয় নাঁকি যে, তারা 
নির্জল। বৌদ্ধ দেবতা? 

তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে, তার! হিন্দু দেবতা নহেন। ইনি বৌদ্ধদের একজটা 
দেবীর একটি রূপাগুরবিশেষ এবং ইহা মহাচীনতারা বলিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে খ্যাত। 
বৌদ্ধ সাহিত্যে তারার যাহা ধ্যান পাঁওয়া যায়, তাহাতে হিন্দু তারা ও বৌদ্ধ মহাচীনতারার 
রূপের কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু এখন কথা উঠিতে পীরে, তারা কত দিনের 
পুরাণ এবং তাহার প্রথম নামোল্লেখ কোথায় পাওয়া যায় এবং যদি পাওয়া যায়, তাহা 
হিন্দুদের গ্রন্থে, না বৌদ্ধদের | সাঁধনমালা নামক বৌদ্ধ তন্গ্রন্থে দেখিতে পাই, আধ্্যনাগাজুন- 
পাদ একজটার সাধনা ভোট বা তিব্বত দেশ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই 
আর্ধ্যনাগা্জুনপাদ সিদ্ধ নাগীুন বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং তিনি মাধ্যমিকবাদের 
প্রতিষ্ঠাতা নাগার্ুন হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। তাহার সময় এখনও ঠিক করিয়া নির্ণীত 
হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না, কিন্ত এ সম্বন্ধে যে সকল মালমশল! সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 
হইতে প্রতীতি হয় যে, সিদ্ধ নাগাজুন সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিগ্মমান ছিলেন। এই 
নাগাজুন তান্ত্রিক ছিলেন এবং বৌদ্ধ ব্যান সম্প্রদায়ের লৌক ছিলেন। তিনি প্রথম 
একজটার পুজা-পদ্ধতির প্রচলন করেন। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের তারা সম্বন্ধে এমন কোন গ্রস্থই 
নাই, যাহা নিঃসন্দেহে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্তী হইতে পারে। ইহা হইতেই মনে হয়, হিন্দুরা 
বৌদ্ধদের নিকট হইতেই এই দেবীকে গ্রহণ করিয়াছেন। : 


ছদ্মবেশে দেবদেবী ২৭ 


যদি তার! বৌদ্ধ হন, তাহা হইলে তারার বিভিন্ন মন্ত্রাক্ষর-সমবায়ে যে বাঁকী সাতটি 
দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা সকলেই বা কেন বৌদ্ধদেবতা! না হইবেন? তারার 
মন্ত্রাক্ষর তরী স্ত্রী হঁ ফট হিন্দু তন্বের কথান্ুযাঁয়ী মহাচীন বা ভোট দেশ হইতে আসিয়াছে। 
তারাতন্ত্রে বলে, বুদ্ধদেবের নিকট হইতে বশিষ্ঠ এই মন্ত্র পাইয়াছিলেন। সেখানে আরও 
বলে, এই তারা মন্ত্রের জোরে বশিষ্ঠ নক্ষত্রলোকে গিয়াঁছেন, সদাশিবও উহার বলে সকলের 
বড় হইয়াছেন, দুর্বাসা, ব্যাস, বাল্ীকি, ভারঘধাজ আদি পুরুষেরা কবিত্ব লাভ করিয়াছেন, 
ভীমসেন, অর্জুন আদি ক্ষত্রিয়েরা বিজয় লাভ করিয়াছেন। তারাতস্ত্রের এই কথ। 
অপরাপর তত্ত্রেও ধ্বনিত হইয়াছে । কদ্রযামল ব্রন্মষামল আদি সর্বাপেক্গী পুরাতন এবং 
প্রামাণিক হিন্দু তন্্রশীস্বেও তারামন্ত্র যে বুদ্ধের নিকট হইতে প্রথম বশিষ্ঠ লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 

হিন্দুরাই যখন তাঁহাদের নিজের কোন মন্ত্র বুদ্ধদেবের নিকট হইতে আসিয়াছে বলিয়া 
তাহাদের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থে স্বীকার করেন, তাহ] হইলে স্বতঃই গ্রমাণ হয় যে, তারা 
বৌদ্ধদিগেরই দেবতা, তারামন্ত্রও বৌদ্ধদের নিকট হইতে প্রাপ্ত মগ্, এবং সে বিষষে সন্দেহ 
করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাঁওয়! যায় না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তারার 
আর সাতটি রূপভেদ যথা,২_উগ্রা, মহোগ্রা, বজা, কাঁলী, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী 
সকলেই যে বৌদ্ধ হইবেন, তাহাতে আর কি মতভেদ থাকিতে পারে ? 

এই সাতটির ভিতর আবার.উগ্রা, মহোগ্রা, বজ| ও কামেশ্বরীর পুজাপদ্বতির আজকাল 
বিশেষ চলন দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। কিন্তু বাকী কয়জন কালী, সরস্বতী, ভদ্রকালী, 
সকলেরই পুজার আজকালও বেশ প্রচলন আছে। অবঠ্ঠ ইনারা বৌদ্ধদেবী হিসাবে পুজা 
পাঁন না, ই হারা হিন্দুদেবী হিসাবেই পরিচিত এবং ধাহারা ই"হাদের পূজা করিয়া থাকেন, 
তাহার! অজ্ঞাতসারেই বৌদ্ধদেবীদের পূজা দিয়া আসিতেছেন। অনেকেই বোধ হয়, বেহুলার 
গল্প, টাদ সদাগরের গল্প পড়িয়াছেন, এই গল্পে দেখিতে পাই-_কি করিয়া! মনসা বা বিষহরির 
পুজা] হিন্দুদের ভিতর প্রবেশ করে। এই বিষহরি বা মনস! নিশ্চয়ই অহিন্দু দেবতা ছিলেন, খুব 
সম্ভব ইনি বৌদ্ধ জাঙ্ুলী দেবতা । টাদ সদাগরের গল্প দেখিয়! বুঝা যায়, এই দেবীর পুজা হিন্দু 
দিগের মধ্যে চালাইয়! দিবার জন্ট কিরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ঠিক এই ভাবেই পূর্বে কালী, 
তারা, সরম্বতী, ভদ্রকালী ইত্যাদি দেবীরা হিন্দু পূজাপদ্ধতির ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। 
কালীপুজায় ছাগল, মহিষ, এমন কি, পূর্বের নরবলিও হইত বলিয়া শুনা যায় এবং সেই পুজা- 
সুত্রে নানারূপ বীভৎসঞ্মাচারাদির কথাও শুন! যাঁয় ; বাস্তবিক বলিতে, সাধারণর হির মনেন্দুর 


২৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধান-লেখমালা 


সেগুলি সময় সময় ঘ্বণা উৎপাদন করিয়া থাকে ; ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এই 
সকল আচারাদি বৌদ্ধদিগের, হিন্দুদিগের নহে । এইরূপ হাজার হাজার প্রাণীর হিংসা হিন্দু 
ধর্মে অন্থমোদন করা শক্ত এবং এই জন্য বাঙ্গীলাদেশের ব্রাহ্মণদিগকে অন্ঠান্ত প্রদেশের 
লোকেরা কিঞ্চিৎ ঘ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকে | বস্ততঃ, তন্ধের আক্রমণ বাঙ্গালা দেশে যেরূপ 
প্রবলবেগে হইয়াছিল, সেরূপ ভীষণ ভাবে তাহ' অন্যান্য প্রদেশকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় 
নাই। ফল কথা, কালী পুজা, কালীর মন্ত্র এবং কালীপৃজার আন্মুষঙ্গিক ব্যাপার কোনটাই 
হিন্দু নহে, সমস্তটাই ছক] বৌদ্ধ ব্যাপার। কেবল আশ্চর্য্য বলিয়৷ মনে হয়, কি করিয়া আমরা 
এইরূপ একটা প্রকাণ্ড বৌদ্ধ দেবতাকে এত কাল হিন্দু দেবতা বলিয়া উপাসনা এবং 
পুজা করিয়া আসিয়াছি। 

তারপর সরস্বতী | কেহ কেহ বলিবেন, সরস্বতী বৈদিক দেবতা, পুরাণেও তাহার পুজা 
আছে, এবং পুরাঁণগুলি প্রায়ই তান্ত্রিক যুগের পূর্বে লিখিত হইয়াছে । সে সকল কথা অস্বীকার 
কর! হইতেছে নাঃ এবং তাহ! অস্বীকার করিবার যৌও নাই । কিন্তু বাঙ্গালাদেশে আমরা যে 
সরম্বতীর পুজা করিয়া থাকি, তিনি নিশ্চয়ই তারার রূপভেদ মাত্র, তিনি বৈদিক বা পৌরাণিক 
সরম্বতী নহেন। অঞ্জলি দিবার সময় আমরা বলিয়া থাকি-_-“ওঁ সরম্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্র- 
কাল্যৈ নমে! নমঃ” এ জায়গায় সরস্বতীর সহিত এক নিংশ্বীসে ভদ্রকালীকে নমস্কার করা 
হইয়। থাকে । এই ভদ্রকালী তারার একটি রূপভেদ; যখন ভদ্রকালীর সহিত সরস্বতীব্ 
সংযোগ করা হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে আমর! যে সরস্বতীর পুজা করিতেছি, তিনি 
তারার অন্ত একটি রূপভেদ | 

যদি তাহাই হয়, বৌদ্ধধম্ম ভারতবর্ষ হইতে লোপ হইয়াছে বলাটা! নিতান্ত ভুল। যদি 
কালী বৌদ্ধ দেবত! হন, তাহা হইলে বাংল! দেশের শতকর! ৯৯ জন বৌদ্ধ, ইহার ভিতর কতক 
নিজ লা বৌদ্ধ, কতক ভেজাল দেওয়া | কে নিজ্লা, কে ভেজাল, এখন ধরা বড় শক্ত। যাই 
হউক, এই সকল বিষয়ে চর্চার পথ পুজনীয় পিতৃদেব প্রথম দেখাইয়াছেন। সেই পথ ধরিয়! 
যুক্তিবলে যেখানে গিয়! পড়িতেছি, তাহা অপ্রিয় হইলেও শুনিতে হইবে। 


জীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য 


প্রতাপাদিত্য ও মীনমিংহ 


বাঙ্গালার বিক্রমাদিত্য মহারাজ রুঝ্5ন্দ্রের নগয় বাগুণাকর ভারতচন্্র বঙ্গের গৌরবস্থল 
বীরশ্রেঠ প্রতাপাদিত্য মন্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহ! আঙ্গিও বাঙ্গালীর গৃহে গৃছে ধ্বনিত 
হইতেছে । : 


“যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্) নাম 
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ। 

নাহি মানে পাতশায় বেহ নাহি আটে তায় 
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥ 

বরপুক্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর 
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী । 

ষোড়শ হুলকা হাঁতি অধুত তরঙ্গ সাতি 
ুদ্ধকালে সেনাপতি কালী। 

তার খুড়া মহাকায় আছিণ বসস্তরায় 
রাজা তারে সবংশে কাটিপ। 

তার বেট! কচুরায় বাণী বাচাইগ তায় 
জাহাজীরে সেই জানাইল | 

ক্রোধ হইল পাতিশায় বান্ধিয়। আনিতে তায় 
রাজা মানসিংছে পাঠাইলা। 

. বাইনী লক্বর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে 

মাঁনসিংহ বাঙ্গ।ণা আইল! 1” 


'অননদামজলে'র এ কথা কোন্‌ বাঙালী অবগত নহে? জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিং 
বাঙ্গালায় আসিয়া কি করিজেন? রায়গরণাকর বলিতেছেন যে, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রতাপের 
রাজধানী যশোরের নিকট উপস্থিত হইলে, গ্রতাপের সহিত তাহার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায় । সেই 
দ্ধে গ্রতাপ পরাজিত ও বন্দী হন। 


৩০ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


“পাতশাহি ঠাটে কবে কেব আঁটে * বিস্তর ল্কর মারে। 
বিমুখী অভয়। কে করিবে দয় প্রতাপ আদিত্য হারে ॥ 
শেষে ছিল যারা পলাইল তার মানলিংহে জয় হৈল। 
পির করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া প্রতাপ মাদ্দিত্যে লৈল ॥ 
দলবল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে চলে মাননিংহরায় | 
পলিত স্ুান্দে পরম আনন্দে রার়গুণাকর গায় ॥” 


কেবণ রারগুণাকরের গীতে নহে, কৃষ্ণজনগররাজবংশের বিবরণ “ক্ষিতীশবংশাবশীচরিতে” আমর! 
দেখিতে পাই, | 

“তদ্দানীঞ্চ বঙ্গাদিব্ষয়েফু প্রতাপাদিত্যপ্রধানা দ্বাদশ রাজানে! নিক্করং পৃথিবীমুপভূঞ্জতে স্ম। 
তেত্বপি প্রতাপাদিত্যে মহাসবো বিজিতারিবর্গো মহাধনসম্পন্নঃ ক্ষিতিতলবিখ্যাত আসীৎ। 
ইন্প্রস্থপুরেশ্বরোহপি করং গ্রহীতুৎ বহুসৈন্তন্তাদিশ্ত একাদশ নৃপতীন্‌ স্ববশমানিনায়, প্রতাপাদিত্যন্ত 
পুনঃ পুনঃ প্রেষিতেন্প্রস্থপুরেশ্বরবনহুসৈম্তানি নির্জিত্য দ্বিতীয়েন্প্রস্থপুরেশ্বর ইব ররাজ। 
আন্মিননেৰ সময়ে জীহাগীরনগরাধিরুতামাতোন হুগলিসংস্থিভামাত্যেন চ প্রতাপাদিত্যস্ত দৌর্জন্তাং 
বছুবিধং লিপিছারা ইন্দরপ্রস্থপুরেশ্বরং বিজ্ঞাপগ্নামাম যথা প্রতাপাদিত্যো বহুবলসম্পন্নঃ যন্ত দ্বারি 
দ্বাপঞ্চাশৎসহস্রচন্মিণঃ একপঞ্চাশখসহঅধন্বিনঃ অশ্বরোহা অপি বহবঃ মত্তহক্তিনাং বহুযুথাঃ সম্তি অন্তে 
চাসংখ্যমুপগরপ্রাপাদিহস্তাঃ এপির্বপৈঃ স ক্ষুদ্রান্নপান্‌ বাধতে । কিং বহুন! স্ববংস্তানপি প্রায়ো 
নিঃশেষয়ামান। তদ্বংশে তন্নিহতপিত্রাদিস্বজন একঃ শিশুঃ পণায়নপঝে ধাত্রা কচ্চীবনে রক্ষিত ঈতস্তং 
কচুরায়নামানং কথয়প্তি। কচুরায়ঃ পারসীকাদিশাস্ত্রমধীতে দয়ালুনৃপপক্ষণশীলশ্চ প্রতাপাদিত্যন্তং 
হন্তমনুদিনং মুগয়তে। অক্মানপি বাধিতুং প্রবর্ততে ৷ অতো! গজাশ্বাদিপরিবারিতবহুসেনাপতিভিঃ সহ 
যদি কশ্চিৎ প্রধানামাত্যঃ সমায়াস্ততি তদা বয়ং তদনুচরীতূয় প্রতাপাদিত্যং বন্ধা৷ প্রেষয়িষাম ইত্যাদি। 
অনস্তরমিন্প্রস্থপুরেশ্বরো লিপিতঃ প্রতাপাদিত্যন্ত দৌর্জন্যং সমধিগচ্ছন্‌ কচুরায়েনাপি ইন্জপ্রস্থপুরর- 
গতেন সাক্ষিণে তদানীমেব তন্দৌর্জন্তং গোচরীকৃতম্‌। অথ ইন্রপরস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ষ,রিতাধরো 
দ্বাবিংশত্য| সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনাম'নং কঞ্চিৎ প্রধান'মাত্যমা দিদেশ যথা মানসিংহ ভবান্‌ মহতা 
সৈন্েন পরিবারিতঃ গ্রতাপাদিত্)ং ছুরাত্মানং ঝটিতি বদ্ধা সম'নয়তু। ততো মানদিংহো মহা- 
প্রসাদোহয়ং দেবস্তেত্যাজ্ঞাং শিরপি নিধায় বহুসৈন্যবুতো৷ নির্জগাম।” ইহা হইতে আমরা জানিতে 
পারিতেছি থে, বাসালার যে বার জন ভূইয়া বিনা করে রাজ্য ভোগ করিতেন, তাহাদের মধ্যে 
গ্রতাপাদিত্য অত্যন্ত বলশালী ও ধনশালী ছিলেন । বাদশাহ এগার জন ভূ ইয়াকে শ্ববশে আনিয়াছিলেন, 
কিন্তু প্রতাপাদিত্য বাদশাহী সৈন্তিগকে পরাঞ্জিত করিয়া দ্বিতীয় দিলীশ্বররূপে বিরাজ করিতেন। 


প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহ ৩১ 


প্রতাপাদিত্যের পরাক্রমের কথা বাঙ্গালার সরকারী কর্মচারীরা বাদশাহকে জানাইয়াছিলেন। তিনি 
যে অত্যন্ত বলশালী ছিলেন এবং তাঁহার নিকট বায়ান্ন হাজার ঢালী, একান্ন হাজার তীরন্দাজ, বহুসংখ্যক 
অশ্বারোহী, বহুযুথ হস্তী ৪ অসংখ্য মুদগরধারী দৈন্ত প্রভৃতি ছিল, এদকল কথা জানাইতেও তাহারা 
ক্রুটি করেন নাই। কেবল তাঁহা নহে, প্রতাপাদিত্য যে অন্তান্য রাজাদিগকে বাধা প্রদান করিয়া 
্ববংশীয়দিগকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া তুপিয়াছিলেন ও ধাত্রীকর্ক কচুবনে রক্ষিত হইয়া কচুরায় নামে 
একটি শিশু জীবিত ছিল, তাহাও পিথিরা পাঁঠান। তাঁহারা একজন প্রধান অমাত্যকে বহু ?সন্ত- 
সামস্তপহ বাঙ্গ'লায় পাঠাইবার জন্ত বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করেন। সেই সময়ে কচুরায় দিরীতে 
উপস্থিত হইয়া! বাদশাহকে সমস্ত কথা জাঁনাইলে, বাঁদশাহ রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালার পাঠাইয়া দেন। 
মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিয়! প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিনা, লৌহপিঞ্জরে ভরিয়। যে দিল্লী 
অভিমুখে অগ্রদর হন, সে কথাও আমরা “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে” দেখিতে পাই। 

“অথ বিনষটছরগপ্রতাপাদিত্যসৈন্তং মানসিংইসৈন্তগ্ পরষ্পরপ্রাপ্তসমক্ষং বহুধা বহুদিবসং যুদ্ধ- 
পরায়ণং বভুব। উভর়সৈহ্যামেব কিয়ুৎ কিয়ৎ ননাশ। অথ প্রতীপাদিত্যবলং সবল্লাবশিষ্টতুরগসমাকীর্প- 
মবলোঁক্য মজুমদারেণ সহ মন্্রমিত্বা মানসিংহো৷ বহুবিধবহুকরিতুরগগণসন্কীর্ণ একদৈব সহস্রসহম্র- 
তুরগাদিভিরূপেতঃ প্রতাপাদিত্যসৈন্যং পরিপ্রাপ্ত ক্ষণেন তছপমর্দ্য প্রতপাদিত্যং বন্ধ! লৌহময়- 
পিঞ্জরে নিঙ্ষিপ্য পুনরিজ্প্রস্স্থং জবনাধিপং নিবেদিতুৎ চলিতঃ।” “অননদামঙ্গন” হইতে আমরা জানিয়াছি 
যে, সে সময়ে জাহাঙ্গীর দিলীর বাদশাহ ছিলেন। “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' কিন্তু বাদশাহের নাম 
নাই। তবে টাকার 'জাহাঙীরনগর' নামের উল্লেখে জাহাজীরই বাদশাহ ছিলেন বলিয়া বুঝিতে 
পারা যায়) 

“ঘটককারিকা” হইতে আমর! জানিতে পারি যে, প্রতাপাদিত্য সপুত্রক বসস্তরায়কে নিহত করিলে 
তাহার শিগুপুত্র রাঘব রাণীকর্তৃক কচুবনে রক্ষিত হইয়! কচুরায় নান প্রাপ্ত হন। কচুরায় দিলীশ্বরের 
নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতাপাদিত্যের কথ| জানাইলে, এই অমঙ্গল সংবাদ শুনিয়া, বাদশাহ জাহাঙ্গীর 
সেনাপতি আজিম খাঁকে পাঠাইয়া দেন। 


“সংবাদমশিবং শ্রুত্বা জাহাঙ্গিরো মহীপতিঃ। 
প্রেষয়ামাস সেনানীগাজিমখানসংজ্ঞকং |” 


আজিম খ! কিন্ত আকবরের সময়ে বাঙ্গালার খসনকর্তা ছিলেন এবং দেই সময়ে প্রতাপাদিত্যের 

সহিত তাহার সক্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল। যশোর-টাচড়ার রাজবংশের আদিপুরুষ ভবেশ্বর রায় আজিম খাঁকে 

সাহায্য করায়, প্রতাপের অধিকৃত রাজা হইতে সৈদপুর প্রভৃতি চারিটি পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া 
৫ 


৩২ হরপ্রসপাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


আজিম খ| ভবেখ্বরকে প্রদান করিয়াছিলেন । এ বথা টাচড়া-রাজবংশের কাগজপত্র হইতে জাঁনা যাঁয়। 
“ঘটককারিকা+র প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে আজিম খা নিহত হইয়াছিলেন বলিয়! যাহা লিখিত 
আছে, তাহা সত্য নহে। প্রতাপাদিত্যের অবসানের বহু বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। “ঘটককারিকা+র 
আজিম খার পর বাদশাহ-প্রেরিত যে বাইশ জন খা বা আমীরের আগমনের কথা আছে, 
“ক্ষিতীশবংশীবলীচরিতে” ও 'অন্নদামঙ্গলে' তীহারা মানদিংহের সহিত আসিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। 
“ঘটককারিকা'র মতে এই বাইশ জন আমীরও নিহত হইলে, বাঁদশাহ রাজা মানদিংহকে পাঠাইয়া দেন। 


“দিলীশ্বরন্তথা শ্রত্বা খানাঃ সর্ষে হতাঁঃ রণে। 
ক্রোধানগেন সন্তপুঃ প্রলয়াগ্লিমমৌইভবৎ ॥ 
প্রেষয়ামাস রাঁজেন্দ্রং মানসিংহং মহাঁবলং।” 


“ঘটককারিকা*র প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের মহাযুদ্ধের কথাই বর্ণিত হইয়াছে । তাঁহার পর 
দেখিতে পাই, মানসিংহ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, রাঘব বা কচ্রায়কে রাজ্য প্রদান করিয়া, প্রতীপাদিত্যকে 
লৌহপিগুরে পুরিয়া বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দেন। 


“জিত্বা তু সমরং মানঃ হর্ষেণ মহতাবৃতঃ। 
দিলীশাদেশতো রাজ্য বাঁঘবায় দদৌ মুদা | 
লৌহপিঞজরমধ্যেতু প্রতাপমবরুধ্য চ। 

ত্বরিতং প্রেষয়ামান দিলীশন্ত চ সন্নিধিং 1” 

“অন্নদামঙ্গল”, “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' ও ঘিটককারিকা” হইতে এই কথা প্রচলিত হইয়াছে যে, 
রাজ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাঞ্জিত করিয়া লৌহপিঞরে আবদ্ধ করিয়া লইয়া যান। এ কথা 
বাঙ্গাণীর হৃদয়ে একরূপ বদ্ধমূল হইয়াই রহিয়াছে। কিন্তু এরতিহাঁসিক প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, 
স্ব্দোর ইস্লাম খা চিস্তির সময় প্রতীপের অবদান ঘটিরাছিল। এ কথ! প্রথমে প্রতাপাদিত্যচরিত্রকার 
রামরাম বস্থু মহাশয় উল্লেখ করেন। তাঁহার বহু পুর্বব হইতে “অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতির কথা লোকের 
মনে বন্ধমূল থাকায়, সকলে সে কথায় আস্থ। স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু সুপ্রদিদ্ধ এ্রতিহাপিক 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার, মিজ্জা সহন-প্রণীত 'বহারিস্তান-ই-ঘাইবী+ নামক পুস্তক হইতে প্রমাণ করিয়া 
দ্নেখাইয়াছেন যে, সুবেদার ইস্‌লাম খ| চিন্তির সময়েই প্রতাপের পতন ঘটে এবং স্বয়ং মির্জা সহন 
প্রভাপের সহিত যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। বন্থ মহাশয় প্রতাপাদিত্যের বিবরণ কিছু কিছু পারত 
ভাষায় লিখিত আছে বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি 'বহারিস্তানে'র কথা 


প্রতাপাদ্দিতা ও মানসিংহ ৩৩ 


জানিতেন। 'রাজনামা' নামে পারস্ত গ্রন্থে প্রতাপদিত্যের কথা আছে বলিয়া শুনা যাঁয়। “বহারিস্তানে'র 
কথ! প্রকাশের পর, মানমিংহ যে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়৷ লইয়া গিয়াছিলেন, 
তাহা আর বলা চলে না। তবে কি মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের কোনই সংঘর্ষ ঘটে নাই? 
আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচন! করিব। 

আকবর বাঁদশাহের রাজত্বকালে রাজা মানসিংহ প্রথমবার বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
সে সময়ে বাঙালায় ও উড়িষ্যার পাঠানদিগের যথেষ্ট প্রভৃত্ব ছিল। মানদিংহের শাসনকাল প্রধানতঃ 
পাঠানদিগকে দমন করিতে অতিবাহিত হয়। কতলু খা ও ওসমান্‌ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে তাহাকে 
যে অনেক সময়ে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল, তাঁহা ইতিহাঁস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। বার 
ভূঁইয়ার ঈশা খা ও কেদার রায়কেও তিনি পরাজিত করেন। ইহাও ইতিহাস হইতে জান! যায়। 
জাহালীরের রাজত্বকালে পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য মানপিংহ যে দ্বিতীয়বার সুবেদার নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, তাহা আমর! ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। কিন্ত প্রতাপাদিত্যের সহিত কোন বারে 
রাজা মানসিংহের সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল কি না, তাহা প্রচলিত ইতিহাস হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। 
তবে মানসিংহ ছুইবারেই পাঠানদিগকে দমন করিতে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং এই পাঠানদিগের 
সহিত প্রতাপাদিত্য-বংণীয়দের যে বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা অবস্ত ইতিহাঁদ হইতে জানা যায়। 
প্রতাপের পিতা বিক্রসাদ্িত্য ও কতলু খাঁ, শেষ পঠান নরপতি দাধুদ খার দক্ষিণ ও বামহস্তদ্বরূপ 
ছিলেন। কতনুর পুত্র জমাল খা প্রতাপের একজন সেনাপতি ছিলেন। এমকল এ্রতিহাসিক 
কথা। স্ৃতরাং প্রতাপের বিদ্রোহ যে পাঠান বিদ্রোহের অঙগীভূত, তাহা মনে কর যাইতে পারে। 
সে যাহা হউক, প্রচলিত ইতিহাসে কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলে, তাহার যে কোনই মূল 
নাই, এরূপ কথা বলিতে পারা যায় না। অনেক সময়ে প্রবাদাদি হইতেও এঁতিহাসিক সত্য 
বাহির করিতে হয়। 'নহামূলা জনশ্রুতি: কথাটা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মানসিংহের 
সহিত প্রতাপাদিত্যের সঙ্ঘর্ষ বাঙালার একটি চিরস্তন কথা; অবশ্ঠ তাঁহার সময়ে প্রতাপের 
ধে পতন হয় নাই, ইহা এক্ষণে এ্রতিহাসিক প্রমাণে স্থির হইতেছে। কিন্তু প্রতাপের সহিত 
মানসিংহের যে কোনই সম্পর্ক ঘটে নাই, এরূপ কোন খতিহাসিক প্রমাণও আমরা পাই নাই। 
কাজেই ইহার কোন মূল আছে কি না, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়। ন্নদামঙ্গল” 
“ক্ষিতীশবংশাঁবলীচরিত', “ঘটককারিকা” প্রভৃতিতে মাঁনদিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সঙ্তর্ষের 
কথা আছে। যদিও সে সময়ে তাহার পতনের কথা সত্য নহে, তথাপি সঙ্ঘর্ষটাও যে একেবারে 
মিথ্যা, তাহ! কি করিয়া বলা যাইতে পারে ? 

যে প্রতাপাদিত্যচরিত্রে ইস্লাম খাঁ চিন্তির সময়ে প্ররাপের পতন, এই এঁতিহালিক 


. ৩৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল! 


কথাটার উল্লেখ আছে, তাহাতেই মানদিংহের সহিত প্রতাপের সঙ্বর্ষের কথাটা না থকিলেও 
সম্পর্কের যে একটা কথা আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বনু মহাশয়ের মতে বাদশাহ 
প্রথমে আবরাম খা নামে একজন পীঁচহাজারী মনসবদারকে প্রতাপের দমনের জন্ পাঠইয়া 
দেন, তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। আজিম খাঁর সুবেদারীর সময়ে ফতেপুর শিক্রীর 
শেখ, সেলিমের ত্রাতুষ্পুত্র শেখ, ইব্রাহিম বাঙ্গালায় ছিলেন ও পাঠানদিগের দমনে নিযুক্ত হন। 
আজিম খর সহিত প্রতাপের সঙ্ঘর্ষের একটা কথাও আছে, তাহা আমরা পূর্ব্রে উল্লেখ 
করিয়াছি। বন মহাশয়ের আবরাম খা শেখ, ইব্রাহিম হইতে পারেন। কিন্তু তিনি পাঁচ- 
হাঁজারী মনপবদার ছিলেন না! বা বাঙ্গালায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই। আবরাম খাঁর পর একজন 
সাতহাজারী মনদব্দারের প্রতাপের দমনের জন্য আদার কথা “প্রতাপািত্যচরিত্রে' আছে। 
ইনি কে, জানা যায় না। আজিম খা সাতহাজারী মনসবদারীতে উন্নীত হইগ়াছিলেন। বন্ধু মহাশয় 
তাহার কথা বলিতেছেন কি না, বুঝ! যায় না। এই সাতহাজারী মনদব্দারও আবরামের দশা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বস্থ মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু আজিম খাঁর যে, সে দশা ঘটে 
নাই, তাহা ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বাইশ জন আমীরের 
আসার ও তাঁহাদের পতনেরও কথা বস্থু মহাশগ্ন বলিয়াছেন। “অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতিতে 
মানসিংহের সহিত এই বাইশ জন আমীরের আদার কথা আছে। প্রাচীন যশোর বা ঈশ্বরী- 
পুরের কতকগুলি সমাধিকে এই আমীর বা ওমরাদিগের সমাধি বলিয়৷ নির্দেশ করা হইয়া থাকে। 

ইহার পরই মানসিংহের আগমন । কিন্তু বনু মহাশয়ের মতে মাঁনপিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
যুদ্ধ হয় নাই। প্রতাপাদিত্য মাননিংহকে বর্ধমান হইতে তাঁহার রাজধানীর নিকট মৌতলায় 
লইয়া গিয়া নান! গ্রকার উপহাঁরাদি দিয়া» তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন ও একটি সুন্দরী কন্যাকে 
নিজের কন্তা৷ প্রচার করিয়া, মানপিংহের পুত্রের সহিত বিবাহ প্রদান করেন। আমরা বন 
মহাশয়ের নিজের কথাই উল্লেখ করিতেছি) প্বাইশ ওমরার পরে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় 
আইলেন এবং পাটনা অবধি থানাজাতের সেনারা পূর্বকার আমিরেরদের সহিত আচরণও 
করিল তাহার সহিত রাজমহল ছাঁড়াইলে দিংহ রাজা দেখেন সেখানকার থানার লোকেরা 
আসিতেছে তাহাদের পাছে ২। ইহাতে তিনি ব্বসদার হইয়া যশহরে না যাইয়া বর্ধমান 
অবস্থিতি করিল। রাজা প্রতাপাদিত্য প্রধান লোক পাঠাইয়! ফত্তপূর্ববক সিংহ রাঁজকে লইয়া গেল 
যশহরে এবং রাজার বাঁসা হইল মৌতলার কোটে রাজা! প্রতাপাদিত্য বিস্তর বিস্তর সওগাত দিয়! সিংহ 
রাঁজা নিকট প্রতিপন্ন হইলেন এবং প্রতাপাদিত্য তাহার ডোলার এক স্থন্বরী কন্তা আপন কনা! 
পচার করিয়া বিবাহ দিলেন সিংহ রাজার পুজ্রের সহিত। ইহাতেই সিংহ রাজার সহিত 


প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহ ৩৫ 


প্রতাঁপাঁদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল।৮ বন্থ মহাশয়ের মতে মানসিংহ যশোর হইতে ফিরিয়া 
যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কাশীধামে প্রাণত্যাগ করেন। একথা কিন্তু ইতিহানসম্মুত নহে। ইহার 
অনেক পরে মানসিংহের মৃত্যু হয়। মানসিংহের পরই উজীর ইন্‌লাম খা চিন্তি আসিয়া সালিখার 
থানার নিকট প্রতাপের দৈন্তের সম্মুখীন হইয়া তাহার সেনাপতি কমল খোজাকে নিহত করেন। 
এই সালিখা থান! যমুনা ও ইচ্ছামতী সঙ্গমের কিছু উত্তরে সালিখা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমন্থল, 
হাবড়ার নিকটস্থ সালিখা নহে। তাহার পর প্রতাপ নিজেই ইস্গাম খাব নিকট বন্দী হইবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহ!কে পিঞ্তরে আবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। বাঁহারিস্তানে 
সালিখার যুদ্ধ ও কমল খোঙ্জার মৃত্যুর কথা আছে। কিন্তু ইস্লাম খাঁ উজীর ছিলেন না বা 
স্বয়ং প্রতাপের সহিত যুদ্ধে আসেন নাই। তিনি বাঙ্গানার স্ববেদার ছিলেন ও সেনাপতি 
ইনায়েৎ খ। ও মিরা সহনকে যুদ্ধে পাঠইয়৷ দিয়াছিলেন। ইহাঁদের সহিত প্রধানতঃ প্রতাপের 
নৌধুদ্ধই ঘটে, সালিখার পরও যুদ্ধ হইগ়াছিল। প্রতাপ ইনারেৎ খার নিকটই আত্মসমর্পণ . 
করিগ্লাছিলেন। ইনায়েৎ গা বাঙালার তদানীন্তন র/জধানী ঢাকা বা জাহার্গীরনগরে তাঁহাকে 
নইয়া গেলে, ইস্লাম থা গ্রতাপকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিনা রাখেন। এইরূপেই প্রতাপের 
পতন হয়। 

বস্তু মহাশয় মাঁনসিংহের সহিত প্রতাগের স্বর্ষের কথা বলেন নাই, তিনি যে প্রতাপকে 
দমন করিতে আপিয়াছিলেন, সে কথা কিন্তু বলিয়াছেন । আমর! কিন্ত অন্ঠান্ত স্থানে প্রভাপের 
সহিত মানদিংহের সঙ্ঘর্ষের কথা দেখিতে পাই। জর্রপুর-রাদবংশের বিবরণ 'বংশাবপী” নামক 
পুথিতে আমরা মানসিংহ ও প্রভাপাদিত্য সম্বন্ধে এইরূপ দেখিতে পাই । ণ্অর রাজা! পরতাপ- 
দীপ স্থ জগড়ো৷ কীনূ। অর ফতে পাই। অর পর্তাপদীপকো গড় ছো জীনে খোস্‌ লীনো। 
অর বেটে ছুরজন মিংঘজী মানসিংহজী কা কাম আর্লা। অর জগৎপিংঘজী ঘারল হুয়া। অর 
রাঁব পরতাঁপদীপ কা লবাজম! কী সংখ্যা--হাথী তো তেরাদৌ অর ফৌজ সরঞ্জাম ভৌত ছো। 
জীহ্ ফতে পাই।” এখানে আমরা দেখিতেছি যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ 
হইয়াছিল, সে যুদ্ধে মানদিংহ বিজয় লাঁভ করেন। তিনি প্রতপাধিত্যের গড় দখল করিয়া লন। 
এই যুদ্ধে মানসিংহের এক পুত্র ভুর্ভনদিংহ নিহত এবং অপর পুল্র জগৎদিংহ আহত হন। 
প্রতাপাদিত্যের তের শত হস্তী ও অনেক সৈন্ত সামস্ত ছিল, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে মানপিংহ 
জয়লাভ করেন। মাঁনসিংহের প্রতাপাদিত্কে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ার কথা এখানে নাই। 
দুর্জনসিংহ কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হন নাই। ইশ! খার সহিত যুদ্ধেই তাহার 
প্রাণবিয়োগ হয়। আর জগৎনিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বেই 


৩৬ হর প্রসাদ-স্ংবদ্ধন-লেখমাল। 


প্রাণত্যাগ করিগ্সাছিণেন। সে ষ্/হা হউক, আমরা এই 'বংশাবলী” হইতে জানিতে পারিতেছি যে, 
প্রতীপাদিত্যের সহিত মানসিংহের রীতিমত যুদ্ধই হইয়াছিল । * 

এইবার আমরা একটি বিশিষ্ট প্রমাণের কথা উল্লেখ করিব। মাঁনদিংহ প্রতাপের দমনের জন্য 
বাঙ্গালায় আপিলে, প্রধানতঃ কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার তাহাকে সাহায্য 
করিয়াছিণেন। মানসিংহ বাঙলার তদানীস্তন রাজধানী রাজমহল হইতে দুশিরাবাদ অতিক্রম করিয়! 
জগঙ্গী বা থড়িয়। নদীর নিকট উপস্থিত হন। মুশিদাবাদের কতকগুলি রাজপুতবংশীয় উহাদের 
পুর্ববপুরুষগণের, 'প্রতাপাদিত্যের দমনের সময় মানপিংহের সহিত আগমন ও এ অঞ্চলে বাস করার 
কথা বণিয়া থাকেন। তঝানন্দ মজুমদার মানদিংহের দৈম্গণের জলজী পার হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া 
দেন। সে সময়ে অত্ন্ত ঝড়বুষ্টি হওয়ায়, তাহাদের রদদেরও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। “ক্ষিতীশ- 
বংশাবলীচরিত ও 'অন্নদামঙ্গনে এ কথা লিখিত আছে। তাহার পর মানপিংহ ভবানন্দকে সঙ্গে করিয়া 
' যশোরেও লইয়া যান। ভবানন্দ তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ভবানন্দ এ সময়ে 
সরকারের একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন, তাঁহার কিছু কিছু ভূসম্পত্তিও ছিল। ভবানন্দ যে 
গ্রতপাদিত্যের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতাপের পরাজয় ঘটে, এইরূপ 
যে একটা! বথ৷ প্রচলিত আছে, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। সরকারী কাগজপত্র হইতে জানা 
যায় যে, ভবাঁন্দ সে সময়ে. কাননগো দপ্তরে কাজ করিতেন।১ কাজেই তিনি অবশ্যই 
বাজলার জুবেদারকে সাহাঁধ্য করিতে বাঁধ্য। সে যাহা হউক, ভবানন্দের এই সাহায্যের জন্য 
মানদিংহ তাহাকে ১০১৫ হিজরী বা ১৬০৬ গ্রীষ্টার্ষে মহৎপুর প্রভৃতি চৌদ্দট পরগণার সনন্দ প্রদান 
করিয়াছিলেন। সে সনন্দ কৃষ্ণনগর রাজবাঁটাতে রহিয়াছে । ইস্লাম খার সময়ে ভবানন্দ কাননগো 
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পর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সনন্দও রাজবাটাতে আছে। তবানন্দ মীনসিংহকে বিশেষরূপ 
সাহায্য না করিলে কদাচ এরপ পুরষ্কার প্রাপ্ত হইতেন না। এই বিশেষ সাহায্য যে. প্রতাপাদিত্যের 
সহিত যুদ্ধে সাহায্য প্রদান, তাহা! বোধ হয় বলিয়া! দিতে হইবে না। “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' ও 
'অন্নদামঙ্গলে'ও এ কথা আছে। এই সনন্দ হইতে আমরা একট এতিহাপিক তথ্যেরও সন্ধান পাট। 
আমরা বলিয়াছি যে, আকবর বাদশাহের সময় মানসিংহ প্রথমবার বাঙ্গালার হ্ব্দোর নিযুক্ত হন। 
তিনি ১৫৮৯ গ্রীষ্টাব্ষ হইতে ১৩৬০৪ পর্য্যন্ত উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্ষে 
আকবরের মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইয়৷ তাঁহাকে আবার বাঙ্গানায় পাঠাইয়া দেন। তিনি 
আট মাস কাল পরে ১৬০৬ ্রীষ্টাবেে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করেন ।* 

এই ১৬০৬ খ্বীষ্টাব্ব বা ১০১৫ হিজরীতে মানসিংহের দ্বিতীয়বার সুবেদরীর সময়ে ভবানন্দ 
মজুমদারের জমীদারী-সনন্দ প্রদত্ত হইয়াছিল। স্বতরাং ইতিহাসের সহিত ইহার এক্ও দেখা 
যাইতেছে। আর এই সময়েই প্রতাপাদিত্যের সহিত মানদিংহের অঙ্বর্ষ ঘটিয়াছিল বনদিয়ই মনে 
হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আকবরের সময় মানদিংহ ও প্রতাপাদিত্যের সত্বর্য 
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ঘটে।* এরূপ অনুমান করার বিশেষ কৌন কারণ দেখা যায় না। ভবানন্দ মজুমদারের সননা, 
অম্নদামদল” ও “ঘটককারিকা* গ্রভৃতি একবাক্যে জাহাঙ্গীরের সময়েই মানদিংহের আগমনের কথা 
প্রমীণ করিতেছে । আর মানসিংহ প্রধানতঃ পাঠানদ্রিগকে দমন করিবার জন্য যে, দ্বিতীয় বার 
বাঙ্গালার আসিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাস হইতে জানা যাইতেছে । প্রতাপের বিদ্রোহ যে পাঠান বিদ্রোহের 
অঙ্গীভূত, তাহা অন্বীকাঁর করা যায় না। ফলত৫, জাহানীরের রাজত্বকালে মাননিংহের বিঞ্রোছের 
ছিতীযবার স্থবেদারীর সময়ে ১৬০৬ গ্রীষ্টাব্দেই প্রতাঁপের সহিত মানসিংহের সঙ্ঘর্ষ ঘটিগ়াছিল। 

প্রতাপ মানাদিংহের সঙ্বর্ষ নিতান্ত সামান্ত হইঘাছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রতপকে দমন 
করিতে কৃষ্ণনগর হইতে যশোর যাইবার সময়ে মানদিংহকে নূতন পথ করিয়া ঝাইতে হইয়ছিল। 
অদ্)পি ঝোকে মেই পথকে মানদিংহের কৃত “গৌড় বঙ্গের রাস্তা” বনিয়া থাকে। এই পথকে 
রাজধানী রাজমহলে যাইবার পথের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । প্রতাপের রাঁজধানী 
যশোর বা ধুমঘাটের নিকট উপস্থিত হইয়! মাঁনপিংহকে ছূর্গভেদ করার জন্য যে বেগ পাইতে 
হইয়াছিল এবং বিশেষরূপ যুদ্ধের অবতারণা করিতে হইয়াছিল, তাঁহা পূর্বোক্ত গ্রস্থমূহ হইতে 
জানিতে পারা যায়। অবশ্য মানসিংহের সহিত যুদ্ধে গ্রতাপাদিত্যের পরাজয়ই ঘটিয়াছিল এবং 
তিনি বাদশাহের বস্তা শ্বীকার করিতে বাধ্যও হইয়াছিলেন। আর কচুরায়কে তাহার পৈতৃক 
সম্পত্তি যশোররাজ্যের ছয় আনা অংশ যে ছাড়িয়া! দিতে হইয়াছিল, তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। 
মানদিংহ কচুরায়কে যে এশোরজিৎ্ উপাধি দিয়াছিলেন বলিয়া একটা কথ প্রচলিত আছে, 
তাহাও অপভ্ভব নহে। ভবানন্দ মঙ্কুমদারের ন্যায় কটুরায়ও মানদিংহকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 
ফলতঃ ইম্লাম খার শাদনকালে প্রতাপাদিত্যের পতন হইলেও মানদিংহের দ্বিতীয়বার স্ুবেদারীর 
সময়ে ১৬০৬ ত্রীষ্টাৰে তাহার পহিত প্রতাপের যে বিশেষরূপে সঙ্বর্ধ ঘটিমাছিল, তাহা স্থিরভাবে 
আলোচনা! কিনে বুঝিতে পারা যায় 
| শ্রীনিখিলনাথ রায় 








৩ ঘ্যশোহর খুলনার ইতিহাঁন প্রণেত। স্বর্গীয় সতীশচন্্র মিত্র এইরূপ অনুমান করেন। তাহার মতে 
১৬০৩ খৃ; অন্দে জাকবরের সময় মাননিংহ প্রতপকে দমন করিতে চান। ১০৪ খুঃ অন্দে কেদার রায়কে 
পরাজিত করিয়া! মানসংহ ভবানন্দ মজুমদ্|রকে সঙ্গে লইক্স। গিকা, আকবরের মৃত্যুর জন্য ব্থমরাধিক কাল ব্সাইয়। 
রয়! ভীঁহাকে জমীদারী-সঙগ্দ প্রদান করেন। ইহ! অতান্ত কষ্টবল্পনা বলিয়াই বোধ হয়। মানসিংহ যখন 
জাহাঙ্গীরের আদেপে পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য দ্বিতীয়বার সুবেদার হইয়া আমিয়াছিলন ও ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে 
আবার ফিরিয়। গিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই ভবানন্ের সননের তারিখ হওয়ায়, তথনই বে প্রতাপার্দিত্যের সহিত 
মানসিংহের তুদ্ধ হইঘ্াছিল, ইহাই অনুম।ন কর! সমীচীন। আর প্রতাপের বিদ্বোহ যে ধান বিদ্রে।হের অঙ্গীতৃত, তাহাতে 
মদোহ নাই। | 





ধম্মপদ ও উ্দীনবর্গ 


বা 


চারিটি চীনা অনুবাদ, তিব্বতী অনুবাদ, মূল সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি 
ধম্মপদের তুলনামূলক সমালোচিন। 


গালি ধন্মপদ বাঙালী পাঠকের নিকট অজ্ঞাত নহে। অদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বন্থু মহাশয় 
পাঁলি ধম্মপদ বাংল! ভাষায় অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন । ১৯০৬ সালে এই গ্রন্থের 
প্রথন বাংল! সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু যুরোপে এই গ্রন্থ বনুত্্ল হইতে সুধীনমাজে সুপরিচিত। 
দিনেমার পণ্ডিত ফৌজ ব্যোল্‌ (89152011) ১৮৫৫ গ্রীষ্টাবে ধন্মপদের এক লাতিন অনুবাদ প্রকাশ 
করেন। সেই হইতে যুরোপে এই গ্রন্থের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তমানে বৌধ করি, 
যুরোপে এমন কোন ভাঁষ! নাই, যাহাতে এই গ্রন্থের তর্জমা না পাওয়া যাঁয়। জার্মান ও ইংরেজী 
ভাষায় ধম্মপদের একাধিক অনুবাদ আছে। বহু ভারতীয় ভাঁষায় এখন এই অমূল্য গ্রন্থথানির 
অনুবাদ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ এত সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ, এখানির মধ্যে কোন 
সাম্প্রদারিকতার আঁচ নাই। 
পালিতে স্ুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হইতেছে ধম্মপদ। দিংহলে গাঁলি 
ধ্গ্রন্থের যে ভাগ-বিভাগ হত, তীহার মধ্যে খুদ্দকনিকায় হইতেছে নিকার গ্রন্থমালার পঞ্চম 
নিকায়; প্রথম দীঘনিকাঁয়, দ্বিতীয় মজ.বিম, তৃতীয় যত চতুর্থ অঙগুত্তর, পঞ্চম খুদ্ধক। এই 
খুদ্দকনিকায়ের দ্বিতীয় গ্রস্থ ধম্মপদ | 
পালি ধম্মপদে ২৬টি অধ্যায় আছে? শ্নোক-সংখ্যা ৪২৩) লৌঁক"বিশ্বাস, বুদ্ধদেব এই গাথাগুলি 
নানা সময়ে শিষ্যদের নিকট বনিয়াছিলেন। তবে আমরা যে-ভাবে ছন্দোবদ্ধ অবস্থায় গাথাগুলি পাই, 
বুদ্ধদেব ঠিক দেই ভাবে ও ভঙ্গীতেই যে ব্িয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট মনেহ আছে। 
এই গাথাগুলির উপর এক বিরাট্‌ টীকা আছে, তাঁহার নাম ধন্মপদটঠকথা) গ্রস্থকর্তা পালিশস্ত্ের 
ব্দব্যাস বুদ্ধঘোষ। প্রবাদ ধে, টাকাটি মুলে ছিল “এলু* বা প্রগিন সিংহণী ভাষায়) বুদ্ধঘোষই 
তাহাকে পালিতে অনুবাদ করিয়। কৌলীন্ত দান করেন। ইংরেজী ভাষায় এই গ্রন্থথানির অনুবাদ 
হইঞল্ছে।১ ধধ্মপদের পাঁলি-নংগ্করণ ছাঁড়া অন্য সংস্করণও যে এককালে ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার 
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প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, গান্ধার বা বর্তমান আফগানিস্থানে ও এমন কি, 
মধ্য-এশিয়ার খোতান ও নিয়া নদীর তীরস্থ হিন্দু উপনিবেশে এককালে ভারতীয় প্রাকৃত ভাষ! 
প্রচলিত ছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দেত্রইল দ রদ (7০৮01 ৫০ 7২1,615) নামক ফরাণী 
বৈজ্ঞানিক পর্ধ্যটক মধ্য-এশিয়ায় কতকগুলি পুথি পাঁন। পুথিগুলি খরেস্্রী ণিপিতে লেখা। 
ফরাশী প্রত্বতাত্বিক দেনার্‌ (59081) ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পুথিখানি প্রকাশিত করেন। 
পুথিখানি ধম্মপদের প্রাকৃত সংস্করণের অংশবিশেষ; পুধথিখানি খণ্ডিত; ইহার কিয়দংশ 
রুষ পণ্ডিত সের্গে ওল্ডেনবার্গের হস্তে পড়ে। সেনার্‌ সমস্ত থণ্তিত অংশগুলি প্রকাশ করেন। 

থরোস্ত্রী লিপিতে খোদিত কতকগুলি অশোক-শিলালিপি সম্বন্ধে পণ্তিতগণ পূর্বেই জানিতেন; 
কিন্ত সেই পিপিতে ও তর্দেশীয় ভাষায় যে ধন্মপদ পাওয়া যাইবে, এ কথা লোকে কখন ভাবে নাই। 
প্রপঙ্গক্রমে বিয়া রাখি যে, গ্রীষ্তীয় ২য় বাওয় শতাব্দী পর্য্য্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, আফগানিস্থানে, 
খোটনে ও তন্লিকটবন্তী কয়েকটি মরু-রাজ্যে প্রাকৃত ভাষা ও খরোষ্্রী নিপি প্রচলিত ছিল। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মধ্য-এশিয়ার মরুমধ্যে প্রোথিত নগরসমূহে খনন-কী্য্য আরম্ভ হয়। 
শত শত বৌদ্ধ বিহার বালুকার কবর হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইল; সেই সঙ্গে বহু সহস্র পুথিও 
আবিষ্কৃত হইল। সেই আবিক্ষিয়ার ইতিহাস উপন্যাসের স্যার আশ্চর্য্য । ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, 
রুষ ও জীপাঁনী অভিযানের ফলে বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস নুতনভাবে আবিস্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ 
সাহিত্য বগিতে যে, কেবল পাঁলিগ্রস্থ বুঝায় না, তাহা হজন্‌ (170£509)-আবিষ্কৃত নেপালস্থিত 
স্কৃত গ্রন্থ হইতে লোকে পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নেপালে সংস্কৃত স্ুত্ত ও বিনয় গ্রন্থ 
কিছুই পাওয়া যায় নাই। অধিকাংশই মহাযান ও তান্ত্রিক গ্রস্থ। কিন্তু মধ্য এশিয়ার মরূদ্যানে 
যাহা আবিষ্কৃত হইল, তাহা পাঁপির অন্নরূপ। সংস্কৃত প্রাতিমোক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; সংস্কৃত 
আগমের বহু থণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে । এই আঁগম হইতেছে নিকারের অনুরূপ সাহিত্য। 
নিকায় হীনযান স্থৰিরবাদীদের গ্রস্থ। আগম হীন্যান-সর্বাস্তিঝদীদের গ্রন্থ । সাধারণতঃ দীর্ঘ, 
মধ্যম, সংযুত্ত ও একোত্তর আগমই পরিচিত। ক্ষুদ্রক আগম বস্ততঃ ছিল কি না, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায় না; কেন না, চীনে এই গ্রন্থের কে'ন অন্বাদ নাই-_-অপরগুপির আছে। 
এই সকল পুথির মধ্যে সংস্কৃত ধন্মশন বাঁ উন্াানবর্গের খণ্ডিত অংশ পাওরা গিক্লাছে। 
মুরোপের নানাদেশের পত্রিকার মধ্যে উদানবর্গের আবিষ্কৃত অংশগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। 
খ্ীহীয় ২য় বা ৩য় শতকের কতকগুলি পুথির পৃষ্ঠা ফরাশী পণ্ডিত পেলিও ১৯০৬ সালে 
পাইয়াছিলেন; তাহা ভর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয় প্রকাশ করিতেছেন। উদানবর্গের 
সমগ্র সংস্কত গ্রন্থ এ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই; তবে জাম পণ্ডিত লুাডার্স ([.8613) 
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আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বালিনের মু'জিয়ামে উদীনবর্গের প্রায় সম্পূর্ণ পুথি আছে। 
বর্তমানে আমাদের সম্মুখে ধন্মপদের সম্পূর্ণ পালি সংস্করণ, অসম্পূর্ণ প্রারূৃত ও খণ্ডিত 
সংস্কৃত সংস্করণ রহিয়াছে । 

পাপি ছাড়া অন্য ভাষায় লিখিত ধম্মপদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকে পূর্বে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছিল; নে সন্দেহ হইরাছিল চীনা ও তিব্বতী তর্জম! লইয়া । স্তানিাীন ঝুযুলিআ। (56510192105 
[৩০ ) ১৮৪৮ গ্রীষ্টান্দে সর্বপ্রথম চীন ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থের তালিক| ফরাণী 19:79] 
451805৩ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তারপর বীল্‌ (1381) সাহেবের তাঁলিকা প্রকাশিত হয়। 
জাপানী পণ্ডিত নান্জিও (73. ৪711০ )-র বৌদ্ধশান্ত্রের চীনা তর্জমার তাপিকাই বিশেষভাবে 
সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে স্থধীনমাজকে সজাগ করিয়া তোলে। এই সব চীনা গ্রন্থের তালিকা 
হইতে আমরা স্পষ্ট করিয়! জানিতে পারি যে, চীনা ভাষায় ধম্মপদ ও উ্দানবর্গ সম্বন্ধে চারিখানি গ্রন্থ 
আছে। ইতিমধ্যে বীল সাহেব চীনা ধশ্মপদের একখানি ইংরেজী তর্জম। প্রকাশ করেন (১৮৭৮ 
সালে )। তিব্বতী ভাষায় উদানবর্গের অনুবাদ আছে? ইংরেজ পরিব্রাজক ও পণ্ডিত রকৃহিল্‌ (৬. ৬. 
[২০০1:1)1) সাহেব ১৮৯২ সালে এ গ্রন্থের তর্জম। প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বদ্ধিত 
করেন। চীনা ও তিব্বতী ছাড়া মধ্য-এশিরার অপর একটি ভাষায় উদানবর্গের অনুবাদ হইয়াছিল; 
তুখার ভাষার খণ্ডিত অংশগুলি পণ্ডিতপ্রবর লেভি (১. 1০51) সম্পাদন করিয়াছেন (0০91181 
£518006) 1917, 9, 431 )1 ইহাই মোটামুটি ভাবে ধম্মপদের অনুবাদের ইতিহান। 

এই বার আমরা! এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। চীন ভাষায় যে চারিখানি অনুবাদ 
আছে, তাহার কালপারম্পর্য) নিয়ে বর্ণন| করিতেছি । প্রবাদানুদারে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে 
৬৭ খ্রীষ্টাব্দে; কিন্ত প্রকৃত গ্রগার আরন্ত হয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে, যখন পার্থিরার 
রাজকুমার শি-কাঁও ( লোকোন্তম ) ও ভারতীয় ভিক্ষু লৌকক্ষেম ১ বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য চীনদেশে 
উপস্থিত হন। পারস্তের কিয়দংশে ও বর্তমান আফগানিস্থানে বৌদ্বধন্ম বহু প্রাচীন কাল হইতে 
প্রচলিত ছিল। চীনরাজ্যের হান্বংশের রাজত্বকালে যেসকল বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে আসেন, তাহারা 
সকলেই ছিলেন মধ্য-এশিয়া ও পারস্তের লোক অথব৷ প্রবাসী ভারতীয়। মধ্য-এশিয়! হইতে উত্তর- 
চীনে বৌদ্ধ ধর্মের একটি আত গিম্মছিল। দক্ষিণ-ীনে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের যে ধারাটি পৌঁছিল, 





১ তিব্বতীতে এই নাম চিলুকাক্ষ করিয়াছে ; ব্যাপারটা! এই,_চীনা ভাষায় হিন্দুদের নামের পূর্বে "চু" অক্ষর দেয় 
তারপর ছিল নাঁমের উচ্চারণের অনুলিখন-_লু-কিয়ছন অর্থাৎ লোবক্ষেম। তিব্বতীরা মস্তটাকে পড়িল চিলুকাক্ষ 
০1/0-10-015-0080, 
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সেটি আসিল দক্ষিণ-ভারত ও দিংহল হইতে । উত্তরচীন ও দক্ষিণচীনে যে ভেদ আমর! আজ 
দেখি, তাহা চীন ইতিহাসের গোঁড়া হইতে রহিয়াছে। দক্ষিণ-চীন যে বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্ম 
পাইল, তাহার মধ্যে বিশ্বত্বও আছে। প্রথম ধন্মপদ চীনে পৌছিল এই দক্ষিণের পথ দিয়া 
দক্ষিণচীনে। | 

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়! রাঁথি যে, দক্ষিণ-চীনে বৌদ্ধ ধর্ম সমুদ্র পথ দিয়া দ্বিতীক্ন শতকেই পৌছিয়াছিল; 
তাহার প্রমাণ পাই মুত্স্থুর (11০ম-৩এ) জীবনী ও লেখ! হইতে | ধম্মপদ আপিল এই দক্ষিণ পথ 
বাঁহিয়। । বিদ্র নামে এক ভিক্ষু চীনদেশে এই গ্রন্থ আনিলেন। 

বিল্র নামটির চীন! উচ্চারণ হইতেছে ড/০17:0-0০0 | হরফগুলির প্রাচীন উচ্চারণ ছিল 
71-26-0911 সুতরাং নান্জিও-কত এই সংশোধনকে আমরা সহজেই শুদ্ধ বলিয়া শ্বীকার 
করিয়া! লইতে পারি। বিদ্বের জীবনী আমরা সাঁড-যু-কৃত চীনা তালিকাগ্রস্থে পাই সংক্ষেপে ও খাই-যুন- 
লু নাঁমক তালিকাগছ্থে পাই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে। বিদ্ন, ভারতে জন্মিন্াছিলেন এক খাত্বিক 
ব্রাহ্মণের ঘরে। ভারতের কোন্‌ প্রদেশে, তাহা কেহই বলিতে পারেন নাই। পূর্বেবোলিখিত চীনা গর্থে 
বিদ্লের বৌদ্ধ ধর্শে দীক্ষিত হইবার কাহিনী বিবৃত আছে? কথিত আছে, এক রাঁত্রে এক শ্রমণ বিদ্বের 
নিকট উপস্থিত হন; শ্রমণ বুদ্ধের শিষ্য বলির! নিষ্ঠাবান্‌ বিদ্ব তাহাকে গৃহে স্থান দিতে অন্বীকৃত 
হন? কিন্তু শ্রমণ তাহার আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ব্রাহ্মণের যজ্ঞ অগ্নি নির্বাপিত করেন। বিদ্ব 
বৃথায় বারংবার তাহার যজ্ঞাগি প্রজলিত করিবার চেষ্টা করিলেন। এই ঘটনায় বিল্ময়ে 
বিগ্বের মন অভিভূত হইয়া গেল ও তিনি চতুরাগম ( দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও একোত্তর আঁগম ) 
অধ্যয়ন করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন। স্বদেশ তাগ করিয়া, বহু দেশ ভমণ 
করিয়া, অবশেষে ২২৪ খ্রীষ্টাব্দে লিউক্বেন ([10-57) নামক অপর একজন ভারতীয়ের সহিত দক্ষিণ 
চীনদেশে পৌছিলেন। তখন সে-প্রদেশে বু (৬/০) রাজবংশ রাজত্ব করিতেছে । লিউ-য়েন ও বিশ্ব 
বহু পরিশ্রমের পর ধন্মপদের এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই পুিখানি তাঁহারা সঙ্গে করিয়া 
আনিয়াছিলেন। চীনা অক্ষরে উহা লিখিত হইয়াছিল খ-ন্ন-ল-ভিগ, অর্থাৎ ধল্স-পদ 
হুত্র-চিং মানে হৃত্র। 

এখন প্রশ্ন, বিদ্ল যে ধম্মপদের অনুবাদ করিলেন, এটি মূলে কোন্‌ ভাষায় ছিল। বিদ্লের 
বে তর্জমা আমরা পাই, তাহা প্লেখা হইবার সাত শত বৎসর পরে চীনা ত্রিপিটক প্রথম ছাপা হয়। 
ছাপাও যে নির্ভ,ল হইয়াছিল, এমন নহে। বহু অস্-জেখক সাত শত বদর ধরিয়া ইহার উপর 
কলম চালাইয়াছিলেন। বইখানির প্রারস্তে অননামী একটা ভূমিকা আছে; তাহাতে লেখা আছে 
ঘে, ধন্মপদের রিতা () বা সঙ্কলনিতা ধর্দত্রাত। অনেকে মনে করেন, এই ধর্ঘ্মআাত বন্থমিত্রের 
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খুপ্লতাত। ভূমিকায় ব্লা! হইগাছে যে, মূল অনুবাদে ২৬টি অধ্যায় ছিল, পরে ১৩টি অধ্যায় জুড়িয়া 
দেওয়া হয়। বিষয়টি পরিক্ষার হইয়া আদিতেছে। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পালি ধম্মপদের 
মধ্যে ২৬টি অধ্যার আছে। স্মৃতরাং বিদ্বের মুল গ্রস্থের ২৬টি অধ্যায়ের সহিত পাপির অধ্যায় সংখ টার 
মিল রহিয়াছে । কেবল সংখ্যা-মিল, তাহা নহে, অধ্যায়ের নাম ও ক্রম হুবহু এক। চীনা ধম্মপদের 
৯ম অধ্যায় হইতে ৩৫শ পর্য্যন্ত [ ৩৩শটি বাদ ] পলির সহিত মিলিয়্া যায়। প্রথম আটট অধায়, 
তেত্রিশের অধ্যায় ও ছত্রিশ হইতে উনচল্লিশ অধ্যায় নূতন, অর্থাৎ পানিতে নাই। ভূমিকায় 
আছে যে, বিদ্বের সহকর্মীই নাকি এই ১৩টি অধ্যায় জুড়িয়া দেন। তাহা যদি সত্য হয়, তবে এ 
কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পালি ধম্মপদ ছাড়া অন্ত আর একখানি ধম্মপদের অস্তিত্ব লিউ-য়েনের 
জানা ছিল। তবে আমরা এখনি দেখিতে পাইব যে, অপর ধন্মপদ বা উদানবর্গ ছাড়া 
অন্ত গ্রদ্থ হইতে কোন কোন অধ্যায় বিশ্বের অনুবাদের সহিত সংযোজিত হইয়া ধম্মপদ নামে 
চলিতে থাকে । 

বিপ্র-কৃত ধল্মপদের অধ্যায়গুলির নাম আমরা নিয়ে দিতেছি; চীন! নাম স্রগচ্িউ-ভিহ। 

নাঁনজিওর তালিকায় এই গ্রন্থের সংখ্য। ১৩৬৫ | চীনা ব্রিপিটকের কিওতো (জাপানের )-সংস্করণে 

৩৬শ প্রস্থাবলীর ৯ সংখ্যার বইতে আছে। সাংহাই সংস্করণের ২৪শ বাঁগ্ডিলের ৬ নম্বরের বইতে 
আছে পৃষ্ঠা ৯৪-১০৭ ফা-চিউ-চিং ছুই খণ্ডে বিভক্ত; ৩৯ অধ্য।য়। 

১। অনিত্যবর্গ। শ্লোক-সংখ্যা ২১। পালি-ধম্মপদে এই নামে কোন পরিচ্ছেদ নই! তবে 
ইহার অনেকগুলি শ্লোক সংস্কৃত বা তিববতী উদ্দানবর্গের অনিত্যবর্গের শ্লেকের সহিত 
মিলিয়া যায়। বেশ বুঝা যায় যে, সেগুলির মূল ছিল সংস্কৃত উদ্দানবর্গ। পরিশিষ্টে 
বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি । 

২। শিক্ষার্্গ। এই বর্গে ২৯টি শ্লোক আছে। এই নামে কোন বর্গ পালি, প্রারুত ও 
স্কৃত ধম্মপদ বা! উদ্ানবর্গে নাই। বিদ্ব-রুত অম্থুঝাদ ব্যতীত অন্ত উদ্দানবর্গের অন্ুবাঁদে 
এই গ্লোকগুলি নাই। ফো-নিয়েন-কৃত তৃতীয় অনুবাদে শিক্ষার্গ নামে একটি অধ্যায় 
আছে, কিন্তু ্লোকগুলি সম্পূর্ণ পৃথকৃ। সুতরাং সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ হইতে এই অধ্যায়টি 

ংযোজিত হয়। ধন্মপদের সহিত কোন যোগ নাই। 

৩। বনুত্রুতবর্গ। ১৯টি শ্লোক আছে। এই নামে কোন বর্গ পালি, প্রারুত, সংস্কৃত বা 
চীন! ও তিব্বতীতে নাই। ইহা উদ্দানবর্গের অন্তর্গত নহে। সুতরাং মনে হয় যে, এই 
প্লোকগুলিও পুর্ববপরিচ্ছেদের লোকের শ্যায় অন্ত স্থান হইতে সংগৃহীত ও ধন্মপদের মধ্যে 
সংযোজিত। 
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৪। শ্রদ্ধাবর্গ। এই বর্গে ১৯টি শ্লোক। তৃতীয় ও চতুর্থ চীন! অনুবাদ ব| উদানবর্গের মধ্যে 
এই বর্গটি পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়ের একাদশ বর্গ চতুর্থের দশম বর্গ। ফাচিউ-চিং-এর 
্রদ্ধাবর্গের ১১টি গাথা উদানবর্গের অনুবাদের সহিত মেলে। এই বর্গাট মনে হয়, চীনা 
অন্ুবাদকগণ সংস্কৃত উদ্ানবর্গ হইতে গ্রহণ করিয়া ধম্মপদের সঙ্গে জুড়িয়া দেন। 

€। ছুশীলবর্গ। ইহাঁতে ১৬টি শ্লেেক। তৃতীয় অনুবাদে এই বর্গের নাম শীলবর্গ। চতুর্থ 
অনুবাদে শীলব্রতবর্গ নামে খ্যত। প্রথম ও দ্বিতীয় অনুবর্দে কেবল ছুঃশীলবর্গ নামে 
অভিহিত । বিদ্র-ক্কৃত ফাচিউ-চিং-এর ১৩টি শ্লোক তৃতীগন ও চতুর্থ অনুবাদে পাওয়া 
যায়; কিন্ত ইহার কোন শ্লোক গালি ধম্মপদে পাওয়া যায় না। ফাঁচিউ-চিঙে এই 
বর্গের শ্লোকগুলি নিঃসন্দেহে কোন সংস্কৃত ধম্মপদ বাঁ উদানবর্গ হইতে গৃহীত । 

৬। ভাবনা বা ম্থৃতিবর্গ। ১২টি শ্লোক। চীনা তৃতীয় অনুবাদের ১৬শ বর্গের ১২টি শ্লোকের 
সহিত মিল আছে। চতুর্থ অনুবাদের ১২টির সহিত মিল আছে। 

৭ প্রেম বা মৈত্রীবর্গ। ১৯টি শ্লোক। তৃতীয় ও চতুর্থ অন্বাদে এই নামে কোন 
বর্গ নাই। 

৮। বীক্যবর্গ। এই বর্গে ১২টি শ্লোক। তৃতীয় ও চতুর্থ অনুবাদে এই নামের বর্গ আছে, 
এবং শ্লেকগুলি প্রায় মিলিয়া যাঁয়; তবে তৃতীয় অনুবাদে এই বর্গের নাম অপবাদবর্গ । 

এই পর্য্যন্ত ৮টি বর্গ পালি ধল্মপদে নাই। ইহার পর হইতে মিল স্থুরু হইয়াছে । এই আটটি 

বর্গের শ্লোকগুলি আমরা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, ইহার অনুবাদক, 
সে বিদ্লের সহকন্মী লিউ-য়েন হউন বা অন্ত কেহই হউন, সংস্কৃত ধন্মপদ বা উদানবর্গের সহিত 
পরিচিত ছিলেন। 

নবম অধ্যায় হইতে পালি ধন্মপদে বর্গের নাম ও ফাঁচিউ-চিং-এর ( ধন্মপদ সুত্রের) বর্গ এক। 

যথা--৯ যুগ (পালি ১ যমক )$ ১০ প্রমাদ (২ অপমাদ ); ১১ চিত্ত (৩ চিত্ত); ১২ পুষ্পগন্ধ 
(৪ পুষ্প); ১৩ বাল (৫ বাল); ১৪ পণ্ডিত (৬ পণ্ডিত); ১৫ অরহস্ত বা লোহন ( ৭ অর্হস্ত) 
১৬ সহম্র (৮ সহম্র ); ১৭ পাপা (৯পাপ)$ ১৮ দণ্ড (১০ দণ্ড); ১৯ জরা (১১ জরা); 
২০ কাঁয় সুখ (১২ অন্ত); ২১ লৌক (১৩ লোক); দ্বিতীয় খণ্ড। ২২ বুদ্ধ (১৪ বুদ্ধ); 
২৩ জুথ (১৫ স্থথ); ২৪ প্রিয় (১৬ পিয়); ২৫ ক্রোধ (১৭ কোধ)) ২৬ মল (১৮ মল)) 
২৭ ধারণা ( ১৯ ধন্ট্ঠ ); ২৮ মার্গ (২০ মগগ্র); ২৯ প্রকীর্ণ (২১ পকীঞনক)) ৩০ নরক 
(২১ নিরয় ); ৩১ নাগোপম (২২ নাগ); ৩২ তৃষা (২৩ তণহা); ৩৩ সম্ভোগ [ পাঁলিতে 
এই বর্গ নাই। কিন্তু চীনা তৃতীয়ান্ুবাদের ১৪শ বর্গ ও চতুর্থান্নবাদের ১৩শ বর্গের কতকগুলি শ্লোকের 


ধন্মপদ ও উদাঁনবর্গ ৪৫ 


সহিত মিল আছে। তৃতীয়ান্থবাদের সহিত মিল বেশী। এই বর্গটিও প্রাচীন সংস্কৃত ধণ্মপদ বা উদান- 
বর্গ হইতে গৃহীত ]| ৩৪ শ্রমণ (২৪ ভিক্খু)) ৩৫ ব্রাঙ্গণ (২৬ ব্রঙ্গণ)। ৩৬ নির্বাণ, ৩৭ 
ংসার, ৩৮ বোধিলাঁভ, ৩৯ সৌভাগ্যবর্গ__-এই চারিটি বর্গের সহিত ধম্মপদ বা উদ্বানবর্গের কোন 
মিল পাওয়া যায় নাই। 

এই তুলনামূলক আলোচনার পর আমরা সাহদ করিয়া বলিতে পারি যে, বিদ্বু দক্ষিণ চীনে গিয়াঘিলেন 
দক্সিণভারত বা সিংহল হইতে। পিংহল হইতে তিনি পালি এশ্মপছ্্ল্ পুথি সংগ্রহ করিয়া 
লইয়া যান এবং তদীয় বন্ধু লিউ-য়েনের সাহায্যে অনুবাদ করেন। অতিরিক্ত তেরটি অধ্যায় খুব সম্ভব 
সেযুগে সংযোজিত হয় নাই। অনামী ভূমিকালেখক ধম্মপদের সংকলগিতা বলিয়াছেন ধর্মত্রাত ; 
আমাদের বিশ্বাদ, এই ধমব্রাত উদ্দানবর্গ বা সংস্কৃত ধম্মপদ সংকলন করেন, সেটি উত্তর-ভারতে 
সংগৃহীত হয়) দিংহলে সংকলিত হয় ধশ্মপদ, যে পুথির অম্ুনিপি বিদ্ল চীনে লইয়া গিয়া 
অনুবাদ করেন। 

চীনাদের নিকট বিদ্র-ককত ধন্মপদের অনুবাদ সমাদর লাভ করে নাই। প্রথমতঃ ইহার অনুবাদ 
ভাল হয় নাই); চীনারা সাহিত্যিক জাত; অসুন্দর অনুবাদ তাহাদের পক্ষে অসহা। দ্বিতীয়তঃ 
টাকা বা ব্যাথ্যা ছাড়া শ্লোকগুলি তাহাদের পক্ষে বুঝাও কঠিন; এ কথা ভূলিলে চলিবে না, তখনও 
চীনে বৌদ্ধধর্ম মাত্র প্রচারিত হইতেছে; বড় সাহিত্যিক তখন কেহ বৌদ্ধ শান্্র ব্যাখ্যায় নামেন 
নাই। এই অভাব দুর হইপ কয়েক বৎসর পরে। ফাচু ও ফা-লি (ধবল) নামক ছুই জন ভিক্ষু 
বিদ্ব-কৃত ধম্মপদ হইতে ১০০টি শ্লেক বাছিয়া, শ্লোকগুলির সংক্ষিপ্ত টাকা লিখির! প্রকাশ 
করিলেন। প্রত্যেকটি শ্লোক কোন্‌ সময়ে এবং কেন বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত করা 
আছে। ফা-চু 'ও ফালি উত্তরচীনে ছিলেন; তখন চীনের আট, পশ্চিমত্সিন রাঁজবংশের হুয়াইতি 
( ২৯০-৩০৬ শ্রীঃ অঃ)। ধন্মপদের ইহাই প্রাসিনতম টীকা; বুদ্ধঘোষ পঞ্চম শতাব্দীর লোক 
যদি হন, তাহা হইলে ধন্মপদটঠকথা চীনা টীকা হইতে অবাঁচীন। বীল সাহেব এই টীকারই 
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ইংরেজীতে প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্বের ফা-চিউ-চিং-এর সহিত ফা-চিউ-চি-ফু-চিং- 
এর বর্গাদির সম্পূর্ণ মিল.রহিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ দক্ষিণের অন্নুবাদ 
৫০1৬০ বৎমরের মধ্যে উত্তর চীনে পৌছিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ হইতে ধম্মপদের অটঠকথা 
চীনে আদিয়ছে। কেবল পালি অংশের নয়_-অন্ান্ত অংশের ঞ্লোকের ব্যাখ্যা ও কিংবদস্তী চীনা 
তিক্ষুদের অজ্ঞাত ছিল না। তৃতীঘতঃ পালির উপরে যে বর্গগুণি সংযোজিত হইয়াছিল, তাঁহা। 
যদি বিদ্বের সময় নাও হইয়া থাকে, ইতিমধ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। এমনও হইতে পারে, 
উত্তরীনে যেখানে সংস্কৃত উদানবর্গ ও অন্যান্য সংস্কৃত উদদান গ্রন্থ দুর্লভ ছিল না সেইখানেই 
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এই সংযোজনের কার্য) সম্পাদিত হইয়াছিল। মোট কথা এ সবই অন্থমান ও যুক্তিসাপেক্ষ, বাস্তব 
লোকে প্রমাণ দেওয়া কঠিন। 

ব্বিতীয় সটীক অন্ুবাদখানির চারিটি ভাগ আছে। প্রথম থণ্ডে ১ম বর্গ হইতে ১২শ 
বর্গ; [ ৯মব্গে ছুইটি শ্লোক অতিরিক্ত আছে; বিদ্বের অনুবাদে নাই ] ৰিতীয় খণ্ডে ১৩শ 
হইতে ১৯শ বর্গ; ৩য় থণ্ডে ১৯শ হইতে ৩২শ বর্গ; চতুর্থ খণ্ডে ৩৩শ হইতে ৩৯শ বর্গ। 

ফাঁচিউ ও ফা-পির সটাক অনুবাদের প্রায় এক শত বৎসর পরে ধম্মপদ-উদানবর্গের অনুবাদ 
হয়। চীনা গ্রস্থথানির নাম 'অবদানসথত্র” আসল ধর্মপদ বা উদানবর্গের একখানি স্ুবৃহৎ টীকা। 
চীনা খস্থখানি ৩০ খণ্ডে; চীনা ত্রিপিটকের ১৬০ পৃষ্ঠা? ুতরাং মূল গ্রচ্থখানি বেশ বড় বই 
ছিল বণিয়া অন্যান হয়। টাকার মধ্যে অশ্বঘোষের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধত করা আছে, এমন কি, 
খেদিক সাহিত্য হইতেও গাথা আছে। এই স্থবৃহৎ গ্রস্থথানি অনুবাদ করেন ফো-নিয়েন নামে 
একজন তিক্ষুঃ পণ্ডিত বগড্ী অনুমান করেন যে, ফো-নিয়েন কাঁংস্থ-অধিবাসী হিন্দু উপনিবেশিক। 
ফো-নিয়েন সংস্কৃত ভাষায় ও চীনা ভাষয় স্পণ্ডিত হিলেন) সে-যুগের বহু অনুবাদক তাহার 
সহায়তা লাভ করিয়া অনুবাদ কার্ধ্য করিয়াছিলেন । শিকাঁও ও চি-কিয়়েন ব্যতীত এত বড় প্রচারক 
সে-যুগে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। উদানবর্গের এই টাকাখানি ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুদিত হয় 
বণিয়া অনুমান করা হয়। এই গ্রন্থথানিই বু শত বৎসর চীনে প্রচলিত ছিল। তারপর 
ছয় শত বদর পর উদানবর্গের মূ ক্লোকগুলি নুতন পুথি হইতে অনুদিত হয়। অন্থুবাদকের চীনা 
নাম পাওয়া যায়, যদিও তিনি ছিলেন হিন্দু, উদ্যানদেশবাপী। তিয়েন-দি ৎসাই ৯৮০-১০০১ 
অবে উদানবর্গের অন্বাদ করেন। ফোনিয়েন-কুত অনুবাদের মূল গ্লৌকগুলি ও এই অমুবাদের 
শ্নোকগুণির মধ্যে মিল আছে। ইথার! এক পর্্যান্নের অস্তর্গত। সেই জন্য আমরা ইহার একত্র 
আলোচনা করিব। এই পর্যায়ের মধ্যে আরও একটি অনুবাদ পড়ে__সেটি তিব্বতী। তিব্বতী 
অন্ুবাদখানি হয় ৯ম শতকে। সেই জন্য তিব্বতী অনুবাদের সহিত চীনা চতুর্থানুবাদের 
মিল খুবই বেণী। 

চীনা তৃতীয় ও চতুর্থ অন্থবাদ, তিব্বতী অন্থুঝদ ও মধ্য-এশিয়া হতে প্রাপ্ত সংস্কৃত 
পুথির খণ্ডিত অংশগুলি একই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ-_-অর্থাৎথ সংস্কৃত উদানবর্গের বিভিন্ন 
রূপ। হুবহু কোনটির সহিত কোনটির মিল নাই। উদানবর্গে ৩৩টি বর্গ। বর্গগুলির নাম 
আমর! নিয়ে দিতেছি। 

১। অনিত্যবর্গ। ফোনিয়েন-কৃত 'অবদান-্ত্রে” এই বর্গের নাম, তিষ্বতী অন্গবাদের 

নামও সংস্কৃত পথর এই বর্গের নারম__-অনিত্যবর্গ; কেবল চতুর্থ অন্থবাদে ইহার 
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নাম সংস্কারবর্গ অনিঠ্যবর্গের শলেক-সংখ্যা এক এক সংস্করণে এক এক রূপ। প্রথম 
অনুবাদে ২১) দ্বিতীর়ে ১৪) তৃভীরে ৪০) তিব্বতীতে ৪৩; মংস্কৃতে ৪২। গুণতিতে 
যধিও নিন দেখা যায়, শ্লে(কগুণি বিচার করিতে আন্ত বরিলে মিল আরও বমিয়া 
আসে। চতুর্থান্রবাদের “টি শ্লোকের বোন ঠি্ববতী নাই। পানিতে অনিত্যব্গ 
নামে কোন বর্গ নাই। 
কামবর্গ। চতুর্থান্থবাদে ২১টি, তিব্বভীতে ২০টি ও সংস্কৃতে ১৯টি শ্লোক আছে। 
মধ্য-এশিরায় কাদবর্গের সমগ্র পনিচ্ছেদটি পাওয়া গিনাছে ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
সং;ত শ্লেকগুণির পাটি অন্থবপ রঙিগাছে। চীনা চতুর্থান্ুবাদেরও ৮টি পাঁলি 
অনুরূপ রহিয়াছে । 
তৃষ্ণাবর্গ। এই নামের বর্গ ফা-টিউ চিও আছহে। কিন্ক ইহাদের মধ্যে মিল সামান্তই। 
পালিতে তনহাবগৃগ্ন ঘাছে। এই বর্গের পাসট কোক চত্র্থেধ সহিত মেলে। চতুর্থানুবাদে 
২০, তিব্বতীতেও ২০ সংস্কৃত বর্গ হাতে অসে নাই | তিথ্বতী ও চতুর্থামুবাদে বেশ 
মিন দেখা বায়। 
অপ্রমাদবর্গ। এই বর্গটর চ!রিটি চীনা অন্থ্ঝদ, তিববভী অন্থবাদ, মূঘ সংস্কৃত, পালি ও 
প্রাকৃত সংক্কর লইগা পপ্তিতপ্রধর খেটি জুর্ণাল্‌ এগিযাতিকে বিস্তুতভাবে আলোচনা 
করিরাঙেন। চীনা চতুর্ণানখদে 5০, [উিদ্নভীতে ৩৪ ও সংস্কৃতে ৩০টি শ্লোক আছে। 
পাদির দ্বিভীর বর্গের নাম অগ্নঘাদবগগ; অনেকগুণি গাথা সংস্কতের সহিত 
মেলে। 

চীনা তৃতীয়ান্ুবা্দে নূতন একটি বর্গ ইহার পর পাই; তাহার নাম প্রমাদবর্গঃ 
সেটি প্র গ্রদ্থে ৫ম বর্গ; সুতরাং এই গ্রন্থে একটি বর্গ বেণী আছে, ৩৩এর স্থানে ৩৪- 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
প্রিয়বর্গ। চীনা চতুর্থান্বাদে ২৪টি, তৃতীগ্ন্ুবাদে ২৩ট, তিব্বতীতে ২৮ট বা বেকেয 
(3৪০৮-এর ) হিসাবে ২১টি শ্লোক। চীনা তৃতীরে এই বর্গের নাম “ম্বৃতি | ফাঁচিউ- 
চিডের ৬টি শ্লেক চতুর্থের সঙ্গে মেলে। সংস্কৃত মূ কোথারও ছাপা হয় নাই। মধ্য- 
এশিয়ায় প্রাপ্ত পুথির মধ্যে আছে কিন! জানি না) পালি পিয়বগ্গের ৪টি শ্লোক, 
দণ্ডবগগের ১টি ও নিররব্গগের ১ শ্লোক চীনার সহিত মেলে । 
শীগবর্গ। চারিট চীনাতেই প্রান্ম এই নামের বর্গ রহিয়ছে। তিব্বতীতেও 
প্রথম ও দ্বিতীগনুবাদে ইহার নাম ছুঃণীদবর্গ; তৃতীগান্বাদে নাম শীল, চতুর্থে নাম 
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শলীলব্রত। চতুর্থে ২১টি, তৃতীয়ে ৩২টি, প্রথমে ১৬টি, তিব্বতীতে ২০টি শ্লোক । চীনা 
অনুবাদগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যাইবে, এই বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও 
চতুর্থের মূল পুথির মধ্যে স্বন্ধ খুব ঘনিষ্ট ছিল। প্রথমান্ুবাদে এই বর্গটি ৫ম) অর্থাৎ 
অতিরিক্ত অধ্যায়গুলির অন্তর্গত। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে, ফাঁ-চিউ-চিডের অন্গবাঁদক 
উদ্দানবর্গের কোন সংস্করণের সহিত সুপরিচিত ছিলেন । 

কুশল কর্মবর্গ। চীনা চতুর্থ ও তিব্বতীর ইহাই বোধ হয় মূল নাম ছিল। তৃতীয়াহবাদের 
নাম ছিল শিক্ষাবর্গ। এখানে বণিয়া রাখি, ফা-চিউ-চিঙের শিক্ষারর্গের সহিত ইহার 
কোনই যোগ নাই চতুর্থ ও তিব্বতীর সহিত যোগ ম্পষ্ট। পাঁলিতে এ নামের কোন 
বর্গ নাই। প্রারুতে ছিল কিনা বলা যায় না। সংস্কতে ছিল, কিন্তু তাহা আবিষ্কৃত বা 
প্রকাশিত হয় নাই। 

বাক্যবর্গ। চীনা! চতুর্থে ১৭টি ও তিব্বতীতে ১৫টি ক্লোক। তৃতীয় চীনান্বাদে এই 
বর্গের নাম অপবাদবর্গ। ইহাতে এই বর্গের ছুই ভাগ; প্রথম ভাগে ৬টি ও দ্বিতীয় ভাগে 
১০টি শ্লোক। ফাঁচিউ-চিঙের ৮ম পরিচ্ছেদের নাম বাঁক্যবর্গ॥ ইহার ১০টি প্লোক 
উদানবর্গের অনুবাদদ্বয়ের সহিত মেলে । 

কর্মবর্গ। তৃতীয়ানবাদে ইহার নাম চর্য্যাবর্গ। প্রথম ও দ্বিতীয়ানুবাদে এ নামের 
কোন ব্গ নাই। তিব্বতীতে ৬ষ্ঠ হইতে ১৪শ শ্লোকের কোন চীনা অনুবাদ 
নাই। অথচ তিব্বতীর ১০টি শ্লোকের সহিত পালি ধম্মপদের ১০টি গ্লোকের মিল 
পাওয়া যায়। 

শ্রদ্ধাবর্গ। তৃতীয় ও চতুর্থানবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ১৮টি শ্লোক আছে। প্রথমানুবাদ 
বা ফা-চিউ-চিডে এই বর্গটি হইতেছে চতুর্থ, অর্থাৎ অতিরিক্ত বর্গের অস্তর্গত। ইহাতে ছুইটি 
ছাঁড়া ১৪টি শ্লোকই তৃতীয় ও চতুর্থান্থবাদের সহিত মিলিয়া গিয়াছে; বেশ বুঝা যায় যে, 
তৃতীয়ানুবাদের কোন মূল গ্রন্থ হইতে ফাচিউ-চিডের এই অধ্যায়টি গৃহীত। ফো-নিয়েন 
যে পুথি দেখিয়! তাহার অবদান অনুবাদ করেন, বৌধ হয় তাহাতে এই অধ্যায়ের শেষ কয় 
পাতা ছিল না) কারণ, চতুর্থান্বাদের সহিত তৃতীয়ের হুবহু মিল) কিন্তু ১৮শ শ্লোকের পর 
আর নাই; চতুর্থে ২০টি শ্লোক। এদিকে প্রথমান্থবাদে আরও চারিটি শ্লোক রহিয়াছে, 
সেগুলির সহিত কাহারও মিল নাই। তিব্বতীর সহিত মোটামুটি চীনানুবাঁদগুলি মেলে) 
তবে কতকগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। পাঁলিতে এ নামে বর্গ নাই। সংস্কৃত পাওয়া গিয়াছে 
কিনা জানি না। 
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ধম্মপদ ও উদাঁনবর্গ ৪৯ 


শ্রমণবর্গ। চীনাতে এই বর্গের নামটি “শমেন্‌? অর্থাৎ শ্রমণ আছে। চতুর্থে ১৭, 
তৃতীয়ে ১৬, তিব্বতীতে ১৬ শ্লোক আছে। তৃতীগ্ের সব শ্লোকের সহিত চতুর্থের 
মিল নাই? অধিকাংশই মেলে। চীনা প্রথম বা পালিতে এ বর্গের মিল-ওয়ালা 
বর্গ নাই; তবে অন্তবগ্গের ৬টি, ধন্মট্ঠবগ্গের ৪টি, নিরয়বগ্গের ২টি শ্লোকের সহিত 
চতুর্থের ৮টি শ্লোক মিলিয়াছে। ফা-চিউ-চিঙের ২৭শ অধ্যায় বা ধারণাবগৃগের ৪টি 
শ্লোক পালি ধম্মটঠবগ্গের ৪টি শ্লোকের সহিত মেলে । 

মার্গবর্গ । সব সংস্করণেই মার্গবর্গ আছে। চতুর্থান্বাদে ২২টি, তৃতীয়ে ২১টি--উভয়ের 
মধ্যে বেশ মিল। কিন্তু গোল বাধিয়াছে প্রথম ও পালি লইয়া । ফাঁ-চিউ-চিঙে 
২৮টি শ্লোক) কিন্তু ১, ২, ৩, ৪, ৫) ৭, ১৭১ ১৮) ২৫১ ২৬, ২৭ শ্লোকের সহিত 
চতুর্গাবাদের কতকগুণি শ্লোক মেলে। কিন্তু উপ্টাপাণ্টাভাবে। আবার পাপির 
সঙ্গে ফা টিউ-চিঙের একটু তফাৎ বাহির হই! পড়ে; ১৭শ হইতে ২৮শ-এর কোন মিল 
পালি ধম্মপদে মাগ গ্রবর্গের মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে, এই বর্গের 
পুথি লইয়া! বেশী ছিনিমিনি চলিয়াছিল। 

সৎকারবর্গ। চতুর্থান্ুবাদের ১৯ট|র সহিত ভিব্বতীর গোটা ১৪ শ্লোক এক রকম মেলে। 
তৃতীয়ানুবাদের মিল বড়ই এলোমেলো । তবে ফা-চিউ-চিঙের সহিত তৃতীয়ের মিল বেশী; 
ফাঁঁচিউ-চিঙে এই বর্গটি অতিরিক্ত সংযোজিত বর্গ; স্ৃতরাং বেশ অনুমান করা 
যাইতে পারে যে, তৃতীয়ের মূল উদানবর্গের শ্লোক বিঘ্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

দ্বেবর্গ। চতুর্থ, তৃতীয় ও তিব্বতীর মধ্যে মোটামুটি মিল পাওয়া যায়। ধম্মপদ বা 
ফাঁচিউ-চিডে এই বর্গ নাই। তবে পালি যমকবগগের ১টি, বালবগৃগের ১টি, নাগ- 
বগগের ৩টি শ্লোক চীনার সহিত মেলে । তিব্বতী এই বর্গের ৯ম ও ১০ম শ্লোক পালি 
যমকের ৩য় ও ৪র্থএর শ্লোকের সহিত মেলে। 

স্থৃতিবর্গ। চতুর্থ চীনার সহিত তিব্বতীর মিল হুবহু। পুনরায় এখানে ম্মরণ বরাইয়া 
দিই যে, উতর গ্রস্থই অর্বাচীন নবম ও দশম শতাব্দীর মংস্কৃত পুথির তর্জমা | তৃতীয় 
অনুবাদের ১৬টির সহিত মাত্র চতুর্থের মিল পাওয়া! যায়। কিন্তু বেশী মিল পাওয়া যায় 
ফা-চিউ-চিঙের ভাবনাবর্গের সঙ্গে। ভাবনাবর্গ হইতেছে ৬ বর্গঃ সুতরাং অতিরিক্ত 
বর্গ সমূহের অস্তর্গত। এখানেও তৃতীয়ান্ুবাদের সহিত ফা'চিউ-চিঙের অতিরিক্ত বর্গের 
মিল পাইতেছি। পাঁপিতে এই বর্গ নাই। 

প্রকীর্ণবর্গ। ধম্মপদ ও উদানবর্গের সকল সংস্করণেই এই নামের বর্গ আছে। 
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চীনা চতুর্চ, তৃতীয় ও তিবব তীর মধ্যে মোটামুটি নিন পাই । ফাচিউ-টিং ২৯শ অধ্যায় ও 
পালি ২১শ অধ্যায়ের এই ন'ম। কিন্ত শ্লোকের মধ্যে খুব বেণী মিল পাই নাই,_মোট ৭৮ 
শ্লেকের মিল আছে মাত্র। ফা-চিউচিঙের প্রকীর্ণবর্গের সহিত চতুর্থ ও তৃতীয়ামুবাদের 
মিল একেবারে নাই। সুতরাং বর্গ নামের মিন থাকিলে এমন কথ! বলা যায় না যে, 
এই বর্গটি সংস্কৃত হইতে গৃহীত। 

আপ্বর্গ। োটাছু'টি ভাবে চীনা চতুর্চ তৃতীর ও ভিব্বতীর মধ্যে মিল আছে। ধম্মপদে 
এই নামের বর্গ নাই। ফা-চিউ চিও-ও নাই । তবে বিভিন্ন বর্গে ৭টি শ্লোক চীনা অল্পবাদের 
সহিত মেলে। 

পুপ্পবর্গ। চীনা চতুর্থ ও তিন্বভী প্লোকে মিন প্রায় আহে-গোটা ছুই ছাড়া। তৃতীয়া- 
নুবাদের প্রথম নয়টি শ্লোক মিলে। ফা চিউচিং ও ধল্মপদের মিন বেশ স্ুপ্গষ্ট। 
চতুর্থ ও তৃতীয় কয়েকটির সঙ্গে পাঁগিন মিল আছে। 

অশ্ববর্গ। মোটামুট ভাব চীন। দুর্গ, তৃতীগ ও তিবব্‌ তীর মধ্যে মিল আছে ধম্মপদে 
এ বর্গ নাই। তবে ফা-চিউ-চিউ ও ধন্মপদে নাগবর্গ আছে, মিদও আছে । উদ্ানবর্গের তিনটি 
শ্লোকের সহিত ধম্মপদের তিনটি মেলে, তফ'তের মধ্যে অশ্বের বদনে হস্তীর উপমা । 
তিব্বতীর ৯ম শ্লোক সম্বন্ধে 16০ বলেন বে, সেটি ৭ম গ্লোকের পুবরুক্তি | এরূপ পুররুক্তি 
মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। [২০০11] ইহাকে ছুইটি পৃথক পৃথক শ্লোকই দেখাইয়া 
অনুবাদ করিয়াছেন এবং চীনার সহিত তাঁহার মিন পাওয়! গিয়াছে । 

ক্রোধবর্গ। সব সংস্করণেই ই বর্গটি আছে। চীনা চতুর্গ, তৃতীয় ও তিব্বতীর মিল 
বেশ। ফাচিউ-চিঙ্র ২৫শ বর্গের নাম ক্রে'ধবর্গ। পানি কোধবগগের ১৪টির সহিত 
বিদ্বের অনুবাদের ২য-১৫শ শ্লেক মেলে। কিন্তু ১৬শ-২৬শ মেলে উদানবর্গের সঙ্গে । 
অর্থাৎ ধন্মপ্ ও উদীনবর্গ হইতে লইয়া ফাঁ-চিউ চির বর্গট তৈয়রী। 

তথাগতবর্গ। চীনা চতুর্ণে ২০, তৃতীয়ে ১৮ ও তিব্বতীতে ১৫ শ্লোক। তৃতীয় ও 
চতুর্থে বেশ মিল। তিব্বতীর এই বর্গে একটু গোন বাধাইরাছে। ফা-চিউ-চিউ ও পালি 
বুদ্ধবগ্গের সহিত কোন যোগ নাই । 

আবকবর্গ। চীনা চতুর্থ, তৃতীয় ও তিববতীর মাধা মিল আছে। ফা-চিউ চিঙের 
তৃতীয় বর্গের নাম বহুশ্রুতবর্গ বা শ্রাবকবর্গ; কিন্তু ছুইটি ছাড়। অপর শ্লোকের দিল পাওয়া 
যায়না । এটি অতিরিক্ত বর্গ। পাঁলিতে নাই। 

আত্মবর্গ। সবসংঘ্বরণেই এই নামের বর্গ আছে। চীনা চতুর্ম ও তিব্বতী বেশ মেলে। 
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তৃতীয়ের মাত্র অর্ধেক শ্লোক চতুর্গের সঙ্গে মেলে। ফাচিউ-চিং ও €ম্মপদের ভত্তবগ্গের 
মধ্যে মিল বেশ। 
সহতবর্গ। সব মংস্করণেই এই বর্গ আছে। তবে নামের তফাৎ দেখ! যায়, যেমন 
তৃতীয়ন্থুবাদে ইহার নাম নৈপুণ্যবর্গ, চতুরথান্থবাদে বিপুযবাক্বর্গ, ভিব্বতীতে ইহার 
নাম সংখ্যা বা তুঃনাবর্গ। পালিতে নাম সহত্রবর্গ। চীনা চতুর্থ ও ভিববতীতে 
মিল বেশ আছে। 

ফা-চিউ-চিং ও ধশ্মপদের মিল হুবহু। তৃতীক্লান্ুঝদের তিনটি মাত্র শ্লেক ভাবের 
সঙ্গে মেলে। মহাবস্ত নামক গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে ধর্পদের মহশ্রবর্গের স্পষ্ট উল্লেথ 
আছে; তাহার অনেকগুলি শ্লোক পাপির সঙ্গে মেলে। 
বন্ধুর্গ ॥ ধন্মপদে বন্ধবর্গ নাই) ফা-চিউ-টিডেও নাই। চীনা চতুর্থ, তৃতীর্নুব!দ ও 
তিববতীতে আছে; স*্দ্বতে ছিল, কিন্তু বোন অংশ পাওয়া যাঁর নাই। স্থৃতরাং এ 
বর্গটকে উদদানবর্গেরই বিশেষ পরিচ্ছেদ বগিয়া বুঝা যায়। চতুর্থানখাদে ২৩, 
তৃতীর়ে ২১ ও তিব্বতীতে ২৫ শ্লোক আছেঃ ভিববতী ১৫শ হইতে ১৮শ শ্নোকের 
বোন চীন| ভন্গবাদ পাই নাই। আরও, তিববতীতে এই বর্গ হইতে তৃতীর খণ্ড আরম্ত 
হইয়াছে; এইরূপ ব্গীবরণ অন্যত্র নাই । পালি ধণ্মপদের বাঁণবগঠা, পণ্ডিতবগণ্র ও 
স্থখবগগের ছয়টি শ্লোক উদানবর্গের ছয়টি শ্লরকের সহিত মিলিয়াছে। 
নির্বাণবর্গ। এ নামের কোন পালি বগা নাই। এটি উদ্দানবেররই বর্গ। চীনা 
চতুর্থ, তৃতীয় ও ভিব্বতীতে আছে। কিন্তু পরম্পরের মধ্যে মিল অপেক্ষাকৃত কম। 
তৃতীয়ের শ্লেক-সংখ্যা ২৯, চতুর্থের ৩৬, ভিব্বতীর ৩৩। তৃতীয়ের ১৮শ হইতে ২১শ 
পর্যাস্ত কোন মিল চতুর্থের সঙ্গে খু'জিয়া পাই না। 
ুষ্টিবর্গ। চীনা চতুর্থে ৩৫, তৃতীয়ে ৩৬ ও তিববতীতে ৬৭ শ্লোক আছে। ধধ্মপদে 
এ নামের বর্গ নাই। তবে ১০টি শ্লোকের মিল পাই। ফাঁস্উিচিঙের ২২শ 
(বুদ্ধবর্গের )র ১৪শ-১৮শ শ্লোকের সহিত মেলে। এই শ্লোবগুলি পালি ১৮৮-১৯২ 
শ্লোকের তর্জন! | 
পাঁপবর্গ। এই নাষের বর্গ উদ্দানবর্গে চীনা চতুর্থ, তৃতীয় ও ভিববতী অনুবাদে আছে। 
চীনা প্রথম ও দ্বিতীয়ের ১৭শ বর্গ ও পাঁলির ৯ম বর্গ এই নামের। চীনা চতুর্থে ৩৪, 
তৃতীয়ে ৩৫ ও ভিববতীতে ৪০ গ্লেক আছে। ধন্মপদের পাপবর্গের ১৩টি শ্নোকের মধ্যে 
১০টির সহিত ফাঁ-চিউ-চিডের ১০টি শ্লোক মেলে। উদানবর্গের ১৯টি শ্লোকের সহিত 
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ধম্মপদের বিভিন্ন বর্গের ছুই একটি করিয়া শ্লোক মেলে, যেমন-__যমক, কাম, পাঁগ, 
দণ্ড, অন্তবর্গের শ্লোকের সঙ্গে | 

যুগবর্গ। চীনা, তিব্বতী, পালি ও সংস্কৃত-_-দকল সংস্করণেই এই বর্গ আছে; পলিতে 
নাম যমক, প্রথম বর্গ। সংস্কৃত শ্লোকগুলি মধ্-এশিয়ায় পাওয়া গিয়াছে । পিশেল 
(713০৩] ) সাহেব এই বর্গটি সম্পাদন করিয়াছেন। মধ্য-এশিয়ার তিনখাঁনি পুথিতে 
এই বর্গটি আছে) শ্লোক-সংখ্যা একটি পুথিতে ৫৭, দ্বিতীয়টিতে ৬৩ ও তৃতীয়থানিতে 
৬৬) চীনা চতুর্থে ৪৭, তৃতীয়ে ৪০ ও তিববতীতে ৬০। সংস্কৃতে শ্লোক-সংখ্যা বেণীঃ 
কারণ একই শ্লোক বহুভাবে আছে,_-কেবল হয় ত “চিত্তের স্থানে “মন” ইত্যাদি করিয়া 
ছয়টি শ্লোক | ফা-চিউ-চিঙে ২২ ও পালিতে ২০টি মাত্র শ্লোক। পালি ৭ম-১২শ 
শ্লোক সংস্কতে আছে। তবে মিল হইতেছে ফাঁঁচিউ-চিং ও পালি যমকবর্গে। 
ধম্মপদের অন্তাহ্য বর্গের প্রায় ২৬টি শ্লোক উদাঁনবর্গের শ্লোকের সহিত মেলে । তাহা 
ছাড়া অনুত্তরনিকায়, উদান ও দ্ষুত্তনিপাতের তিনটি গ্নোক মেলে। সংস্কৃত যুগবর্গের 
সহিত বেশী মিল দেখি ভিব্বতীর। 

ন্খবর্গ। সকল সংস্করণেই এই বর্গটি আছে। চীনা ১ম ও ২য় অনুবাদে ২৩শ বর্গ ও 
পাপির ১৫শ বর্গ। শ্লোক-সংখ্যার মধ্যে বেশ বিভিন্নতা৷ আছে; চীনা চতুর্থে ৪৫, তৃতীয়ে ৪৭, 
সংস্কৃতে ৫২, তিব্বতীতে ৫৩। মধ্য-এশিয়াতে স্টাইন যেসব পুথি পাইয়াছেন, তাঁহার 
মধ্যে স্থখবর্গের ২৬শ হইতে ৫২শ সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। রয়েল এশিয়াটিক 
সোসাইটির পত্রিকায় ০9590. ইহা সম্পাদন করেন। চীনা চতুর্থ ও তৃতীয়ে বেশ মিল 
-প্রায় হুবহু । তবে ৩৯শ-এর পর হইতে সংস্কৃত ও তিব্বতীর কোন মিল পাই না। 
তৃতীয় ও চতুর্থে যথাক্রমে ৮টি ও ৬টি শ্লোক অতিরিক্ত; সংস্কৃত ও তিব্বতীর 
৫২শ ও ৫৩শটি শ্লোকের মিল প্রায় হুবছ। এ শ্লোকগুলি যে পুথিতে ছিল, তাহার 
কপি চীনে পৌছায় নাই। পালি ধম্মপদের ১৩টি শ্লোক উদানবর্গের মূল ও অন্থবাদের 
সহিত মেলে । 

চিত্তবর্গ। ধম্মপদ ও উদানবর্গের সকল সংস্করণেই এই বর্গ আছে। ফা-চিউ-চিঙের 
১১শ ও পালির ওয় বর্গ, চীন! চতুর্চ তৃতীয়ের মধ্যে মিল র্রীতিমত। উভয়েই ৪৬টি 
করিয়া শ্লোক। তিব্বতীতে ৬৪টি শ্লোক । সংস্কৃতের মূল শ্লোকগুপির ১ম-৩৯শ পর্য্ত 
তিব্বতীর সহিত হুবছু মেলে | তবে সংস্কৃত ১৩শ হইতে ২২শ পর্য্যন্ত গ্লোকের কোন চীনা 
তক্তম! নাই। মনে হয়। এগুলি পরে যৌজিত। এই বর্গেই পালি ধল্মপদে প্রথম ছুটি 
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গাথা আছে-_“মনো৷ পুববঙ্গম! ধম্মা, মনো সে্রা মনোঁময়” ইত্যাদি । কোথায় পালির 
প্রথম গ্লোক--আর সংস্কৃতি ৩১শ অধ্যায়ের ২৩শ, ২৪শএর শ্লোক! 

ভিক্ষবর্গ। চীনা চতুর্থে ৬৩ তৃতীয়ে ৪১১ তিব্বতীতে ৭৭ গাথা । পালি ও ফা-চিউ-চিঙে 
ভিক্ষুবগ আছে। তাহার! প্রায় হুবছ ঠিক। তবে উদানবর্গের সহিত মিল কমই। 
চীনা চতুর্থ ও তৃতীয়ের মিল বেশ) ভিব্বতীর সহিত সব চীনা গাথার এক্য খু'জিয়! 
পাওয়া যায় না। 

্রাহ্মণবর্গ। এ নামে বর্গ সকল সংস্করণেই আছে। ফা-চিউ-চিঙের ৩৫শ বর্গ ও পালির 
২৬শ বর্গের নাম ব্রাহ্মণ । চীন। চতুর্থের শ্লোক-সংখ্যা ৭০, তৃতীয়ের ৭২ ও তিষ্বতীর 
৯১। তৃতীয় ও চতুর্থে মিল বেশ। তিব্বতীর সঙ্গে সবগুলির এক্য দেখাইতে পারি না। 
পালি ধম্মপদের যমকবগগের ৬, ৭, ও ৯ গাথা, অগ্রমাদবগগের তিনটি, চিন্তবগ্গের ১টি 
গাথা অনুবাদের সহিত মিপিয়া যায। 


গজিস্পি 


বিল্ন-কুত এমন হুত্রের চীনা তর্জমার কোন ইংরেজী অন্ধন প্রকাশিত হয় নাই । আমি 

নিয়ে এই গ্রন্থের প্রথম বঙ্গের একটি অস্ুঝাদ দিতেছি। 
অনিত্যবর্গ। ২১টি শ্ত্লেক। 

১। নিন্দা তন্দ্রা হইতে উঠ, জাগ; কেবল মাত্র আনন্দ ধ্যান কর। শ্রবণ কর আমি কি বলি) 
বুদ্ধ এই বাঁক/সমূহ র$না করিয়াছিলেন 

[চীনা চতুর্থনবাদে এই গ্লোকটি অনিত্যর্গের ১ম শ্লোক) কিন্তু অনুবাদ 
অন্যরূপ। যথা,_- 

ব্লেশদমূহ বুঝিতে হইণে মনের মধ্যে মানন্দের অন্থুভূতি হওয়া! প্রগোজন । শ্রবণ কর, আমি যাহা 

গ্রহ করিয়াছি-_এই ধর্মমগাথা বুদ্ধ-ভাষিত। 

ভিববত্তী উদ্বানবর্গের অনিত্যবর্গের প্রথম শ্লোকটি এইরূপ,জজেতা এই উদানগুলি 
বগিয়াছিলেন, 'শরবণ কর, আমি যাহ! বলিতেছি। নিদ্রা! তন্ত্র! দুর করিবার জন্ত বলিতেছি-- 
মনে আনন্দ আনিবার জন্য বণিতেছি। 

বেশ বুঝা যার বে, তিনটি গ্রন্থের মূল একই; কেবল অন্বদকের দ্বার! বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। ] 

২। সংস্কার সমূহ অনিত্য, অর্থাৎ উৎপাঁদবায়ধন্মী। যেন তাহারা জন্মে তেমনি মরে? সেই 
জন্য নিরোধই সুখ । 

[চীনা চতুর্থ ও ভিব্বতীতে অনিত্যবর্গের ৩য় শ্লোক। বিশেষ পার্থক্য নাই। বিদ্ন উদদান- 
বর্গের কোন কপি হইতে এগুলি লইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। 

শৎস্্ুত্ে গ্লেকটি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় 


[ অনিত্যাঃ সর্বসংস্কারা উৎপাদব্যরধমিণঃ | 
উৎপন্ন এব নশ্তন্তি এফং প্রশমনে স্থুথম্‌ ॥] 


প্শাক্সিত্তে এই শ্লোক আছে» 
অনিচ্চা বত সংখর! উগ্পাদবয়ধম্মিনো । 
উপ্লজ্ভিত নিরঙ্থাত্তি তেসম্‌ বুপসমো সুখো ॥ 
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দীঘনিকায় ২১৫৭/ সংযুত্তনিকার় ১1১৫৮, ১৯৩; জাতক ১৩৯২; প্রাক্রুত 
হুশ্যপীছ্ে এই শোকটি ছিল। বড়ুয়ামিত্রসম্পাদিত 10191676 [0173100720908, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ২৩৮)। 
৩। কুমারের চাকে কত যত্তে গড়! হয় মাটির পাত্র) শেষে সবই ধ্বংস হয়__তেমনি মানুষের 
জীবন। 
[ এই গাথাটি চীনা ২য়, ওয়, ৪র্থ ও তিব্বতীতে পাই। পালি ধম্মপদে নাই। সংস্কৃতি ছিল-: 
তবে শ্লোকটি পাই নাই । আমরা এইরূপভাবে শ্লোকটিকে রচনা করিয়াছি, 
[ যথাইপি কুস্তকারন্ত কৃতং মান্তিকভাজনম্‌। 
সর্বং ভেদনপর্যযস্তমেবং মত্ত্যস্ত জীবিতম্‌। 
পালি স্মস্তনিগাতের সন্লস্থত্তে এই গাথাটি আছে, 
যথাহপি কুস্তকাঁরদ্স কতা মন্তিকাভাজন!। 
সবেব ভেদন পরিয়স্তা এবম্‌ মচ্চান জীবিতম্‌ ॥ ৪ ॥ ] 
৪| যেমন নদী দ্রুত বহিয়া যায়,__ছুটিয়া চলে আর ফিরে না, তেমনি মানুষের জীবন-্যায় 
কিন্ত আর ফিরে ন|। 
[ চীনা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ও তিব্বতী অনুবাদে এই গ্লোকটি আছে। এটি শহস্ফ্রুতত 
অনিত্যন্বগে ক্র ৩২শ শ্লোকের অনুবাদ । 
আযুদিব! চ রাত্রো৷ চ চর্তস্তিষঠস্তগা। 
নদীনাং হি যথ| আোতো গচ্ছতি ন নিবর্ততে | 
গালি জাতিকে অনুরূপ গাথা আছে,_ 


যথা বাঁরিবহো! পুরো! গচ্ছম্‌ মুপবন্থতি | 
এবং আফু মন্ুম্সানম্‌ গচ্ছম্‌ মৃপবন্ততি | 
জাতক নং ৫৩৬ (৬ | পৃ২৬) 


প্রাক্কত পশম এই গ্লোকটির কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে; 


যধ নদি প্রবতিম রছ বহতি'****, 
119] 10190 00. 2০9০ ) 


৫৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধনবলেখমালা 


৫| যেমন লোকে দগ্ডহস্তে গরু চরাইতে লইয়া! ঘায়। তেমনি জরা-মরণ জীবন শেষ করিয়া 
চলিয়া যায়। 

[ সকল ধর্মপদ ও উদ্দানবর্গে এই শ্লোকটি আছে। তিব্বতীতে ১৭শ শ্লেক। সংস্কৃতির সেই 
অংশ খণ্ডিত বলিয়া মূল শ্লৌকটি পাই নাই; তবে গালি হুল্মপাল হইতে অর শ্নোকটিই 
পাই। যথা-_- 


যথা দণ্ডেন গোপালো৷ গবো পাচেতি গোচরং | 
এবং জরা চ মচ্চ, চ আযুং পাচেতি পাণিনম্‌। 
দগ্তবগ্গ ৭ (১৩৫ শ্লোক) 


প্রাক্রুত শশ্সপন্ে খণ্ডিত শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে। 


এমু জর ষ মুচু য অযু পয়েতি পণিন॥ 
11910, 10100, 0. 199. ] 


৬। অনেক শত সহত্র গোত্র, নর, নারী। বিষয়, ধন, সম্পতি-সকপই ধবংদ ও বিধ্বস্ত 
হইগাছে। 

[ এই গ্লে/কটিও উদদীনবর্গের সকল সংস্করণে আছে। চীনা তৃতীয়ানঝাদের স্তি আক্ষরিক 
নিল রহিয়াছে । সংস্কৃতে বোধ হয় ২১শ কি ২২শ শ্লোক ছিল। মুনপাওয়। যায় নাই। পালি বা 
প্রাকতে অনুরূপ গাঁথা পাই নাই ।] 

৭। ঝত্রিদিন জীবের জীবনীশক্তি আপনা হইতে ক্ষীণ চইতেছে ; আযুও ক্র হইতেছে যেমন 
জল বাপ্পীভূত হয়। 

[ অনুরূপ শ্লোক আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ] 

৮। নিত্য যাহা-_-তাহা হ্ষর প্রাপ্ত হয়, উচ্চ যাহা--তাহা ভুমিপাৎ হয? মিলিত বস্ত পৃথক হয় 
( সংযোগ বিয্লেগে পরিণত হয় ); জীবের মৃত আছে। 

[চীনা তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথমানুবাদে এই শ্লোকটি একই। চতুর্থানুবঝাদে অর্থ পরিষ্কার । 
তিব্বতীর সহিত চতুর্থা্থবাদের মিল আছে। সংস্কতে শ্লোকটি ছিল ২৪শ বা ২২শ-এর। মূল 
পাওয়া যায় নাই।] 

৯। সর্ব জীৰ পরম্পরকে আঘাত করে জীবনকে ধ্বংস করিবার জন্ত; নিজ নিজ পাপ-পুণ্যের 
ফলামুদরণ করিয়া তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

[চীনা তৃতীয়ানুবাঁদ প্রথমানুবাঁদের অনুরূপ ৷ আশ্চর্য্ের বিষয় চতুর্থানুবাদে এই শ্লোফটি নই | 


ধম্মপদ ও উদ্ানবর্গ ৫৭ 


তিববতীতে আছে, সংস্কতেও আছে। তিব্বতী ও সংস্কৃতে মিল অধিক। কজ্ুনহবুত উম্ম 


সর্বসত্বা মরিষ্যস্তি মরণীত্তং হি জীবিতম্‌। 
যথা কর্ম গমিষ্যস্তি পুণ্যপাঁপফলভোগাঃ॥ ২৩। 


গ্লোকটি স্মহণন্বস্ভুত্তে আছে_-২য় খণ্ড) পৃ ৬৬, ৪২৪। 


সবেব সত মরিস্সস্তি মরণত্তম্‌ হি জীবিতম্‌। 
যথা কম্মং গমিন্সস্তি পুঞ্ঞ পাপ ফলুপগা। 
ংযুত্তনিকাঁয় ১৯৭; নেত্িপকরণ, পৃ ৯৪1] 


১০। জরা, দুঃখ, রোগ, মুত্যু দেখিলে মন চলিয়া যায়; গৃহের সুখ কারাগারের বন্ধন; 
পৃথিবীর জন্য লোভ যাঁয় না। 

[সংস্কৃতে শ্লোকটি আছে,__তাহার ভাঁবটি ঠিক ওরূপ নয়। অন্বাদক কিছু পরিমাণে সংক্ষেপ 
করিয়া অস্পষ্ট করিয়াছেন। চীনা চতুর্থান্থবাদে এই গাথাটি আছে, তৃতীয়ে আছে, তিব্বতীতেও 
আছে; পালিতে পাই নাই। সংক্ষু ত উল্োনবগ্গেল শ্লোকটি-_ 

টীর্ণম্‌ চ দৃষ্টেহ তখৈব রোগিণম্‌ 

মৃতঞ্চ দৃষ্ই! বাপয়াত চেতসম্‌॥ 

জহাতি ধীরো গৃহবন্ধনানি 

কাঁমা হি লোকন্তয ন সুপ্রহ্য়াঃ ॥ ২৭ |] 

১১। হাঁয়! জরা আমিতেছে; রূপ পরিবর্তন হইতেছে? (কেশ ) পলিত করিতেছে; ক্ষণিকের 
মধ্যে জরা সমস্ত দলিত করিয়া লণ্ডভণ্ড করে। 

[ চীনা তৃতীয়ানুবাদের সহিত মিল আছে। তিব্বতীর সহিত তৃতীয় ও প্রথমের মিল পাই। 
তুরথানথবাদ বেশ একটু তফাৎ, অন্ত শ্লোকই মনে হয়। 

চীন? চতুর্থান্ুব্বাচ্ছে শ্লোকটি এইরূপ, 

রূপ পরিবর্তন হইতেছে জরায়) সংসারে আসক্তি কারাগারে বাসের স্থায় ॥ অন্ঞানীদের নিকট 
(যাহাদের চিত্ত জাগে নাই) মৃত্যু আসে ও ধ্বংস করে) মূডঢ় লোকে জানিতে পারে না। ৩১। 
তিব্বতী (রকহিল ৩০) বেক্‌ ২৮। 


৫৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন'লেখমাল। 


শ€স্ররুত উদ্ান্স-র্পেন্প মূল শ্লোকটি এই, 
ধিক ত্বমস্ত জরে গ্রাম্যে বর্ণাপকারিনি জড়ে। 
তথা মনোরমং বিশ্বং ত্য়া যদভিমদিতম্‌। ২৯ 


সীলিতে শ্লোকটি আছে 
ধীতম্‌ জম্মী জরে অথ ছুষ্টগ্রকরণী জরে। 
তাবৎ মনোরমাং বিশ্বৎ জরায় অভিমদ্িতম্‌ ॥ 
সংযুত্তনিকায়। ৫, পূ ২১৭ 


প্রাক্রত শ্রম্মীলে এই গ্োকটি ছিল। 71210, 10170, 0, 187 ] 


১২। শতাযু হইলেও মৃত্যু তাহাকে গ্রহণ করিবে; জরা দ্বারা আক্রাস্ত ব্যাধিগ্স্ত মানুষ শীঘ্রই 
সমপ্তিতে পৌছায়। 
[ গথাটি হরম্মপন্দেল্র চারিটি ও উচ্ছান্নবর্গেল চারিটি সংস্করণেই আছে) 
সকল চীনামুবাঁদের ভাষ| প্রায় একরূপ। 
অংস্ফুত উদ্চীনবর্গেক্প মূলটি এই, 
যোপি বর্ষশতম জীবেত সোহপি মৃত্যুপরায়ণো | 
অন্থহোনম্‌ জরা যাতি *** *** বাস্তকঃ 1 ৩০। 
গাহিলতি অন্ুন্ূপ শ্লোক আছে_ 
যোপি বন্সসতম্‌ জীবে সোগি মচ্চ পরায়ণো । 
ন কিঞ্চ পরিবজ্জতি সপম্‌ এবাভিমন্ধাতি ॥ 
সংযুত্তনিকায়, ৫, পৃ ২১৭। 
প্রীক্ষুত্ত শ্বহ্মপদেল্ে শ্লোকটি পালির অনুরূপ; যথা,__ 
যৌবি বর্ষশত জিবি সোবি মুড পরয়নো। 
নকিজিপরি ০০ 
11215, 10100 0,188, ] 


১৩। যাহাদের জীবন রাত্রিদিন হাস পাইতেছে (আক্ষরিক অন্্বাদ-্এই দিন গত হইল; 


জীবন তাঁহার পিছু পিছু ধ্বংদ হইল)-_-তাহাঁরা যেন অন্োদকে মতন্তের ন্যায়। তাহাদের 
কি আনন আছে? 


ধন্মপদ ও উদ্দানবর্গ ৫১৯ 


[ শ্লোকটি তৃতীয়ান্বাদে আছে) চতুর্থে নাই। তিব্বতী, সংস্কৃত, পালি, প্রাকুতে 
গ্লোকটি আছে। 
সস্ফু ত উল্োনর্পে হ্বোকটি এইরূপ, 
যেষাং বাত্রিদিবাপায়ে হ্াযুরল্লতরম্‌ ভবেৎ। 
অল্লোদকে চ মত্হ্যান।ম্‌ কা নু তত্র রতির্ভবেৎ | ৩৩। 
সালিতে শ্ৌোকুটি আছে) তবে ধম্মপদে নাই। 
যম্স রত্যা বিবসনে আযুং অল্পতরম্‌ সিয়! | 
অল্পলোদকে ব মচ্চানং কিনু। কোমারকম্‌ তহিম্‌। 
জাতক, মুগপকক জাতক ৫৩৮ (৬| পৃ ২৬)। 
প্রাক্রুত শ্রম্মপে পালির অনুরূপ শ্লোক আছে, 
যম্স রতি বিবসিন অযু অপতরো সিঅ।। 


অপোদকে ব মন্তসন কি তেষ নু কুমলক। 
[7800 10100 0,194 1 


১৪। জরা রূপকে নষ্ট করিবে- ব্যাধিযুক্ত শ্বতই যাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; পাপ পুতি ( গ)জ)- 
পূর্ণ এই আকার শু হইয়া যায়) জীবনের চরম মৃত্যু। 
[চীনা চতুর্থন্থবাদে শ্লোকটি নাই। তৃতীয় ও প্রথমের অনুবাদ এক। তিব্বতীর সহিত মিল 
আছে। ও 
ৎস্কুত উদ্ানর্গে গ্লোকটি এইরূপ 
পরিজীর্ণমিদং রূপম রোগনীড়ং প্রভং গুরম্‌। 
ভেৎস্তাতে পুত্যসন্দেহম্‌ মরণাস্তং হি জীবিতম্‌॥ ৩৪। 
গালি হিম্মপন্দেল্র জরাবগৃগে শ্লোকটি আছে_ 


পরিজিগমিং রূপং রোগ নিঢ়ম্‌ পভংগ্ুরম্‌। 
ভিগতি পুতিসন্দোহা মরণস্তং হি জীব্তিম্‌। 
জরাবগ্গ ৩ (১০৯); ইতিবুষক পৃ ৩৭। 


প্রান্ত শ্রম্মলছে শ্লোকটি পাই »_- 


৬৩ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


পরিজিনমিদ রূতু রো অ নিড় প্রভগুণো 
ভিও,সিতি পু. 
10121410120 0, 189, ] 
১৫) এই দেহের কি প্রয়োজন? ইহা নিত্য পুতিগন্ধের আশ্রয়, ব্যাধি দ্বারা অভিভ্ত 
জরামর়ণঅভিশপ্ত। 


[ চতুর্থ চীনান্ুবাদে নাই। তৃতীয়ান্বাদে আছে। তিব্বতী সংস্কৃতে ও পাঁলিতে নাই। 
সংস্প.ত উল্পীনগ্গে“শ্লে/কটি এইরূপ, 
কিমনেন শরীরেণ বিস্রবাপুতিনা সদা। 
নিত্য রোগাভিভূতেন জর! মরণাভভীরুণা ৷ ৩৬। 
প্রার্ুত শিন্সপতে শ্লোকটি আছে একটু অন্য ভাবে_- 
ইমিন পুতিকায়েন বিপ্রবতেন পুতিন 
নিচ শুহবিজিনেন জরধমেন নবসো 
নিমেধ পরম শোধি যোকছেমু অন্তর | 
1১120, 10100 0. 2] 


১৬। লোঁভ শ্বতই বাঁড়িয়া চলে; অধর্ধ বৃদ্ধি পায়? ইহার পরিণাম দেখা যায় না। জীবন 
অনিত্য। 


[ এই শ্লে'কটির অনুরূপ শ্লোক কোথাও পাই নাই।] 


১৭। না আছে পুত্র সহায়, না আছে পিতা ভ্রাতা; সকলেরই মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। 
কোন আত্মীয় যাহাকে ভালবাসিতে পারে। 
[ সকল শ্রন্মসদ ও উল্টো বঙ্গে এই প্লোকটি আছে। 
শুহ-ক্রুত উল্টোনল-্প্পেক্োকটি এইরূপ, 
ন সস্তি পত্রন্তরীণায় ন পিতা নাপি বান্ধবাঁঃ। 
অস্তকেনাভিভূতন্ত ন হি ত্রাণা ভবস্তি তে॥ ৪০। 
লাঁলি শম্মপঙে শ্লোকটি এইভাবে আছে 
ন সস্তি পুত তারায় ন পিতা ন পি বন্ধবা। 
অস্তকেন্ধিপন্নন্দ নথি ঞাতিস্থ তাণতা ॥ 
মগগব্গঞ্র ১৬ (২৮৮ )।] 


ধন্মপদ ও উদানবর্গ ৬১ 


১৮। যেদিন রাত্রি নিষ্ঠাহীন, বার্দক্যেও যে সুখ ত্যাগ করে না, ধনবান্‌ হইয়াও যে ধন দান 
করে না, বুদ্ধের বন গ্রহণ করে না-_এই চারি দৌধযুক্ত লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
[টীনান্নবাদে এই শ্লোকটির ছয়ট পাদ। সংস্কৃতে সম্ভবত ছয় পাদ হোক ছিল। কিন্ত 
ইহাঁর মূল সংস্কৃত, পালি বা তিব্বতীতে পাই নাই। অন্তান্য চীনান্ুবাদেও নাই ।] 
১৯। না আকাশে, না সমুষ্রগর্ভে, না পর্বতমধ্যে প্রবেশ করিয়া,-এমন কোন দেশ কোথায়ও 
নাই মৃত্যুকে যে এড়াইতে পারে । 
[সকল ধঞম্মপদ ও উদ্দানবর্গে শ্লেককটি আছে। সংস্কৃত গ্লোকটি খুব জনপ্রিয় ছিল। 
শ্লোকটি এই, 
নৈবাস্তরীক্ষে ন সুদ্রমধ্যে ন পরতানাম্‌ বিবরম্‌ প্রবিশ্ত। 
ন বিদ্যতেইসৌ পৃথিবী প্রদেশে ত্র স্থিতম্‌ ন প্রসেহত মৃত্যাঃ॥ ২৫। 
সংস্কৃত ল্িব্যীন্বদ্পীনন (৫৩২, ৫৬১) ও তন্দ্রাধ্যা্িকায় (২৬) এই শ্লোকটি আছে। 
পানিতে ধম্মপদ ব্যতীত পেত (পৃ২৯), ও শ্মিতিনল্কপএওহেণ (পৃ ১৫০) 
গ্রন্থে ্লেকটি আছে। পালি শ্রিম্মপল্ছেল্ল শ্লোকটি এইরূপ, 
ন অস্তলিকৃথে ন সমুদ্দমন্থে ন পক্কতানং বিবরং পবিস্স 
ন বিজুতী দো জগতি প্লদেসো! যথট্ঠিতং ন গ্লসহ্থে মচ্চু 
পাপবগঞগ ১৩। 
২০। এই কার্য; আমার কর্তব্য; ইহা করিয়৷ আমি সম্পাদন করিব। যে লোঁক ইহা করিবে 
সে জরা মৃত্যুকে মদন করিবে। 
| চীনা তৃতীয়ানুবাদে এই শ্লোক নাই। তিব্বতী ও সংস্কৃত শেষ পাঁদে “মৃত্যু, শব্ব আছে। 
বিদ্বের অনুবাদে আছে “ছুঃখ” ) চতুর্থানুবাদে শ্লোকটি নাই। 
হক্ষুত উদ্োন বগি শ্লেকটি এই, 
ইদম্‌ মে কার্ধ্যম্‌ কর্তব্যম্‌ ইদম্‌ কৃত্বা ভবিষ্/তি। 
ইত্যেবম্‌ ্পস্তনো মত্ত জরা মৃত্যুশ্চ মদতি। ৪১॥ 
মধ্-এশিয়ায় তুথার ভাষায় ধর্মপদের অস্থবাদ ছিল মূলের সহিত তুখার-অম্ুবাদের খণ্ডিত পুথি 
পাওয়া গিয়ছে। দেই পুধিতে এই গ্লোকটির কিয়দংশ পাই। পালিতে প্লোকটি পাই নাই$ তবে 
প্রাকৃত ধন্মপদে শ্লোকটি আছে, 


৬২ হরপ্রসাঁদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 


ইদ জ মি কেচ ইজি করিঅ ইদ করি'**। 
*** বিন মন অভিমদতি মুচু *** স শোঅ। 
21510 10100 00, 179-8০. ] 


২১। ইহা জানিয়! লোকে আত্মশুদ্ধি করিতে পারে, ইহাতে সে দেখিতে পাঁয় জীবনের ক্ষয়কে ) 
ভিক্ষু মার-সেনাকে পরাভূত করিয়া জীবন ও মৃত্যু হইতে মুক্তি পাঁয়। 
[ এই চীনা অন্ুবাদটি ভাল নয়? চতুর্থনথবাদটি ভাল, সংস্কৃতের সঙ্গে বেশ মেলে। তৃতীয়ানুবাদে 
এটি নাই। নং শদ্োননলগে শ্লোকটি এই, 
তস্ম!ৎ সদা! ধ্যানরত|ঃ সমাহিতা 
হাতাপিনো জাতিজ্রাস্ত দশিনঃ| 
মারম্‌ সসৈহ্যমভিভূয় ভিক্ষবে! 
ভবেত জাতি মরণস্য পাঁরগঃ॥ ৪২। 


এইটি অনিত্যবর্গের শেষ শ্লেক। তুথার-পুথিতেও এই শ্লোকটি আছে। পানি ধম্মপদে শ্নৌকটি 
নাই; তবে অন্ত পালি গ্রন্থে আছে,. 
তন্মা সদা ঝানরতা সমাহিত 
আতাপিনো জাতি খ্যস্ত দস্সিনো। 
মারম্‌ সসেজম্‌ অভিভুয় ভিকৃখবে 
ভব্থ জাতি মরণম্স পারগ! | 
ইতিবুত্তকঃ ২ বগগ, ৯) পৃ ৪১। 


বিদ্-কৃত হুক্মপিন্ত্তুত্রের্স অনুবাদের এই প্রথম বর্গে যে ২১টি শ্লোক আছে, তাঁহাদের 
মধ্যে নিমলিখিত শ্লেবকগুলি ১০ম শতাব্দীর ধমপদের অস্থবাদ বা৷ তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যায়। 


চীন! ১ম চীনাপর্থ চীনাওয় তিবতী সংস্কৃত পালি প্রাকৃত 
শ্লোক ১ সস ১ ৫ ১ ১ স্ চা 
১ম ভাগ 
৩ ৩ -ঠ শঁ 
৩ ১২ ১৭ ১২ + 


১৫ ২০ ১৫ শু শত 


ধম্মপন্দ ও উদানবর্গ ৬৩ 


২য় ভাগ 
চীনা ১ম চীনা পর্থ চীনাওয় ভিব্তী সংস্কৃত পালি প্রাকৃত 
৫ ১৮ ৩ ১৭ চে না 
৬ ২২ নি ২১ 
৭ শ সপ - রি 
৮ ২৪ ১০ ২২ 
৯ -. ১৪ ২৩ ২৩ শা 
১০ ১৯ ২৮ ২৭ 
১১ ২০ ৩০ ২৯ 4 চে 
৩য় ভাগ 
১২ ৩২ ১ ৩১ ৩০ ি শঁ 
১৩ - ৪ ৩৪ ৩৩ - ঁ 
১৪ স্ ৭ ৩৫ ৩৪ +ঁ রি 
১৫ রি ৯ ৩৭ ৩৬ সস রি 
১৬ টি হি ্ী রী ডি চ 
১ম ভাগ 
১৭ ৩৮ ৮ ৩৯ , ৪০ 1 পঃ 
১৮ নি টি ্ি ডি রি মা 
১৯ ২৫ ১৬ ২৬ ২৫ ০ চা 
২য় থ্ও 
২০ ৪২ ৪১ পা 
২১ সৎ ৪৩ ৪২ াঁ টি 


ষটব্য_-ফা-চিউ-চিউ বা! চীনা ধন্মপদস্ৃত্রের অনিত্যবর্গের মুল পুথির সহিত অধিক মিল পাই। 
তিব্বতী ও সংস্কৃত উদ্দানবর্গের ৭ম, ১৬শ, ১৮শ শ্লোকের উৎপতি কোথায় জানি না। সংস্কৃত, পালি 


ও প্রাকৃতের অনেকগুলি প্লে'ক পরস্পরের অনুবাদ মনে হয়। 
৯ 


৬৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


বিদ্ধ তৃতীয় শতাব্দীতে চীনে সংস্কৃত উদীনবর্গ পাইয়াছিলেন) এবং তাহা হইতে প্রথম 
৮টি বর্গের অনেক শ্লোক গ্রহণ করিয়াছিলেন। পেলিও-আবিষ্কৃত ধর্শ্পদ দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
শতকের পুথি। এই প্রবন্ধের 7২০7৩0০০ আমি কিছুই বাহুল্য ভয়ে দিই নাই। ইংরেী 
যে পারুলিপি হইতে ইহা সংক্ষিগ্তাকারে লিখিয়া দিয়াছি, তাহাতে সদস্ত বিষয়টি বিস্ৃতভাবে 
আলোচনা করিয়াছি । লেখক। 


ন্বিশ্পে জ্তব্য--(+)চিহ-এর অর্থ ক্লোকটি আছে।  (--) চিহ্ন, সন্দেহ বা নাই। 


শীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


প্রাচীন বাঙ্গালীর রত্ব-সম্পদ্‌ 


আমরা আজকাল ষে দেশকে বাঙ্গালা বলিয়৷ থাকি, তাহা প্রাচীন কাঁলেও স্থজল। সুফলা শস্তশ্যামল! 
ভূমি বনিয়! পরিগণিত হইত। শ্রীষ্টীর সপ্তম শতকের পূর্বরভাগে যখন প্রদিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক 
হিউয়েম্থ সাং ভারতবর্ষ পর্যটন করিতে আসেন, তখন তিনি পণ বর্ধন, তাঅলিপ্ডি ও কর্ণস্ববর্ণ__-এই 
তিনটি উপবিভাগের ফলকুল ও শন্তপমৃদ্ধি দর্শন করিম মুগ্ধ হন১। কিন্তু ইহা ছাড়া রত্ব- 
সম্পদেও যে প্র/চীন বাঙ্গাল! বঞ্চিত ছিল না ইহার প্রমাণ পাওয়া দুফর নহে। 


(হু) 
বজ্ঞ 


স্কৃত সাহিত্যে রত্রশীস্ত্র ব| রত্বপরীক্ষা নামক এক শ্রেণীর গ্র্থ আছে। তাহাতে পুরাকালে 
ভিন্ন প্রকারের রতু।দির উৎপত্তিস্থলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যার। গ্রীষ্টীর ১৮৯৬ সংব্সরে 
ফরাসী পণ্ডিত লুই ফিনো (0,915 71000) 745 7:212217%5 1%212%$ নামক একখানি 
পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাতে গ্রীষ্টীর় ষ্ঠ শতক ও তৎপরবর্তী কালের আটখানি রত্রশান্ত্র সম্থলিত 
গ্রন্থ টাকা, টিপ্পনী ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত কর! হর। গ্রস্থগুলির নাম-__বুদ্ধভট্-কৃত রত্পরীক্ষা, 
বরাহমিহির-কৃত বৃহত্সংহিতা (৮০-৮৩ অধ্যায় ), অগস্তিমত, নবরত্বপরীক্ষা, অগন্তি-কৃত রত্রপরীক্ষা, 
রদ্বসংগ্রহ, লবুরত্বপরীক্ষা ও মণিমাহাত্ম্য। এই সকল গ্রন্থের বর্ণনা হইতে ফিনো মহোদয় বজের 
আকরের যে এক তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইল,” 
ুদ্ধভট্র-কৃত বত্রপরীক্ষ! " সুরাষ্্ী হিমালয় মাতঙ্গ পৌও্ড, কণিঙ্গ কোশল বৈণ্যাতট স্বর্পকার 
বৃহগ্সংহিতা ** এ এ এ ত্র ত্র ত্র বোত এ 
অগন্তিমত *** এ প্র বঙ্গ এত এ ত্র বেণু এ 
নবরত্বপরীক্ষা .. এ শ্রী মাতঙ্গ এ ত্র ত্র বৈরাগর সোপার 
অগন্ভি-কৃত রত্পরীক্ষা'** এ বব মগধ ত্র এ এ এ এ 
রত্বসংগ্রহ '** এ প্র মাতঙ্গ ত্র এ এর আরব এঁ 


এ পু লু শশা শা শী শী ািাশীশিশীশীট 
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ইহা হইতে দেখা ধায় যে, ছুইধানি গ্রন্থে মাতঙগের স্থলে বঙ্গ ও মগধের উল্লেখ আছে। অন্য 
প্রমাণের অভাবে ইহাদিগের উক্তি যে কত দূর বিশ্বাসযোগা, তাহা বলা কঠিন। পক্ষান্তরে উপরোক্ত 
ছয়ধানি গ্রছেই পুগুদেশ বজমণির আকরের তালিকামধ্যে স্থান পাইয়াছে। কেবল ইহাই 
নহে, দুইথানি গ্রন্থে পুণ্ুদেশের বজ্রের সহিত অন্য দেশোৎপন্ন হীরার বর্ণ বৈষম্যের কথা উক্ত 
হইয়াছে । বুদ্ধভট্ট বলিয়াছেন, 


প্ামং পৌগ্ু.ভবং মতক্গবিষয়ে নাত্যন্তপীতপ্রভম্‌। 
হুর্গারং সিতসার্ঘমেঘসদৃশং রক্তপ্চ সৌরাষইজম্‌। 

আতাঅং হিমশৈলজং শশিনিভং বৈণ্য তটোথং তথ! 
কালিঙ্গং কনকাবভাসরুচিরং শৈরীষকং কৌশলম্‌ 


বরাহমিহিরের উক্তি এইরূপ *- 

পবেণাতটে বিশুদ্বমূ শিরীষকুসুমৌপমঞ্চ কৌশলকম্‌ সৌরাষ্ইকম্‌ আতামম্‌ রুষ্চম্‌ সৌর্গারকম্‌ 
বজ্জম ঈষত্তাআম্‌ হিমবতি মতঙ্গজম্‌ বন্পপুষ্পগঙ্কাশম্‌ আপীতম্‌ চ কলিঙ্গে শ্টামম্‌ পৌগ্ডেযু 
সম্ভৃতম্‌।” 

তাহা হইলে দেখ! গেল যে, খ্রষটীয় ষ্ঠ শতকের পূর্ব হইতেই পৌগুদেশ ( মোটামুটি বর্তমান 
উত্তর-বাঙ্গালা) হীরকের আকরগুলির অন্ততম বলিয়া প্রসিদ্ধি জাঁভ করিয়াছিল । 

এখন দেখা যাউক যে, মোটামুটি কোন্‌ সময়ের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গীলায় হীরক উৎপন্ন হইত। 
ইছার উত্তরে সর্বপ্রথমে আমরা অগন্তিমত ও নবরত্বপরীক্ষা হইতে ছুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিব। 
শ্লোক ছুইটি এই, 


“্কৃতে কোশলকালিলৌ ত্রেতায়াং বঙ্গহেমজৌ। 
দ্বাপরে পৌও,সৌরাধ্রী কলৌ হুর্পারবেণুজৌ”। 
অগস্তিমত « 


পককৃতযুগে কলিলেষু কোসলে বন্্রম্তবঃ। 
হিমালয়ে মতঙ্গাত্রো ত্রেতায়াং কুলিশোস্তবঃ ॥ 
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প্রাচীন বাঙ্গালার রত্ব-সম্পদ্‌ ৬৭ 


পৌও্কে চ স্ুরাষ্ট্ে চ বাপরে পরিসম্ততিঃ। 
বৈরাগরে চ সৌঁপারে কলৌ হীরকসম্ভবঃ1৮ 
নবরত্বপরীক্গা * 


শ্যেক্ত গ্লে।কটি চালুক্যবংশীয় মহারাজ সোমেশ্বর ভূলোকমল্প কর্তৃক ১১৩১ শকে বিরচিত 
মানসোল্লাস নামক গ্রন্থে প্রীর অবিরুতভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় *। এই সকল প্রমাণ হইতে 
বুঝা যায় যে, উল্লিখিত রত্বশান্ত্রকারদিগের মতে উত্তর-বাঙ্গালায় হীরকের উৎপত্তির কাল তাহাদের 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী। এই দিদ্ধান্তের আহ্থকুল্যে অন্ত প্রমাণও পাওয়া যায়। 

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণের একাদশ অধ্যায়ের নাম কোশ প্রবেশ। রত্বপরীক্ষা 
অধ্যায়টির উদ্দেশ্য, কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক রাঁজকোষে প্রেরিত রত্বাদির পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। ইহাতে 
মণি-ুক্তা, বৈদূর্যা, বস ও প্রঝাল_-এই পাঁচ প্রকার রত্বের পরিচয় দেওয়া আছে। অধ্যায়টি 
কোনও সুপ্র'টীন রত্বশান্ত্রের উপাদান লইয়া গঠিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। উহাতে বজের 
উত্পপত্তিস্থল এই ভাবে বণিত হইয়াছে,_- 

"সভারাগ্রকং মধ্যমরাষ্্ীকং কাস্তীররাগ্কং (পাঠীস্তর, কশ্মকরাষ্রকম্‌) শ্রীকটনকং মণিমস্তক- 
মিজ্রবানকঞ্চ বন্রম1” 

এই সকল দেশের নির্ধীরণ করা বর্তমান কালে সম্ভব নয়। তবে টাকাকার ভট্টম্বামীর ব্যাখ্যা 
আশ্রয় করিয়! মধ্যমরাষত্রকে কোশলদেশ ও ইন্্রবান্কে অবস্তিদেশ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে 
পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অর্থশান্ত্রধৃত অতি প্রচীন বত্বণাস্ত্রের সময়ে কোঁশল এবং কলিঙ্গ 
দেশে হীরক উৎপন্ন হইত, পরন্ত পৌও্ড, ও স্ুরাষ্থরে হইত,না । 

খ্ীষ্টীয় প্রথম শতকেও যে বাঙ্গালা দেশে হীরক উৎপন্ন হইত না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
আমুমানিক খ্ীস্রীয় ৬০ সম্বংসরে এক গ্রীক নাবিক 7110105000০ 15190015621) 5৫8, 
নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে পশ্চিমে লোহিত সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া 
পূর্ব্ব বঙ্গোপসাগরের উপকুলস্থিত বন্দর ও বাণিজ্যের কেন্ত্রগুলির এক ধারাবাহিক বিবরণ 
পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষ হইতে হীরক রগানির কথা উল্লিখিত আছে; কিন্তু তাহা 
বর্তমান মাঙ্গাবার উপকূলের বর্ণনা প্রদজে উক্ত হইয়াছে, বাঙ্গালার প্রদঙ্গে নহে। বোধ হয়, ্রী্ীয 
প্রথম শতকের পর হইতে চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতকের মধ্যে উত্তর-বাঙ্গালায় হীরক উৎপন্ন হইত। 
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৬৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


(2) 
মুক্তা 


অতি প্রাচীন কাল হইতেই সিংহলদ্বীপ মুক্তা উৎপাদনের জন্ত বিখ্যাত হিল। কিন্তু প্রাচীন 
বাঙ্গ'লাতেও যে মুক্তা পাওয়া যাইত, তাহার প্রমাণ বিরল হইলেও একেবারে ছুশ্রাপ্য নহে। 
প্রাচীন বত্বশান্ত্র ও তৎসম্থলিত গ্রস্থগুলিতে মুক্তার আকরের যে বর্ণনা আছে, তাহা নিম্নের তালিকাঁতে 
প্রদশিত হইল,--. 

অর্থশান্ত্র--তাঅপর্নী পাগ্যকবাট পাশিকা কুলা চুর্ণী মহেন্্র কদম! জেতিসী হৃদ হিমালয় । 

রত্বপরীক্ষা-_-সিংহল পরলোক সুরাহ তাঅ পুণ্ত, কৌবেরবাট হিমালয় । 

বৃহৎসংহিতা--সিংহল পরলোক সুরার তাপর্ণী পারশর কৌবেরবাট পাগ্যবাট হিমালয় | 

অগস্তিমত-_পিংহল আরবতী পারসীক বর্বর । 

নবরত্বপরীক্ষা--দিংহল আরবতী পারসীক বর্ধর। 

ইহা হইতে দ্রেখা যাইতেছে যে, এক রত্বপরীক্ষ তেই পুগুদেশের উল্লেখ আছে। বলা! বাহুলা, 
এই একমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করা চলে না। কিন্তু আরও একটি প্রমাণ আছে, যাহাকে 
কোনও মতে উড়াইরা দেওয়া যায় না। 


12110103০01 0179 15107126217 508 নামক পূর্বোক্ত গ্রন্থে ভারতবর্ষের পুর্ব উপকূল 
বর্ণনাকালে লিখিত হইয়াছে--%[0)010 15 2 11501068116 ০9116]. 01৪ 080003 2100 1 
11595 200 0115 11) 619 99,000 527 29 0108 119. 00 10 10901 15 2, 10021190601 
%/1)101) 185 (119 9710) 109000 99 072 11501 0910599. 111):001) 19 01209 216 
07902170 10912108 60101 20৫ 98107526106 51010007510 200 [98115 এখানে অবশ্ঠ 
ক্বীকার করিতে হইবে যে, 98000610 792115 ( অর্থাৎ গঙ্গ(সমুখিত মুক্তা ) বাঙ্গালাদেশের বাহিরে 
মগধ প্রভৃতি দেশেও উৎপন্ন হওয়া বিচিত্র নহে। পরন্ত ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, মহাভারতের সভাপর্কের 
ত্রিংশ অধ্যায়ে ভীমের পূর্ব্বদিখ্বিজয় প্রসঙ্গে সাগরোপকণ্ঠবাসী রাজগণ কর্তৃকই মুক্তা উপঢৌকনের 
উল্লেখ আছে,_- 


স সর্বান্‌ শ্রেচ্ছনৃগতীন্‌ সাগরানুপবাসিনঃ। 
করমাহারয়ামাস রত্বানি বিবিধানি চা 
চন্দনাগুরুবস্ত্রাণি মণিমৌক্তিককন্বলম্‌। 
কাঞ্চনং রজতখ্ব বিদ্রমঞ্চ মহাধনম্। 
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অন্যান্য খনিজ পদার্থ 
ঢ6170109 গ্রন্থে গঙ্গানদী ও নগরের উল্লিখিত বর্ণানাপ্রপঙ্গে বলা হইয়াছে, “6 15981 


0086 00610 81901 101029 21234 1950 012,009 900 00০10 159 ০14 ০০011 
1010 15 08116 62৫5৮ ইহা হইতে মনে হয়, গ্রস্থকার হুয়ং বাঙ্গালাদেশে সুবর্ণথনির 
অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন নাই। তাহার নিজের অভিজ্ঞতা! ভারতের পূর্ব উপকৃলস্থিত 
প্রদেশগুলি সম্বন্ধে যে সামান্থই ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি উক্ত 
প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, বর্তমান ছোটনাগপুৰ 
কিংবা ত্রিপুরা প্রদেশে এ সকল খনি বিদ্যমান ছিল। 


শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল 


বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত 


অনেকের বিশ্বাস যে, প্রাচীন ভারত দর্শনশান্ত্রে ও স্তারশান্ত্রে। সাহিত্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশান্তরে 
উন্নতি করিয়াছিল। কিন্তু প্রাকুতিক বিজ্ঞান অথবা অপর বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ কোন উন্নতি 
লাভ করিতে পারে নাই। আমরা দেখাইব যে, এ বিশ্বাস সত্য নহে। সত্য হইলেও ইহাতে লজ্জার 
কাঁরণ আমাদের কিছুই ছিন না। কারণ, বিবিধ প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞানের শেষ পরিণতি দর্শনশাস্ত্ে। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শনশস্ত্রের মধ্য দিয়াই মানবকে পরমাত্মার চরণোপান্তে উপস্থিত করে। 
সুতরাং আমদিগের লজ্জিত হইবার কোনই কারণ ছিল না। প্রাচীন ভারত বিবিধ বিজ্ঞানশাস্তে 
বিস্ময়কর উন্নতি লাঁভ করিয়াছিল । 

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ প্রথম আবিষ্কার করেন বণিয়া পাশ্চান্যদেশে যশন্বী হইয়াছেন। বস্ততঃ 
মাধ্যাকর্ষণ তিনি প্রথম আবিষাঁর করেন নাই। ভারতের ভাঙ্করাচ'ধ্য সম্ভবতঃ শ্রী্টীয় ঘদখ শতাব্দীর 
প্রারস্তে উহ গ্রথম আবিষ্ার করিরাছিলেন। নিউটনের প্রায় ৫০০ গাঁ শত বদর পুর্বে এই 
আবিষ্কার সিদ্ধ হইয়াছিল। পাশ্চান্ত্যদেশে কোপারনিকাস প্রথমে শুনাইয়াছিণেন যে, পৃথিবী প্রত্যহ 
তাহার মেরুদণ্ডের উপর ঘোরে; কিন্তু আকাশের জ্যোতিফষমগ্ডন পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে না। 
পৃথিবীর এই আহ্চিক গতির ফলেই জ্যোতিফমণ্ডল ঘোরার হ্যায় দেখা যায়। কোপারনিকাদ শ্রীষ্টার 
পঞ্চদশ শতাবীতে এই আবিষধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আর্ধভষ্ট কোপারনিকাসের 
প্রায় এক সহস্র বর পূর্বে পৃথিবীর আহ্ছিক গতি মানব-মাজে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
এবং এঁ আহ্কিক গতির বেগ-গণন| ও বর্তমান যুগের গণনার মধ্যে প্রভেদ মাত্র 531১ পৃথিবী 
যে প্রায় গোলাকার, তাহাও ভারতবর্ষে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। মহাবীর আচার্য) সম্ভবতঃ খ্রীষ্টার নবম 
শতাব্দীতে ইহা! আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 

ভারতবর্ষে গণিতশাস্ত্জ্ঞ প্ডিতগণের প্রথম আবির্ভাব ও বিশ্ময়কর মফলতা-লাঁভ অধুনা কোন 
কোন পাশ্চাত্য প্ডিতও মুক্তকে শ্বীকার করিতেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্যয, বরাহমিহিরের 
নাম নিউটন অপেক্ষা কৌন অংশেই কম গৌরবান্ধিত নহে। 10176107091 081081ও উচ্চ অঙ্গের 
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গণিতবিদ্যা। এ বিদ্যা ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ভাস্করাচার্ধ্য এই বিদ্যার প্রথম 
আঁবিষর্তী। তিনি পৃথিবীর ব্যাসের পরিমাণ গণনা করিয়াছিলেন ; এবং পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব 
প্রথম নির্ণয় করিয়াছিলেন । বিষুবরেখার ক্রাস্তি সামান্ত একটু গতিবিশিষ্ট । এই গতি (13:0659107 
0৫0১ [:001005:95) ভারতবর্ষেই বরাহমিহির প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 

ভারতীয় গণিতজ্ঞগণ দশমিক গণনা! প্রথম প্রবর্তন করেন, এ কথা সর্বজনবিদিত ) প্রকৃতপক্ষে 
ভারতীয়গণ দর্ধপ্রথম পাটাগণিত, বীজগণিত এবং 90110110681 0100100)0-র গণনাবিদ্যায় 
সফলতা লাঁভ করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস যে, 106601 0০81০0185-এর গণনা-পদ্ধতিও 
ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 

রসায়নশাস্ত্রেও ভারতীয়গণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিরাছিলেন। আচার্য; শ্রীযুক্ত প্রনুল্চন্দ্র রায় 
মহোদয়ের প্রণীত [71000 01)901905 পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এতদ্দেশীর প্রাচীনগণ 
এই বিদ্যায় কত অধিক উন্নত হইয়াছিলেন। লৌহ দ্রব করিয়া, একটি অথও স্তস্ত গ্রস্তত করিয়া 
প্রচীনগণ কেবল দিল্লী নগরীর শোভা বৃদ্ধি করেন নাই, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ রাঁসায়নিকগণেরও বিশ্ময় 
উৎপাদন করিয়াছেন। রপায়নবিদ্যায় ইউরোপ আরবগণের নিকট খমী, এবং তাহারা ভারতের 
প্রচীন আর্ধ্গণের নিকট খণী। এতর্দেশীয় কবিরাজ মহাশয়ের! অতি সাধারণ যম্বের সাহাধ্যে যেরূপে 
ধাতু-ঘটিত ওষধ প্রস্তুত করেন, তাহাও আশ্চর্যজনক | চিকিৎসীশী্ত্র প্রাচীন ভারতে অত্যন্ত উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল। আয়ুর্কেদীয় এবং তান্ত্রিক চিকিৎসাকে কোন কোন অংশে অনুন্নত বলা সম্ভব 
হইলেও, এ দুই চিকিৎসা'প্রণাঁলী মোটের উপর অতি গভীর গবেষণার পরিচয় দেয়। শবব্যবচ্ছেদ 
সম্ভবতঃ ভারতেই প্রথম হ্ইয়াছিপ। অস্ত্রচিকিৎসাও এদেশে কম উন্নতি লাভ করে নাই। 
ভগ্ন জান্ুকে গমন-সমর্থ করা, অন্ধকে দর্শন-সমর্থ করা অত্যন্ত অধিক উন্নতির পরিচয় দেয় ।২ 
এ বিষয়েও ভারতই সকলের শিক্ষাগ্তরু। এ কথা আজ পর্ডিতমণ্ডলীতে একরূপ স্বীকৃত হইয়া! 
আদিয়ছে। গীড়িত হইবাঁর পূর্বে দেহকে গীড়ার আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখিবার নিমিত্ত দেহমধ্যে 
প্রতিষেধক গুঁষধ প্রবেশ করাইবার প্রণালী ভারতবর্ষেই প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। আমরা বাঁল্যকালে 
বসস্ত রোগের নিবর্তক বাঁজলা টাকা দিবার প্রথা দেখিয়াছি । দেহমধ্যে কৃত্রিম উপায়ে গুষধ প্রবেশ 
করাইয়া দিবার প্রথ! মানবের প্রচুর উপকার করিতেছে এবং আরও করিবে। ইহা ইউরোপে উল্তাবিত 
হইবার বহু শতাবী পূর্বে ভারতবর্ষে প্রথম প্রচলিত হয়। দেহে রক্ত চলাচল করে, এই সত্য হার্ভি 
আবির করিবার বহু পূর্বে ভারতীয় আফুর্বেদেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল । 





২ খখেদ?, ১১১১।৮। 
টপ 


৭২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধনলেখমাল। 


মনুসংহিতা, রাজমার্ভৃও, গর্ভোপনিষদ্‌ প্রভৃতি হইতে জীন! বায় যে, ভ্রগতত্ব এবং বংশানুক্রম 
শান্তর সঙ্বন্ধে গবেষণাও ভারতবর্ষেই প্রথম অন্ষঠিত হয় । এতদুভস্ন শাস্ত্রই বর্তমান সময়ের স্যার উন্নতি 
লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু পাশ্টান্তগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও দে পরিমাণ জ্ঞানলাভ 
করিতে পারেন নাই, তাহ। বোধ হয় এতদ্দেশীয়গণ সেই কালেই পারিয়াছিলেন। তাহারা শুক্র শোণিত 
হইতে পুংকীট* ও স্্রীকীটের* অস্তিত্ব অবগত হইয়াছিলেন? অথচ প্রাচীন ভারতে অন্ুবীক্ষণ আবিষ্কৃত 
হয় নাই। এ কম আশ্চর্যের বিষয় নছে। 

500101085 ব| সমাজতত্ব বেদে, কোন কোন ব্রাহ্গণে এবং প্রাচীন স্বৃতিতে যেরূপ উন্নত অবস্থায় 
দেখা যায়, সেরূপ উন্নতি পাশ্চাত্যাদেশে এখন পর্যন্তও দেখা যায় না। এ বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীনগণ 
যত পরীক্ষা করিয়াছেন এবং যেরূপ বিস্তৃত পরীক্ষা করিয়াছেন, সেরূপ পরীক্ষা পাশ্চাত্দেশে আন্ত 
হইবারই বহু বিলম্ব আছে। সমাজে শ্রমবিভাগ করা, গুণ এবং কর্মমবিভাগ করা, 1065179] 
০0107669610) বা আভ্যস্তরীক প্রতিযোগিতা যথাসম্ভব হাস করা, ব্যক্তি এবং সম্পুদায়ের আত্ম- 
ম্ধ্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়াও সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং অপক্্টত্ব গুণ-কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষে 
মানুষে মৌলিক ভেদ স্বীকার করিয়াও এ ভেদকে অলজ্ব্য না করিয়া, সমাজে এক্য স্থাপনের উপাধ 
উদ্ভাবন করা সমাজ-বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট উন্নতির পরিচয় দেয়। 

পশুদিগকে গৃহপালিত করিয়া মানব-সমাজ অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ সভ্যাবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি, সভ্যতার উন্নতির সহিত ৫0100901086101) 01 20107915 
বা পশুপালন অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংস্থষ্ট । আমার যত দুর জান! আছে, তাহাতে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী 
মহাশয়ই দেখাইয়াছেন থে, ভারতীয় প্রাচীন আর্ধ্যগণই প্রথমে হস্তীদিগকে গৃহপাণিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। ডারুইন্‌ দেখাইয়াছেন যে, কুকুর গৃহপালিত বুক, ও বিড়াল গৃহপালিত দিংহ শ্রেণীর 
জীব। আমার বোধ হয়, ইহা অল্পায়াসেই প্রমাণ কর! যাইতে পাঁরে যে, ভারতবর্ষেই পশু-পালন- 
কৌশল ও পণু-পালন-বিদ্যা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল । এ মীমাংসা সত্য হইলে ভারতবর্ষই মানব- 
সমাজে সভ্যতার প্রথম পথপ্রদর্শক | 

ভারতীয় প্রাচীন অর্থশান্ত্র এবং রাজনীতি মানব-সমাঁজে প্রথম দেখাইয়া! দিয়াছে- রাজতন্ত্রের সহিত 
গণতন্ত্রের কিরূপ আশ্র্ধ্য সামগ্শ্ত হইতে পারে। 

খগেদসংহিতায় “শ্বরু স্থষ্টির উল্লেখ আছে। অর্থাৎ স্যষ্টি একবার মাত্রই হইয়াছিল । সুতরাং 
উহা নিশ্চয়ই অবিশেষ (00015160685 )| সাংখ্যদর্শনে প্রক্কৃতি হইতে ব্যক্ত ব্রহ্ষাণ্ডের 

ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হওয়া জানা যাইতেছে । এই ছুই তত্ব একত্র করিলে আমরা কি বুঝিতে পারি? 


ও 50611810200 $ 0৬007, 


বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত ৭৩ 


যাহা! বুঝিতে পারি, তাহা বর্তমান যুগের বিবর্তন-বাদ হইতে অধিক বিভিন্ন নহে; বরং আমার মতে 
তরী বাদের সমধন্মী বণিয়া স্বীকার করা যাঁয়। বর্তমান জগতে জড় বিবর্তন-বাদ এখনও সম্যক্‌ 
প্রতিষিত হয় নাই। কিন্ত ছান্দোগ্য-শ্রুতির পসর্ব্ং খন্রিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি”--এই মন্ত্রে জড় ও 
জীবের প্রভেদ বেরূপভাঁবে অস্বীকৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বর্তমান যুগের [16০%:০৫-বাদের 
কোনই পার্থক্য দেখিতে পাই না। লজ টম্সন্‌, র'দারফোর্ড, রিগী প্রভৃতি পর্তিতগণের গবেষণা! 
হইতে পরমাণুর গঠন যাহা! বুঝা যাইতেছে, তাহাতে জড় আর কিছুই থাঁকিতেছে না । রিগী বলিয়াছেন, 
[19161 13 001009504 ০01 12160010173 200. 17100601093 210 1006 00200011006 
01010915 8000696100 06 09 (910৫1 এ কথার সহিত “সমস্ত জগ ব্রহ্ম” 
মীমাংসার পার্থক্য ত নাইই, বরং শ্রুতির মীনাংসাই বর্তঘান যুগের বৈজ্ঞানিক মীমাংসা হইতে অনেক 
অধিক দূর অগ্রপর হইয়াছে । জড় যদি কিছুই না থাকিল, তবে সকলই চৈতন্তময় হইয়া গেল। 
ইহার সহিত যখন মনে করি যে, বর্তমান বিজ্ঞান-বিবর্তন বাদকে অন্ধশক্তি-লিত মনে করে না, বরং 
নানা উন্নতি ও অবনতির মধ্য দিরা এক পথেই বিবর্তন সিদ্ধ হইতেছে--এইরূপই মনে করে, তখন 
এ মীমাংনা অনিবার্ধ্য হই! উঠে বে, ভারতীর প্র'চীনগণের স্থষ্টি-রহন্ত ভেদ করিবার যে সাধনা ছিল 
এবং তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল, তাহা বর্তধান যুগ অপেক্ষা অনেক অধিক উন্নত ও পরিপুষ্ট। 


প্রীশশধর রায় 


রিটা রররোর যরারারাররারানাানা রাজার ররর তালার 
৫ 71006700)50175 01 01/51021 01161301706209, 


ব্রন্মদেশে বোধিসত্ব লোকনাথ ও মহাযাঁন 
কৌদ্ধ-ধর্থের অন্যান্য দেবত। 


(হক) 


্রহ্মদেশ বহুদিন হইতেই, এবং বর্তমানেও, হীনযান বৌদ্ধধর্মের দেশ। পঞ্চদণ শতাব্দীর শেষপাঁদে 
রাজা ধন্মচেতি (১৪৭২-৯২) কি ভাবে নৃতন করিয়া ব্রচ্মদেশের হীনযাঁন বৌদ্ধধর্ম্নে নবজীবন সঞ্চার 
করেন এবং এই নব অত্থযদয় উপলক্ষ্য করিয়া সিংহলের সঙ্গে কি করিয়া নূতন ধর্ম-সম্ন্ স্থাপিত 
হয়, তাহার ইতিহাঁস পণ্ডিতেরা সকলেই জানেন। তাহারও বহুদিন আগে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
রমঞদেশের ( নিয়ব্রহ্গ ) রাজধানী থাটোন নগরী হইতে উত্তরব্রন্মের রাজধানী পাগানে কি করিয়া 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে, তাহার কাহিনীও আজ আর অজ্ঞাত নয় ১) 
কিন্ত সর্বপ্রথম থাটোনে, তথা নিয়্রদ্ষে কবে এবং কি করিয়! এই খেরবাদ বৌদ্ধধর্শের প্রচার হইল, 
অহার খবর আমরা এখনও জানিনা । দরীপবংশ ও মহাবংশ নামক গিংহলী বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে 
যে, দেবপ্রিয় রাজর্ষি অশোক সোন ও উত্তর নামক ছুই ভিক্ষুকে সন্ধন্ম প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন 
নুবগ্রভূমিতে, অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে | ধর্্চেতির রাজত্বকালে উৎকীর্ণ পেগু সহরের নিকটস্থ কল্যামী 
শিলালেখেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে *। তাহা ছাড়া, জনশ্রুতি এ কথাও বলে যে, স্থবির পণ্ডিত 
ুদ্ধঘোষও একবার ব্রহ্মদেশে গিয়া! সব্বর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু আমাদের হাতে এতিহাদিক 
প্রমাণ এত হ্ল্ল যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই প্রশ্নের কোনও সুমীমাংসা চলিতে পারে না। 
তহার উপর বর্তমানে পণ্ডিতদের আলোচনার গতি দেখিয়া মনে হয়, এই দুইটি ঘটনার একটিকেও 
তাহারা বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। তবে, এ কথা খুব জোর করিগ়াই বলা চলে যে, ব্রহ্মদেশে, অন্ততঃ 
নিয়রন্দে, হীনযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারলাভ করিয়াছিল গ্রীষ্টায় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেই। 
বর্তমান প্রোম সহর হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে জনবিরল হজ গ্রামের স্থুবিস্ুত ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে 
কয়েকটি শিলালেখের খণ্ডাংশ, ও দুইটি শ্বর্শাসন পাওয়া গিয়াছে «। এই লেখগুলি হইতে পরিষ্কার 
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ব্রঙ্গাদেশে বোধিসন্্ লৌকনাঁথ ও মহাঁযান বৌদ্ধ-ধর্দ্দের অন্যন্য দেবতা ৭৫ 


করিয়া সুসংলগ্ন ভাবে কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু এ কথা বুঝ! যায় যে, তাহাতৈ 
বিনয়পিটকের বৃহন্তম খণ্ড মহাঁবগ্গ হইতে কোঁন কোন অংশ এ লেখগুলিতে উদ্ধৃত আছে; এবং 
বৌদ্ধধর্ধের যাহা সার তব, সেই দুঃখ, ছুথের স্বরূপ ও ছুঃথের নিবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু তব্বকথার 
উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া, কয়েক বৎসর হইল, আমাদের দেশের প্রাচীন তালপাতার পুথির মতন, 
সোনার পাতার কুড়ি পৃষ্ঠার একটি পুথি এই হজ গ্রামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া গিয্নাছে £। 
এই পুথিটির পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই, কিন্তু যতদুর আমি পড়িতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় 
যে, অভিধম্ম ও বিনয়পিটক হইতে কিছু কিছু অংশ ইহার মধ্যে উদ্ধার করা আছে। ইহার 
প্রথম পাতায় 'পতিচ্চসমুগ্প।দ” সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে, এবং শেষ হইয়াছে 'ইতিপি স তগবা 
অরহন্‌ সমাস্ুদ্ধে” ইত্যাদি কথাদারা। কাজেই এই শিলালেখগুলি এবং পাওুলিপিটির বিষয় যে 
হীনঘান বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয়, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের একটিতেও তারিখ কিছু 
নাই। তবে অক্ষরের গঠন ও আকুতি দেখিয়া! মনে হয়, ইহাদের লিপিরীতি পঞ্চম ও যষ্ঠ শতাব্দীর 
কানাডা তেলেগু লিপির মতন। কাজেই, এ কথা অনুমান করা সহজ যে, গ্রীষ্টার পঞ্চম ও যষ্ঠ শতাব্দীর 
আগেই হীনযান বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল, এবং দক্ষিণ-ভারতের কানাড়া- 
তেলেগু প্রদেশ হইতেই তাহার যাত্রার স্চন| হইয়! থাকিবে! কিন্তু সে যাহা হউক, তখন হইতে 
না হইলেও, অন্ততঃ পাগানে এ হীনযান বৌদ্ধপর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কিছুদিন পর হইতেই, অর্থাৎ 
অন্ততঃ গ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাবী হইতেই ব্রহ্মদেশ একান্তভাবে হীনযান বৌদ্ধধর্ম বাস্বী, এবং 
বর্তমানেও ব্রহ্মদেশবাসীর উহাই জাতীয় ধর্ম ॥ এদেশে কোনদিন যে অন্ত কোন ধর্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ষণাধর্্ 
অথবা! মহাঁযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, প্রসার লাভ করিয়াছিল, এ কথা কোন ব্রহ্মদেশবাসীই আজ আর 
সহজে বিশ্বীম করিতে চাহেন না। 

কিন্ত, অন্যত্র এ কথা আমি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, হীনযান বৌদ্ধধর্থের প্রসার ও 
প্রতিপত্তির কালেই পুজারী ব্রাঙ্গণ ও জ্যোতিধীদের, হিন্দু শিল্পী ও বণিক্দের অবলদ্বন করিয়া 
রহ্মণ্যধন্ম একদিন ব্রহ্মদেশে, শ্বল্ল হইলেও, প্রসার লাভ করিয়াছিল, এবং রাজনভায় সে 
ধর্মের প্রতিপত্তি ছিল «| তেমনি, কথট| নুতন বলিয়া মনে হইলেও ইহা সত্য যে, একসময় 
মহাযান এবং তান্ত্রিক বৌদ্বধর্মও ব্রহ্মদেশে হীনযান বৌদ্ধধর্মের পাশে পাশেই স্থান লাভ 
করিয়্াছিল। এবং গুধু পাশে পাশেই নয়, উত্তর-্রঙ্ষের রাজধানী পাগানে হীনযান বৌদ্ধধর্ম 
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৭৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


প্রতিষ্ঠার আগেই মহান ও তান্ত্রিক বৌদ্বধর্দম কতকটা প্রসার লাঁত করিয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। 
ব্রহ্মদেশের প্রাটীন এতিহাসিক সাহিত্যে অবশ্য উল্লেখ আছে যে, হীনযান ধর্মের প্রতিষ্ঠার আগে 
পাঁগানে বৌদ্ধধর্ম বলিয়াই কিছু ছিল না; কিন্তু এ উল্লেখের মূল্য খুব বেশী নয়। ব্রহ্মদেশের পুত 
বিভাগের অধ্যক্ষ ঈসির ছুরোয়াজেল (0101. 6090193 19019150116) ঠিকই বলিয়াছেন যে, এই 
উল্লেখের একমাত্র অর্থই হইভেছে__নান! ছুর্নীতিমূলক আচার-ব্যবহার সংবলিত ও হিংসামূলক 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধন্্রকে একাস্তভ!বে অস্বীকার করিবার একটা চেষ্টা, এবং এ চেষ্ট1 বর্তমান হীনযান- 
ধর্মাবন্স্বী ইতিহাসলেখকদের পক্ষে খুবই শ্বাভাবিক। ৬ বৌদ্ধ এঁতিহাসিক লাম! তারনাথ 
লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গাল! দেশে সেন রাজাদের আমলে যখন মুসলমানদের উৎপাত আর্ত হয়, 
তখন অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আমার্ধ্য মগধ হইতে পাগান ও কম্বোজদেশে পলাইয়া যান, এবং 
তাহার ফলে পাগানে, আরাকানে ও হংসাবতীতে (পেগ) মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার লাভ করে। 
তারনাথ বে তথ্যের উদ্লেখ করিয়ছেন, তাহার সমর্থন আমরা পাই পাঁগানের 'অরী” নামক একটি প্রাচীন 
তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস মধ্যে। পর্ডিতবর ছুরোরাজেল গ্রমাণ করিয়াছেন যে, তান্ত্রিক মহাযান 
ধরমমদমাজভুক্ত এই “অরী+ সম্প্রদায় গ্রীষ্টীর ষষ্ট অথবা মপ্তম শতাবীতে পূর্ব-ভ/রত হইতে উত্তরক্রদ্গে 
আপিয়াছিল। তিব্বতী গ্রন্থ হইতে তিনি পাঁগনে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন) তাহা ছাড়া, পাগানের মিন্নান্থু গ্রামের ছুইটি মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রের বিষয়বস্তর মধ্যেও 
সে গ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । অষ্টম শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় তান্ত্রিক ধর্দ্ধারা অভিভূত * হয়, 
এবং তাদের মধ্যে নানীপ্রকার হিংসা ও ছুর্নীতিমূলক আচারপপদ্ধতি প্রপার লাভ করে; উল্লিখিত 
প্রাচীর-চিত্রগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। পাগান-রাজবংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা রাজা আন্ওর্হথ 
এই 'অরী” সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ধ্য হন নাই; পঞ্চদশ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত ইহাদের অস্তিতত্বর খবর শিলুলেখ হইতে পাওয়া যায় । তাহার পরে বৌধ হয়, রাজা 
ধণ্মচেতি কর্তৃক হীনধান বৌদ্ধধর্মের নব জাগরণের ফলে ইহারা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যার । * 

এই মহাযান ধর্মের অস্তত্বের প্রমাণ ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে আবিষ্কৃত মহাযান দেবদেবীর মুষ্তি 
হইতেও পাঁওয়! যায়। নিম়্রদ্ধে হজ! গ্রামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চারিহস্তবিশিষ্ট একটি বোধিসত্ব 
অবলোকিতেশ্বরের মুন্ডি পাওয়া গিয়াছে; শিল্পরীতি দেখিয়া মনে হয়, শ্রীষ্টায় ৭ম অথবা ৮ম শতাব্দীর 
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্রহ্মদেশে বোধিসত্ব লৌকনাথ ও মহাযান বৌন্ধ-ধর্মের অন্যান্য দেবতা ৭৭ 


রচনা! এই মুষ্তিটি ( ১নং চিত্র)। মৃত্তিটির পাস্নের পাতা ছুইটি, এবং কন্গুই'র নীচে হইতে ব| হাতখানি 
ভাঙিয়া গিয়াছে । কিন্তু সুউচ্চ মুকুট-ভূঁষণের উপর ধ্যানী-বুদ্ধ অমিতাভের যে উপবিষ্ট মুস্তিটি, তাহা 
হইতেই বুঝিতে পারি যে, ইনি অবলোকিতেশ্বর ছাড়া আর কেহই নহেন *। পাগানের আনন্দ 
মুজিযুমেও ব্োঞরধাতু-নির্্িত 'অধলোকিতেশ্বরের একটি ছোট মৃত্তি আছে (২নং চিত্র )। তাঁহার দক্ষিণ 
বছতে বরদমুদ্র এবং বাম বাছতে একটি পদ্মের মুণাল ৯। কিন্তু ইহাকে অবলোকিতেশ্বর 
বলিয়! চিনিবার প্রধান চিহ্ন হইতেছে-_-ইহার মুকুটের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ধ্যানীবুদ্ধের মুর্তিটি। 
অবলোকিতেশ্বরের শক্তি তারাদেবীরও একটি ছোট ব্রেঃঞ্জ মুর্তি পাওয়া গিয়াছে ম্যাগওয়ে জেলার 
মনাবর্গও গ্রামে (৩নং চিত্র )। দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে বরদমুদ্রা, বাম 
বাহুতে বিতর্কমুদ্রা এবং একটি পদ্মের মৃণাল ১*। পাগানের আনন্দ ম্যুজিযুমেও একটি ছোট 
তারামূর্তি আছে। এবং হার দেহভঙ্গী দেখিয়া সহজেই তহাকে চেনা যায়। ১১ 

১৯২৯ গ্রীষ্টাব্ষে আমি যখন তৃতীয়বার ব্রহ্মদেশের পুরাতন্ব সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিতে 
যাই, তখন রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্ধের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জি এইচ লুমস্‌ (৩. 17. 140০০) 
মহাশয় আমাকে অনেকগুপি “তেলাইউ” শিপালেখের কথা বলেন, এবং তাহাদের মধ্যে যে একই 
সঙ্গে (বোধিসন্ব) লোকেশ্বর (অর্থ অবনোকিতেশ্বর) ও মৈত্রেয়ের উল্লেখ আছে, সেদিকে 
আমার মনোযোগ আকর্ষন করেন। শিলানিপির এই উদ্লেখের অশ্ত্ধ্য সমর্থন পাওয়া যায় 
্রঙ্মদেশের প্রাচীন মৃত্তিপিল্পে। বুদ্ধদেবের এক পাশে দণ্ডায়মান অবলোকিতেশ্বর ও অন্য পাশে 
দৈত্রেয, এমন প্রস্তর-চিত্র ব্রহ্মদেশের অনেকস্থানেই পাওয়া গিয়াছে । হতজা গ্রামে প্রাপ্ত একটি 
্রস্তর-চিত্রে দেখা যায়, বুদ্ধদেবের ছুই পাশে ছুইটি চাঁমরধারী অনঙ্কার-ভূষিত পুরুষ দণ্ডায়মান । 
ইহারা ছুইজন যে অবলোকিতেশ্বর ও ধৈত্রেয_-এ দক্বন্ধে কোন সনোহ নাই ১২। টোয়ান্টে 
জেলার (06০) সুদদঞ্গদ্যি বিহারের একটি প্রস্তর-চিত্রেও বুদ্ধদেবের ছুই ধারে পদ্মের উপর 
দগ্ডারমান অবলোকিতেশ্বর ও ঠৈত্রেয়ের প্রতিচিত্র দেখা যায় ১০। আরাকানের মহামুনি 
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১৩ 15৫, 1915, 0. 17, 21501০01706, অনুরূপ প্রস্তবচিত্র পাগান এবং অন্যান্য স্থানেও দুই 
চারিটি পাওয়া গিয়াছে। 


৭৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


মুন্তিটিকেও অনেকে মৈত্রেয়ের মৃত্তি বলিয়াই মনে করেন ১৪ মৈত্রেয়ের (পালি--মেস্তেয় ) 
উল্লেখ অনেক শিলালেখেও আছে? কোন পুথ্য কাজের ফলস্বরূপ পরঙ্জন্মে যাহাতে তিনি 
মেত্বেরকে দেখিতে পান, সোয়েগুজ্যি শিলালেখে রাজা আলাউংপিখুর এ রকম ইচ্ছা 
প্রকাশ পাইয়াছে ১৪ | পাগুনের আনন্দ মু[জিয়ুমে পন্মাঘনে উপবিষ্ট বোধিসত্ব মঞ্ুপ্রীর 
একটি প্রস্তরমুর্তি আছে। তাহার ডান হাতে একটি তরবারি মাথার উপরে ধরিয়া তিনি 
অজ্ঞনতার অন্ধকার দূৰ করিতেছেন ১৬) অন্য হাতখানিতে সাধারণতঃ একটি বই বুকের 
উপর ধরা থাকে, কিন্তু সেহাতখনি ভাঙ্গিযা গিয়ছে। শিল্পরীতি দেখিয়া মনে হয়, মুর্তি 
দশম অথব| একাদশ শতাব্দীর রচনা । এই মু[জিযুমেই আর একটি অপূর্ব শিল্প-নিদর্শন 
আছে; তাহাতে একটি নর ও নারী অত্যন্ত নিবিড় দৈহিক মিলনালিঙ্গনৈ আবদ্ধ। খুব 
সম্ভব কোন মহাযান দেবতা তাহার শক্তিকে 'িবুম* ভঙ্গীতে আলিঙ্গন করিয়া আছেন; কিন্ত 
অন্ত কোন চিহ্ন বা অভিজ্ঞানের অভ!বে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া! কঠিন ১৭। 


(খ) 

কিন্তু মৈত্রেয় ও অবলোকিতেশ্বর, মঞ্ুপ্রী ও তারাদেবী অপেক্ষা ব্রঙ্গদেশে, অন্ততঃ উত্তর-ব্রন্মের 
রাজধানী পাগানে, বোধিদত্ব লোকনাথের প্রতিষ্ঠা অনেক বেশী ছিল বলিয়াই মনে হয়। পাঁগানে 
মহাযান ধর্মের যে কয়টি দেবদেবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে লোঁকনাথের 
ৃত্তিই সকলের চেয়ে বেণী। পাগানের আনন্দ মুজিয়ুমে নোকনাথের ত্রোঞধাতু-নির্শিত ছুইটি মৃষ্ঠি 
আছে ( ৪নং ও ৫নং চিত্র) ছু"টি মুর্তিই পল্মাসনে ললিত ভঙ্গীতে উপবিষ্ট ॥ তাহাদের ডানহাতে 
বরদমুদ্রা, বাম হাতে লীলাকমল। দক্ষিণে ও বামে ছুইটি উদ্ধমুখী পল্সের মৃণাল স্থ্বস্কিম ভঙ্গীতে 
পত্রে পুণ্পে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মূর্তি ছুইটির অঙ্গে অনস্কারের প্রাচূর্য/; গলায় হার, কানে কুগুল, 
মণিবন্ধে বলয়, বাহুতে বাজুবন্ধ, পারে নূপুর, এবং কটিদেশে মেখলা। ইহাদের মণ্ডন রীতি ও 
গড়ন একটু স্থূল হইলেও সুন্দর সনেহ নাই। মাথয় জটামুকুট, তাহার নীচ হইতে কুঞ্চিত 
অলকদাম লীলায়িত ভঙিমায় বিলঘ্বিত। বোধিসত্ব লোকনাথ অবলোকিতেশ্বরেরই একটি বিশেষ 
১৪ )* 73. তি, 55 79125 ৬০], 111) 22161) 0, 201, 
১৫1010., 792০--1/80208 11117 200 1,006. 
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প্রকাশ। লোকনাথের “সাপনে' তাঁহার যে পরিচয় আমরা পাই, মুত্তিতত্বের দিক্‌ হইতে সেই 
পরিচয় ও বর্ণনার সঙ্গে এই মূর্তি ছুইটি অবিকল্প মিলিয়া যাঁয়। চারিটি সাধনের মধ্যে তিনটি 
সাধনে লোকনাথের সঙ্গে তাহার সঙ্গী আর কোন দেব অথবা! দেবীর উল্লেখ নাই। এই 
তিনটি সাধনের মতে লোকনাথের দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা, বাম হস্তে পদ্ম। তিনটি সাধনের 
মতে তিন বিভিন্ন ভঙ্গীতে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট হইতে পারে, লণিতাদন, পর্যযঙ্কাসন ও 
অর্দপর্যঙ্কাদন ১৮। পাগানের ধ্বংসাবশেষের মধো ঝোগ্ ধাতু-নির্মিত একটি বৃদ্ধমৃত্তির 'চাপি' 
(০1০) পাওয়। গিয়াছে। ভগঝন্‌ বুদ্ধ পদ্মাদনের উপর তূমিষ্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট, তাহার ছুই 
পাশে দুইটি বোধিত্ব মূর্তি পন্মাননের উপর লপিত ভঙ্গীতে আপীন। এই ছুইটি বোধিত্ব মৃত্তিও 
যে লোকনাথের মূর্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই (৬নং চিত্র)। ছুইটি মৃত্তিই ললিতাসনে 
উপবিষ্ট, একটি পা আসনের উপর গুটানো, আর একটি প! সুকুমার ভঙ্গীতে আসন হইত 
বিলদ্ষিত। হহাঁদেরও বাম হাতে পদ্মের মৃণাল? শুধু ডান হাতটি বরদমুদ্রায় না হইয়া অভ্যমুদ্রায় 
স্ি। কিন্তু লোকনাথমূর্তিতে ডান হাতে অভমুদ্রা একেবারে বিরল নয়। প্রায় ঠিক অনুরূপ 
একটি লোকনাথের মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার রঘুরামপুর গ্রামে মৃত্তিটি এখন ঢাকা 
মুজিয়ুমে রক্ষিত? তাঁহারও ডান হাত অভয়মুদ্রায় স্থিত ১৯। 

বলিয়াছি, তিনটি সাধনে লোকনাথের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে একক দেবতারূপে ; কিন্ত চতুর্থ 
সাধনটিতে তীহার পরিচয় আরও স্ুবিস্তৃত। এই সাধনের মতে তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন তারা ও 
হয়গ্রীব, আটটি দেবতা, চারিটি দেবী, এবং চারি দিকৃপাল; বস্তরতঃ চতুর্থ সাধনটতে বোধিস্ 
লোঁকনাথের সমস্ত মণ্ডনটির পরিচ্ আছে। লোকনাথ শ্বেতবর্ণ; তাঁহার ডান হাতে বরদমুদ্রা 
এবং বামে লীলীকমল। আরও আছে”_- 


ললিতাক্ষেপসংস্থন্ত মহাসৌম্যং প্রভাশ্বরম্‌। 
বরদোৎপলকা সৌম্যা তারা দক্ষিণতঃ স্থিত । 
বন্দনাদপ্হন্তত্ত হয়গ্রীবোইথ বামতঃ। 
রক্তবর্ণো মহারৌদ। ব্যাশ ্বরপ্রিয়ঃ | 
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অর্থাৎ, তিনি লঙ্দিতাসনে উপবিষ্ট ; তাহার দক্ষিণে শীস্তমূর্তি তারা, তাঁরাদেবীর এক হাঁত 
বরদমুদ্রায, অন্ত হাতে উৎপল | বামে হয়শ্রীব? তাহার ছুই হাতে দণ্ড, এবং তিনি নমস্কার- 
পরায়ণ **| কিন্তু সাধনে যে বিবরণ আমর! পাই, তাহা হইতে অনেকথানি পৃথক এমন লোকনাথ 
মূর্তির পরিচয় ইতিমধ্যেই আমর! পাইয়াছি। প্রাচীন বাংলার অন্ততঃ দুইটি পাওুলিপি-চিত্রে আমরা 
লোকনাথের যে পরিচয় পাই, তাহাতে দেখি বোধিসন্ব আভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। তাঁহার দক্ষিণ হাত 
বরদমুদ্রায়, বাম হাতে উৎপল । ইহার একটির পরিচয় গিপি এইরূপ__“চম্পিতলা লোকনাথ সমতটে 
অরিষস্থানে” । এই চিত্রটিতে লোকনাথের দক্ষিণে তারা, তাহার ডান হাতে বরদমুদ্্। ও বাম হাতে 
লীলাকমল | বামে হ্য়ত্রীব। লোকনাঁথের মাথার উপর ছুই ধারে ছুইটি বিদ্যাধর *১। অপরটির 
পরিচয়-লিপি এইরূপ, _*চম্পিত লোকনাথ ভট্রারক।” এখানেও লোকনাথের দক্ষিণে ও বামে 
তারা ও হয়গ্রীব লীলায়িতভাবে উপবিষ্ট | তারা দেবীর জৌঁড়কর) কিন্তু হয়গ্রীবের দক্ষিণ 
হাত ব্যাথ্যান-ুদ্রায, বাম হাতে কমল।২২ এই ছুইটি মূত্তি ছাড়াও একটি তৃতীয় লোকনাথ. 
মূর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচর আছে, ইহা দণ্ডায়মান। মুত্তিটির ছয়টি হাত। ফরাসী পণ্ডিত 
মসিয় ফুলে (8০০১০৫) এই মুর্তিউর বিবরণ এইরূপ পিখিয়াছেন,_-তিনটি ডান হাতের একটি 
বরদমুদ্রায়, একটিতে লীপাকমগ্গ, ও আর একটিতে অক্ষমালা। বাম হাতের একটি বরদমুদ্রায়, 
একটি অস্পষ্ট ও একটিতে বই। এক এক ধারে ছুইজন করিয়া তীহার চারিজন সহকারী,__দক্ষিণে 
লম্বোদর চঞ্চুমুখ নতঙজান্ন একটি, দ্বিতীয়টি বোধিসত্ব তারা। বামে রক্ততারা ও চারিহস্তযুক্ত 
হরিদ্র তারা ।*৬ ইহার পরিচয়-লিপি এইরূপ_“হরিকেল দেশে সীল লোকনাথ” । কাজেই, 
সাধনের বিবরণের সঙ্গে একান্তভাবে না মিপিলেও, শুধু ইহাদের গরিচয়-লিপির জোরেই একবারে 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইহারা বোধিসত্ব লোকনাথেরই মুস্তি। 
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্রক্মদেশের প্রাচীন রাজধানী পাঁগানের মিন্পাগান পল্লীর চ্যাউবাউচ্যি (07505210151) 
মন্দিরের ভিতরের দিকের দেয়ালে একটি সুবৃহত প্রাচীরচিত্র আছে। চিত্রটির নায়ক ঠিক 
মাঝখানে লীলামিত আভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান, তাহার দেহ সুউন্নত, এবং বর্ণ শ্বেত। কালের 
প্রভাবে, মানুষের অযত্বে, এবং প্রকৃতির অত্যাচারে ছবির অনেকখানিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে? তবু 
এ কথা বলা সহজ যে, মৃত্তিটির ছয়টির পরিবর্তে, দখট হাত ছিল। তাহার মধ্যে ছুইটি 
বুকের উপর প্রার্থনার জৌোড়কর) বোধ হয়, মন্দিরস্থ বুদ্ধের সুবুহত ইট ও প্রস্তর নির্মিত 
ূন্তিটির প্রতি এই বোধিসন্ব তাঁহার প্রণতি নিবেদন করিতেছেন) তৃতীর ও চতুর্থ ছুইটি 
হাতে পদ্মের মৃণাল লীনাগ্িত ভঙ্গীতে ধৃত। পঞ্চম ও যষ্ঠ হাত দুইটি বরদমুদ্রায় স্থিত। বাকী 
চারিটি হাতের ভঙ্গী, অথবা ধৃত বস্তু যে কি হিল, জানিবার উপার নাই। এই লীলায়িত সুদর্শন, 
স্থটন্নত মুর্তটির মাথার উপরে দুই পিকে ছুইটি মূর্তি, উহাদের উভয়ের তিনটি করিয়া মাথা, 
তাহারা পদ্ম।সনে উপবিষ্ট, এবং হাতে লীলাকমল ধৃত। কিন্ত ইহাদের একজনের বর্ণ শ্বেত, আর 
একজনের রক্তাভ বাদামী। প্রধান মুর্তিটির পারের কাছে ছুই দিকে দুইটি নতঙ্গানু'জোড়কর 
মূর্তি। আমার মনে হয়, প্রীর চিত্রের এই মূর্তিটি বোধিদন্থ নোকনাথেরই প্রতিচ্ছবি, এবং পায়ের 
কাছের নতজানু মূর্তি ছুইটি তাঁরা ও হরগ্রীবের মুর্ভি। মাথার উপরকার মূর্তি দুইটির পরিচয় 
নির্দেশ করা একটু কঠিন? হইতে পারে সাংনে উল্লিখিত আটটি পার্শদেবতার ইহারা! ছুইটি। 
তাহা ছাড়া, বোধিসত্ব লৌকনাথের এত বিচিত্র পরিওয় আমরা জানি, এবং চিত্রে ভাঙ্র্ষ্যে এত বিভিন্ন 
প্রকারের মূর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে যে, সাধনে তাহার বিস্তৃত বিবরণের উল্লেখ 
থাকা সম্ভব নয়। সেই জন্যই চাউঝাউচ্যি মন্দিরের প্রাচীরচিত্রের এই মূর্তিটিকে বোধিসব 
লোকনাথের মুর্তি বলিয়া পরিচয় দিতে আমার কৌন দ্বিধা নাই। করণ, তাহার দীড়াইবার ভঙ্গী, 
হাতের মুদ্রা ও ভঙ্গী, এবং পাশ্বদেবত! তারা ও হয়গ্রীবের বর্ণনার সঙ্গে সাধনে উল্লিখিত বর্ণনার 
মিন আছে। 

এখন, এ কথা জানা দরকার, ব্রহ্গাদশের হা ও পাগানে এবং অন্য ছুইএকটি স্থানে প্রাপ্ত 
এই দেবদেবীূর্ভিগুলির মধ্যে যে মহাযান ধর্মের পরিচয় আমরা পাইলাম, এই মহাধান ধর্ম 
র্মদেশে প্রসার লাভ করিল কি করিয়া, কোথা হইতে এবং কবে? নিয়ব্র্গে হজ 
(70788) গ্রামে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর-মুর্তিটি সম্বন্ধে বলা যায়, খুব সম্ভব এ মূর্তিটি বাহির 
হইতেই কোন মহাযানধন্মী বণিক অথবা শিল্পী সঙ্গে করিয়া লইয়া আদিয়াছিল গৃহদেবতারূপে 
বা শিল্পনমুনারপে। মুন্তিটির পিল্পরূপ দেখিয়া এই সন্দেহ মনে জাগে। এই মৃত্ঠিটি ছাড়া 
মহাান ধর্ট্দের অন্য দুইএকটি দেবতার মুঠি নিয়্রচ্গে পাওয়া গিয়ছে বটে) কিন্তু, ভাহা হইলেও 


৮২ হর প্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা ৮ 


নিয়ব্রন্দে মহাযান ধর্শের প্রদার সম্বন্ধে নিশ্চিততর প্রমাণ আমাদের আর কিছু জানা নাই। কিন্ত 
উত্তর-বন্ষের প্রাটীন রাজধানী পাগান সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে ন1। কাঁরণ, পাঁগানে মহাযান ধর্মের 
আবির্ভাব ও প্রচার সম্বন্ধে আমাদের হাতে স্বাধীন প্রমাণের অভাব নাই । বাঁউজা দেশের সেনরাজাদের 
আমলে মহাযানধঙ্মী আচার্য্য ও ভিক্ষুশিষ্যরা কি করিয়া পাগানে পলাইয়া৷ আত্মরক্ষা করিয়াছিল, এবং 
তখন সহজেই এই ধর্ঘম তাঁহার দেবদেবী লইয়া সেখানে কি করিয়া একটু একটু প্রপার লাভ করিয়াছিল, 
তাহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি) তাহা ছাড়া, পাগানের ও ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থানের তান্ত্রিক 
“অরী' সম্প্রদায় যে মহযান ও বজযান ধর্দ্বেরই একটা প্রকাঁশ, তাহাও পণ্ডিতবর ম'দিয় ছুরৌয়াজেল 
প্রমাণ করিয়াছেন । তৃতীয়ত, পাগানে যে কয়েকটি ব্রোঞ্জধাতু ও প্রস্তর নির্মিত মূর্তি পাওয়৷ গিয়াছে, 
তাহাদের উপর স্থানীর শিল্পবৈশিষ্ট্যের এমন পরিচয় আছে যে, ছোট হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে এ 
কথা বলা চলিবে না যে, ভারতীয় মহাযানধন্মী বণিক্‌ ও শিল্পীর! তাহাদের সঙ্গে করিয়া এই মূর্তিগুলি 
ব্রহ্মদেশে লইয়। আসিয়াছিল। শিল্পরীতি হইতে এ কথা স্থনিশ্চিতভাবে বল! যায় যে, ব্রহ্মদেশের 
পাঁগান রাঁজধানীতেই এবং দেখানকার প্রয়োজনানুদারেই এই মূর্তি গুনি নির্মিত হইর়াছিল। চ্যাউবাউচ্যি 
মন্দিরের প্রাচীরচিত্রটি তাহার অকাট্য প্রমাণ । প্রাচীর-চিত্র কেহ ভারতবর্ষ হইতে বহন করি! 
লইয়া যায় নাই; এবং তথাকার জনসাধারণের সম্মতি না থাকিলে, এবং তাহারা মহাযান দেবদেবীর 
বিরুদ্ধাচারী হইলে বোধিস্তব লোকনাথ তাহার দেবদেবীমণ্ডলী লইয়া এ মন্দিরে স্থান পাইতে 
পারিতেন না। 

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পাগান-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ | 
পাগান তখন ধনে জনে সমৃদ্ধ ; স্ুবৃহতৎ নগরী বিহারে মন্দিরে তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন দেশ 
হইতে, বিশেষ করিয়া পূর্ব-ভারত হইতে, লোকজন বাণিজ্য সম্ভার লইয়! আদিতেছে, যাইতেছে; শিল্পীকুল, 
্রাহ্মণ পৃজারীদল, বৌদ্ধ আীর্য্য ও ভিক্ষুদল দলে দলে পাগান রাজধানীতে রাজাদেশে নিযুক্ত হইয়া 
আদিতেছেন।; আর পাগানের বৌদ্ধসআাটেরা বুদ্ধগয়ার বৌধিদ্রমতলে দূত পাঠাইতেছেন পুজা সম্ভার 
লইয়!। সাহিত্, শিল্পে, নানান দেশের, বিশেষ করিয়া পূর্ব-ভারতের সংস্কৃতিতে, পাগান তখন 
পূর্ব-এশিয়ার এক সমৃদ্ধ নগরী। পাগানের সঙ্গে এই সময় পুর্ক-ভারতের, অর্থাৎ বর্তমান বিহার ও 
বঙ্গদেশের আত্মীয়তা খুব বেশী। পাগানের বিরাট, ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ও নানান মন্দিরে যে 
সব পৌঁড়ামাটির ও পাথরের মুর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার উপর সমসাময়িক গৌড়মগধের শিল্পের 
প্রভাব যে খুব বেশী, তাহা অন্যত্র ( 5০01060163 ৪0৫ 13107283 ০10 779681 ) 
আমি গ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং এই ছুই দেশের সন্বন্ধের হ্বরূপও নির্দেশ করিয়াছি । 
গাগানের স্থাপত্যে গৌড়মগধের সমসাময়িক স্থাপত্যের প্রভাব পড়িয়্ছের এ কথাও আর 


ব্রহ্মদেশেবৌধিসন্্ব লোকনাথ ও মহাঁযাঁন বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য দেবতা ৮৬ 


অন্যত্র প্রমাণ করিতে প্ররাস পাইগ্াছি। তাহা ছাড়া, পাগানে পোড়ামাটির উপর উতকীর্ণ যে 
অসংখ্য নাগরী লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর একেবারে সমসাময়িক গৌড়মগধের নাগরী 
লিপির অনুরূপ । ইহা ছাড়। অন্থান্ প্রমণেরও অভাব নাই, তাহার বিস্তুত আলোচনার স্থান 
এখানে নয়। 

এই একান্ত নিকট আত্মীর সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিরা এই অনুমান লইগ্না আমরা যাত্রা! করিতে 
পারি যে, উত্তর-্রহ্মদেশের রাজধানী পাগনে মহাযানধর্দের প্রদার লাভ ঘটিয়াছিল পুর্ন্বভারতের 
গৌড়মগধ দেশ হইতেই, এবং তাহার আনুমানিক কাল দশম শতাবীর প্রথম ভাগ । হয়ত তাহার 
আগে নবম শতীব্দীতেই এই আত্মীয়তার প্রথম প্রভাব লক্ষ্য সস। যার়। কিন্তু দশম শতাব্দী 
হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, এবং এ 
সন্বন্ধের মধ্যে, স্বল্প হইলেও» মহাঁধান ধর্মের স্থান ছিল, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তারনাথ এই 
সম্বন্ধে যে উক্তি করিরাছেন, তাঁহ৷ বৌদ্ধধর্ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমরা জানি, নবম ও 
দশম শতাব্দী হইতেই গৌড় ও মগধে মহাঁধান ধর্ম তাঁহার দেবদেবীর স্ুবিস্থৃত মণ্ডলী লইয়! খুব 
প্রসার লাভ করিগ্লাছিল; হরিকেল, সমতট, মগধ, বিক্রমপুর, জগন্দল ও বিক্রমশিনা বিহার ও অন্যান 
আরও অনেক স্থান এই মছাযান ধর্মের কেন ছিল। এবং ইহা একান্তই স্বাভাবিক যে, পাগানের সঙ্গে 
ধর্ম ও শিল্প-বাণিজোর সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া গৌড়মগধের মহাধানধর্্ম উত্তরব্রদ্দের রাজধানীতে 
প্রসার লাভ করিরাছিল। ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, পাগানে প্রাপ্ত এই মহাবান ধর্মের দেব' 
দেবীগুণির শিল্পবূুপ ও রীতির মধ্যে। আনন্দ মু[জিয়ুমে রক্ষিত বোগ্জধাতুনির্িত, লণিতাঁসনে 
উপবিষ্ট লৌকনাথের যে কয়টি মুদ্তি আছে এবং এখানেই ঝোধিসন্ব মগ্ুপ্রীর যে মৃগ্চিটি আছে, তাহাদের 
মুখ ও দেহারুতির মধ্যে একটা বিশেষ রূপ আছে; সেরূপের সঙ্গে সমনামরিক পাল ও সেন রাজাদের 
আমলের গৌড়মগধ-ভাস্কর্য্যের নরনারীর মুখ ও দেহাকৃতির একটু খুব নিকট সন্বন্ধ চোখে ধরা না 
পড়িয়াই পারে না। তাহাদের বদন ও অলঙ্কারের সজ্জ। এবং বিশ্ত/দও একই প্রকার। সবচেয়ে 
সাদৃশ্ত দেখা যায় গড়ন ও মণ্ডন রীতিতে; এবং এই সাদৃশ্য এত বেণী বে, আমরা যদি বগি, 
গৌড়মগধের সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পীরাই এই সব মূর্তি রুনা ও পরিকল্পনা কররয়াছিল, তবে খুব 
ভূল করিব না। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্ত এ কথাও শ্বীকার্য্য বে, এই প্রভাবের মাত্রা খুব বেশী হইলেও এই 
ৃত্িগুপিকে একান্ত ভাবে গৌড়মগধ শিল্প বলা চলিবে না) কারণ, স্থানীয় শিল্পবৈশিষ্ট্যের ছাপও 
ইহাদের উপর কিছু কিছু আছে। যাহা হউক, আমাদের এই ধারণার সবচেয়ে ভাগ প্রমাণ পাওয়া 
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৮৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


যায়, চ্যাউবাউচ্যি মন্দিরের প্রচির-চিত্রটিতে | এই চিত্রের নরনারীর মুখ ও দেহাকৃতিতে, বসন এবং 
অলঙ্কার সঙ্জায় ও বিশ্যাসে, সর্বোপরি রঙের লীঙগা় বা রেখার গতিতে এবং দেহের গড়নে যে 
শিল্পরীতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে যদি আমরা কেম্ত্রিজ লাইব্রেরী ও কলিকাতা 
এসিয়াটিক গোসাইটিতে রক্ষিত অষ্টসাহশ্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার সচিত্র পাণুনিপি ছুইটিতে (1135. 
£0৫. 1643 এবং 0155. 4৮৮15) বোধিসত্ব লোকনাথের যে ছুইটি চিত্র আছে, 
ভাহাদের ছুইটির মুখ ও দেহাক্ৃতি, বদন ও অলঙ্কার-বিস্ঠাস এবং শিল্পরীতির তুলনা করি, 
তাহা হইলে বুঝ! যাইবে এই আত্মীঘতার স্বরূপটি কি, এবং এই সন্বন্ধ কত নিকট। ইহাদের 
রূপে ও আক্কতিতে, ইহাদেস দেহভঙ্গীতে, সর্ববিষয়ে ইহাদের সাদৃশ্ত এত বেশী যে, মনে 
হয়, সবগুলি চিত্রই বুঝি একই শিল্পীর রুনা । শুধুই যে গৌড়মগধের শিল্পরীতিই সেখানে 
তাহার আপন প্রভাব বিস্তার করিয়ছিল, তাহাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে মহান বৌদ্ধধর্ম এবং মুক্তিতত্বও 
গৌড়মগধ হইতেই পাগানে প্রপার লাভ করি্নাছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা 
দরকার, এই প্রলারের মাত্রা! খুব বেশী নয়; এই ধর্মকে সমগ্র জননাধারণ কিংবা রাজবংশ এবাস্ত 
করিয়।৷ আপনাদের ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করে নাই। জনসমা্টর একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই এই 
ধর্মের গ্রভাব আবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহা বিশেষভাবে ভারতীয় উপনিবেশিকদের 
মধ্যেই। খুব কম সংখ্যক মৃষ্তি যে পাওয়া গিয়াছে, তাহাই এ কথার একটি প্রমাণ। ভাহা ছাড়া, এ 
প্রভাব বেশী দিন স্থায়ীও হয় নাই? কারণ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর ব্রহ্গদেশে আমরা আর কোন মহাধান 
ধর্মের দেবদেবীর মুস্তি পাই নাই বললেই চলে। 


শ্রীনীহাররঞ্জন রায় 


28552555822: 4০০44 
২৫ 730001150 21220 13101)172121021 90001060155 1005 1992008 [10 5610170--131791123911, 


15195 ] (885 &, ০, ৫.) 890 1] (983 ৪ 2110 1১), 


হিন্দুগণিতে প্রস্তার ও সংযোগ-বিধি 


হিন্দুদিগের গণিতশান্ত্র অতি প্রাচীন; এমন কি, বৈদিক সাহিত্যেও ইথার বিশিষ্ট 
স্থান রহিয়াছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ (১২০০ গ্রষ্ট-পূর্ব ) বেদাঙ্গের অন্তভূক্ত সকল শাস্ত্রের মধ্যে 
গণিতকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষ বলিতেছে- যেমন মযুরদিগের মস্তকে শিখা 
নাগসমুহের শিরে মণি, তেমন বেদাঙ্গের অন্তর্গত শান্্রনকলের শীর্ষস্থানে রহিয়াছে গণিত।” ১ 
জৈনদিগের নিকট গণিত বিশেষ সম!দর লাঁভ করিয়াছিল, তাহাদিগের ধর্গ্রন্থেও গণিতের 
আলোচনা! লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । জৈনদিগের ধর্মগ্রন্থ চারি শাখায় বিভক্ত, তাহাদিগকে অনুযোগ? 
অর্থাৎ বিধিনিয়মের বিশ্লেষণ আখ্যা দেওয়া হইগাছে। এই চারিটি শাখার মধ্যে একটির 
নাম গিণিতানুযোগ” অর্থৎ গণিতের বিধিগুলির ব্যাখ্যা, ইহ! জৈনধিগের শিক্ষার একটি প্রধান 
বন্ত ছিল। বৌদ্ধদিগের ধর্মসাহিত্যেও গণিতকে শ্রেষ্ঠ কলা বণিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ২ 
এই সকল উল্লেখ হইতেই অবগত হওয়া যাঁয় যে, প্রাচীন ভারতে গণিত শাস্ত্রের অনুণীলন কতটা 
সমাদৃত হইম়াছিল। কিন্তু ছুখের বিষয়, গ্রীষ্ট জন্মের পূর্বের শতাব্দীর রচিত গণিতগ্স্থ এখন 
একখানিও পাওয়া যার না, সেই সময়ের গণিতের পরিচয় এখন কেবল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে . 
লিপিবদ্ধ গণিতানুশীলন হইতে লাভ করা যাঁর। 

জৈন(দিগের একটি ধর্মগ্রন্থের নাম স্থানাঙগস্থত্র, উহা গ্রীষ্টজন্মের তিনশত বর্ষ পূর্বের সময়ে 
রচিত; উহাঁতে হিন্দুগণিতের আলোচ্য বিষন্ন নিম়নে'লিখিত দরশবিধ বলা হইস্নাছে”_ 
পরিকর, ব্যবহার, রজ্জু$ রাশি কল|সবর্ণ” যাবধ্তাব, বর্গ, ঘন, বর্গবর্গ ও বিকল্প ।* 
শেষোক্ত বিকল্পই প্রস্তার ও সংযোগ, ইংরেজিতে যাহাকে 0০000006100 ও ০020010105610) 
বলে) অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বন্ত থাকিলে, তাহাদিগকে অথবা তাহাদিগের মধ্যে কোন 
নির্দিষ্ট সংখ্যক বপ্তকে, কত প্রকারে সাজান যাইতে পারে, তাহা জানিতে শ্বভাবতঃই 





১ বেদাঙগ জ্যোতিষ, ৪ 7--যথ| শিখ! ময়ুরাগাং নাগানাং মণয়ো! যথা। 


তদ্ছেদান্নশাস্ত্রাণ।ং গণিতং যুর্দণি স্িতম্‌ ॥ 
২ বিনয়পিটক, চতুর্থ খ, পৃ ৭ঃ মজবিমনিকার প্রথম খও, পৃ ৮৫; কুল্লনিদ্দেস। পৃ ১৯৯। 
৩ নুত্র, ৭৪৭, পরিকম্ম ববহারে| রজ্জুরাশি কলামবন্নে ব। 


জাবংতাবতি বগগো ঘনে! ত তহ বগগবগ্গো! বিফপ্পো ত॥ 


৮৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


কৌতুহল জন্মে, এবং তাঁহা বিশেষ প্রয়োজনীরও হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তর অগ্র- 
পশ্চাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সাজীনকে তাঁহাদের 09০:005600 বা প্রস্তার 
বলে; ভিন্ন ভিন্ন বস্তর অগ্রপশ্চতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টি গঠনকে 
তাহাদের ০০791086190 বা সংযোগ বলে। 

প্রাচীন জজৈনেরা প্রস্তার ও সংযোগকে “বিকল্পগণিত” আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন 
এবং উহা আলোচনাকে গণিতে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। স্থানাঙ্গস্ত্র এই বিকল্প 
বা ভঙ্গগনিতকে অতি সক্ষম বলিয়াছেন,* এইস্থানে টীকাঁকার বলিতেছেন বে, যদিও প্রস্তার 
ও সংযোগ বস্তুতঃ গণিতের অন্তভূক্ত, তথাপি উহাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার নিমিত্ত 
পৃথগালোচনা হইয়াছে । সুত্রককতা্গস্থত্রের (৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ) টীকাকাঁর শীলাঙ্ক তিনটি শ্লোক 
উদ্ধত করিয়া প্রস্তার ও সংখোগ-বিধি বুঝাইয়ছেন, সেইগুলি অধুনা-প্রাপ্ত কোনও গণিত গ্রন্থে 
গাওয়া যায় না) মনে হয়, তাহা লোপ পাইয়াছে। এই ভঙ্গ বা বিকল্পগণিত জৈনদ্িগকে 
এমন আকুষ্ট করিয়াছিল যে, তাঁহারা গণিতের এই বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান বহুক্ষেত্রে নিয়োগ 
করিয়াছিলেন।« ভগবতীম্থাত্রে (গ্রীষট-পৃর্ব্ব ৩০০) এই বিষয়ের অনেক উদাহরণ লিপিবদ্ধ 
আছে। ন সংখ্যক মুল দার্শনিক বিধিকে একবারে একটি লইর! ( একক সংযোগ ), একবারে 
দুইটি লইঞ়! (দ্বিক সংযৌগ ), একবারে তিনটি লইয়া (ত্রিক সংখোগ ) অথব৷ একবারে তদপেক্ষা 
অধিক সংখ্যক লইয়া কত রকম দার্শনিক বিখির সমষ্টিতে সাজাইতে পারা যাঁয়। এই বিষয়ে 
আলোচনা রহিয়াছে; * এইবূপভাবে বিভিন্ন কর্ণগুলিকে কত প্রকার সমাষ্টতে সাঁজাইতে 
পারা যায়; * কতকগুলি স্ত্রী, পুকষ ও নপুংসক জাতীগনকে এক, ছুই বা তদপেক্ষা অধিক 
লইয়া কত প্রকার দলে গঠিত কর! যায় এবং আরও অন্যান্ত বস্তুর প্রন্তার ও সংযোগ সম্বন্ধে 
আলোচনা রহিয়াছে । * এই সকল বিষয়ে লব্ফল একেবারে নিভূল এবং আধুনিক প্রণালীতে 
নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা যাঁয়,-. 





৪ প্রস্তার ও সংযোগ-বিধির এইরূপ আদর প্রাচীন হিন্দুলেখকগণও দেখাইয়।ছেন। তাহারা দর্শন, চিকিৎসা, 
জ্যোতিষ ও ছনের ক্ষেত্রে এই বিকল্পগণিতের ব্যবহার করিয়াছেন। 


« ভগবতী শৃত্র, সুত্র ৩১৪ 

৬ এ ৮৫ 

৭ ত্র ৮৪ (স্৩৪১) ১ 

৮ উর ৯৩২ (নু ৩৭১-৩৭৪)7 জনুদ্ধীপপ্রজ্ঞপ্তি, ২০1৪৫, অনুযে।গঞ্থারমুত্র ৭৬। ৯২, ১২৬। 


হিন্দুগণিতে প্রস্তার ও সংযোগ-বিধি ৮৭ 


নদ নর নস _নন-১) নস লন(ন-১)ন--২) 
স্‌ ন্‌) ৩ ১.২ ঠ তি ১.২.৩ 





লগ্ন, প্প২লনন-১,  *প৩ন(ন-১)ন-২)" 
গাল এ কও রঃ টি টি 22 
] এখানে গসর-ন সংখাক বন্তর একবারে র সংখ্যক লইয়া সমষ্টি, "পর্ন সংখ্যক বস্তর 


একবারে বু সংখ্যক লইযা প্রস্তার অর্থাৎ মাজীন। ] 


ভগবতীস্ৃত্র এইরূপভাবে এক, ছুই, তিন ও চারটি সংখ্যার প্রস্তার ও সংযোগ ফল দিয়া 
বগিতেছে, “এই নিরমে পাঁচ, ছয়, পাতি, আট, নয়, দশ প্রভৃতি সংখ্যক ও অসংখ্য বস্তর একবারে 
একটি, একবারে দুইটি, একবারে তিনটি অগবা আরও অধিক লইয়া সমষ্টি বা সংখঘোগ করা 
যাইতে পারে 1” ৯ 

পূর্বেই বলা হইরাছে যে, টাকাকার শীগাঙ্ক প্রস্তার ও সংখোগ দন্বদ্ধে তিনটি সথৃত্র উদ্ধৃত 
করিবাঁছেন; ১* উহার দুইটি সংস্কৃতে, একটি অর্দমাগবীতে রচিত। এ পর্য্যন্ত অর্ধমাগধীতে লিখিত 
কোনও গণিত গ্রস্থ পাওয়া যায় নাই, সুতরাং উহা যে লোপ পাইয়াছে এবং একফালে বর্তমান 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত স্থত্র ছুইটিও অধুনা-প্রাপ্ত কোনও গ্রন্থে নাই। ইহাতে 
প্রমাণিত হর যে, একখানি অর্ধমাগধীতে লিখিত এবং অন্ততঃ একখানি সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন 
গণিত গ্রন্থ অধুনা নষ্ট হইনা' গিয়াছে। শীনাঙ্ক যে তিনটি ত্র উদ্ধত করিয়াছেন, তাহার 
প্রথমটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক দ্রব্যকে কত প্রকারে সাজাইতে পারা যাঁয় তাহাই বলা হইয়াছে 
( ভেদসংখ্যাপরিজ্ঞানায় )১১--“এক হইতে আরন্ত করিয়া! নির্দিষ্ট সংখ্য পর্য্যন্ত পরস্পর গুণ করিয়া 
যে রাশি হয়, তাহাই বিকল্পগণিতে বাঞ্ছিত ফল।” অর্থাৎ বদি ন সংখ্যক বিভিন্ন দ্রব্য দেওয়! 
থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের সকলগুলি লইয়া প্রস্তার-সংখ্য হইবে ১২:৩১" **(ন-৯) 
(ন--২)। 





পএবম্‌ এতেন ক্রমেণ পঞ্চঘট. সপ্ত যাবৎ দশ সংখোয়ানি অসংখোয়ানি অনন্তনি চ দ্রব্যাণি ভশিতবাঁনি এককসংযোগেন 
ঘিকসংযোগেন ব্রিকমংযোগেন যাবৎ দশনংযোগেন উপযুজ্য যথা যখ। সংযোগ উত্তষ্টস্তি তে সর্বে ভণিতব্যা'****" 1” 
১০ শীলাঙ্ক-কৃত হুত্রতৃতা-্স্থত্রের টীকা, সময়াধায়ন) অনুযোগত্বার, হুঃ ২৮। 
১১ একাদা। গচ্ছপ্যস্তা!; পরস্পর সমাহত1ঃ। 
রাঁপয়ন্তদ্ধি বিদ্দেয়ং বিকল্পগণিতে কলম্‌। 


৫ 


৮৮ হরপ্রসাঁদ-সংবর্ধনলেখমা লা 


অবশিষ্ট দুইটি হ্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তারসংখ্যা অবগত হওয়া ধায়। একটি যথা, 
“গণিতেহস্ত/বিভক্তে তু লব্ধং শেষৈবিভাজয়েৎ। 
আঁদাবস্তে চ তথ স্থাপ্যং বিকল্পগণিতে ক্রমাৎ্থ ॥” 


অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রস্তার-সংখ্যাকে শেষ সংখ্যা পিয়া ভাগ করিরা যে ভাগফল থাকিবে, তাঁহাকে 
অবশিষ্ট সংখ্যা দিয়া ভাগ করিবে। তারপর বিকল্পগণিতে এক হইতে আরম্ত করিয়া সংখ্যাগুলি পরপর 
সাজাইয়! রাখিতে হইবে । 
অর্ধমাগধী শ্লোকটি এইরূপ,_- 
পুববানুপুবিব হেন্টা সমগ্াভে এণ কুণজহাঁজেখম্‌। 
উপরিমতুল্ং পুবন্ত ননেজ্জ পুব্বক্কন্মে। সেসে। 


পূর্বোক্ত হৃত্র ছুইটির ব্যাখ্যা! বড় জটগ। স্ৃতরাং টাকাকার ণীপাঙ্ক একটি নিদর্শন দি 
উহাদের অর্থ প্রাগ্তলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিরাছেন। শীন্গাঙ্ক বলিতেছেন,_-“ক১, কহ, ক৩১:* 
কু, এইরূপ ন সংখ্যক দ্রব্য আছে মনে করা যাউক, পুর্ব নিরম অন্থুপারে উহাদের সকলগুণি 
লইয় প্রন্তার সংখ্য।- ১.২.৩,**.( ন-১), ন। অথবা |_ন। ইহাদিগের মধ্যে যে সংখ্যাগুলির 
আদিতে কু আছে, তাহাদের রস্তারসংখ/-1-_ | (ন-১)। তাহা হইলে | (ন--১) 
খ্যক সাজান দলে কু, আদিতে থাকে ৷ আবার এই দলগুলির মধ্যে কু-১ আদিতে আছে, তাহার 
| তল | (ন--২) অর্থাৎ ক, এর পর কু।-১ আছে এবং কু, আদিতে আছে, 
এইরপ প্রস্ত/র-সংখ্যা_ | (ন--২)। এইরূপে কু-২, কু-৬, কু-৪, পর পর থাকিবে--এইবূপ 
প্রস্তার-সংখ্যা বাহির করা যাইতে পারে । কু-এর পর কু-১, এবং তাহার পর যে কোনও নির্দিষ্ট 
1 (ন-২)_ 1 (7 ৪ 
ন২- 1ন-৩)। এইরপভাবে অগ্রদর 
হইলেই দ্রব্যগুলির বিভিন্ন প্রস্তার-সংখ্যা পাওয়া যাইবে ।” 

এত প্রাচীন কালে পৃথিবীর অন্ত কোনও স্থানের গণিত গ্রন্থে প্রস্তার-সংখ্যা বাহির 
করিবার এইরূপ বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ হওয়ার কোনও প্রমাণ পাওয়! যায় না। হেমচন্দ্র 
হরি (১০৮৯ গ্রীষ্টাব) তদ্রচিত অনুযোগদ্বারস্থত্রের ৯৭ সুত্রের টীকায় এই নিয়মই উদ্ধত 
করিয়াছেন। ইহা হইতে এই স্থির দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দুগণ গ্রষ্ট-পূর্বব তৃতীক় 
বা চতুর্থ শতাব্দীতে প্রস্তার ও সংযোগ-বিধির বিশদ বাখ্যা প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং 


প্রস্তার-সংখ্যা 





দ্রব্য থাকিবে, এইরূপ সীজাইবার প্রস্তার-সংখ্যা_ 





হিন্দুগণিতে প্রস্তার ও সংযোগ-বিধি ৮৯ 


অধ্যাপক ডক্টর ডি ই ম্মিথ যে তদ্রচিত গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে (পূ ৫২৫) 
দিখিযাছেন__“ভান্কর লীগাবতী গ্রন্থে ইহার আলোচনা করিবার পূর্বের হিনদগণের দৃষ্টি এই বিষয়ে 
আকৃষ্ট হয় নাই”_- ইহ| সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 

পৃথিবীর অন্যত্র এই বিষয়ের প্রথম আলোচনা হয় চীনদেশে। সেখানে পুরাতন 14510 গ্রস্থে 
্রস্তার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা দিপিবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে গ্রীন্ত লেখকেরা অধিক 
মনোযোগ দেন নাই। গ্রীষ্টপূর্বব ৩৫০ সালে জেনোক্রেটেম নামক একজন দার্শনিক প্রস্তার- 
বিধির একটি নিদর্শন দিয়াছিলেন।১২ ক্রিসিলল নামে আর একজন দার্শনিক (২৮০+২০৭ 
্ী্ট-পুর্র্ব) ও হিপার্কাদ নামক একজন গণিতজ্ঞ (১৪০ শ্রীষ্পূর্ব ) প্রস্তার বিধির আরও 
দুইটি নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিগাহেন। কিন্তু গ্রীক দেখকদিগেব মধ্যে কেহই সংযোগ-বিধির কোনও 
উল্লেখ করিয়!ছেন বলির প্রমাণ নাই।১ লাতিন লেখকপিগেব মধ্যে বিথিয়ান্‌ (3501103) 
৫১০ গ্রীষ্টান্দে সংযোগ-বিধিব একটি নিদর্শন ধিঝাহিনেন, ন সংখ্যক দ্রব্যের একবারে ছইটি 
করিয়া লইলে সমষ্টি কত হইবে, তাহাই তিনি দেখাইয়াছিণেন। মধ্যবুগে ইহুদি ল্েখকগণ 
গণিত-জ্যোতিৰের আলেচন! প্রপঙ্গে এই বিষরে বিশেন মনোযোগ দিয়াছিলেন। এজর! নামক 
পণ্ডিত (১১৪০ গ্রীষ্টাব্ষে) গ্রহধুতিব্চিরকাণে সংযোগ-বিধির আলোচনা করিয়াছিলেন। 
শনিগ্রহ অপরাপর জ্জত গ্রহগুলির একবারে ছুইটি, তিনটি, অথবা তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক 
লইয়া কতপ্রকারে যুত হইতে পারে, তিনি তাহার নিদর্শন দিরাছিলেন। তিনি জানিতেন যে, 
সাতটি দ্রব্যের একবাবে ছুইটি করিয়া লইয়া সংযোগ-সংখ্যা, পচটি করিয়া লইলে যে সংযোগ-সংখ্যা 
হইবে তাহার সমান এইব্পে তিনটি করিরা লইলে অথবা চরিটি করিয়া লইলে সংযোগ-সংখ্যা 
একই হইবে এবং ছয়টি করিয়া লইলে অথব! একটি করিরা লইলেও সংবোগ-সংখ্যা সমান হইবে। 
তিনি কোনও সাধারণ নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন নাই, তবে ন সংখ্যক দ্রব্যের একবারে র সংখ্যক 
লইলে নংযোগ-সংখ্য| কি হইবে, তাহা তিনি অবগত ছিলেন 1১৪ 

স্থানাঙগসতত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থনমূহে গণিতের যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, সে নকল 
বিষয়ই পরবর্তী কালের ক্রাঙ্গস্ষটদিদ্ধান্ত প্রভৃতি গণিত গ্রন্থের অন্তভূক্ত হইয়াছিল । 
্্মগুপ্ডের মতে গণিতে ব্যবহারের আটটি বিষয় আছে, তন্মধ্যে দিশ্রকই অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় ও 


১২ গাউ (0০৬), শ্রীকৃগণিতের ইতিহান, পৃ ৭১, ৮৬। 
১৩ ডি ই শ্মিধ, গণিতশাক্ত্রের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৫২৪। 
১৪ এ এ এ পৃ ৫২৫। 


৯৩ হরপ্রসাদ-নংবদ্ধন-লেখমাল। 


প্রস্তার-মংঘোগ প্রধান। ক্রাঙগস্,টসিদ্ধান্তের (৬২৮ গ্রীষ্টাকে) পর শ্রীধরের ব্রিশ্তিকায 
(.৭৫০ গ্রীষ্টাব্দে ) এবং মহাবীরের গণিতদারসংগ্রহে (৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ) প্রস্তার ও সংযোগ সম্বন্ধে 
আলোচনা রহিয়াছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ভাস্কর্যের লীলাবতী গ্রন্থের গণিত বিভাগে 
মি ্ীষটাব্দে) প্রস্তার ও সংযোগ বিষয়ের সবিস্তার আদোচনা হইয়াছিল) লীলাবতী গ্রন্থের 
চতুর্থ অধ্যায়ের যষ্ঠ পরিচ্ছেদে ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রস্তার ও সংযোগ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রশ্নোতব 
রহিয়াছে, ভাঁহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সেই স্থানে ভার গায়ত্রীছন্দের ছুই বা তদধিক বাক্যাংশ 
লইয় প্রস্তার-সংখ্যা বাহির করিরাছেন, নানাবিধ স্বাদ ও গন্ধের ছুই বা তদধিক লইয়া সংযোগ 
সংখ্যা বাহির করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রম[ণিত হয় যে, ভাস্কর ন সংখ্যক বস্ত র সংখ্যা লইয়া বি কি 


প্রস্তার সংখ্যা হয়, তাহা জানিতেন, অর্থাৎস প ্ননৈ-১) (ন-২)' (ন-র+১) হইবে, ইহা তিনি 
র 
রি | তিনি আরও জাঁনিতেন যে, ন সংখ্যক বিভিন্ন বস্তর প্রত্যেক বারে র সংখ্যক লইলে 
ন(ন-১) (ন ২) র ১7১) হইবে 


 উস্পা বাপি 


ঃ ১, ২, রি ৪,** বু 

হিন্দুগণিতে সার ও সংযোগ-বিধির মোটামুটি ইতিহাস দেওয়া! হইল) অনেকগুলি ভিন্ন 
ভিন্ন বস্ত থাকিলে, তাহাদিগকে অথবা আহাদিগের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্তুকে, কত প্রকারে 
সাজাইতে পারা যায়, তাহা জানিবার কৌতুহল মানুষের সহজেই আদিয়! থাকে এবং এই কৌতুহলের 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের দেই সাজাইবার প্রণালীর জ্ঞানও যে সর্ব প্রথমে জন্িগনাছিল, ইহাই এই 
গ্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। 


শ্রীস্বকুমাররপ্ন দাশ 


তি্বতী ভাষায় কয়েকটি বৌদ্ধগান 


পঁচিশ শত বদর পূর্বে ভগবান্‌ তথাগত যে সদ্ধন্ম প্রচার করিলেন, তাহার মৃত্যুর কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যে যাহা হীনযান ও মহাযান-_এই ছুই বিরাট, সম্প্রাদীয়ে এবং অন্তান্ট নানা ক্ষুত্র-বৃহৎ 
শাখায় ভাগ হইয়া গেল, দীর্ঘ শতাবীর মধ্যে তাহা কোন্‌ পরিণতি লাভ কন্লি, কোন্‌ পথে সেই 
অনাত্মবাদী মৃত্তিপূজাবিরোধী ধর্ম শত শত দেবদেবীকে আশ্রর করিল, বে কি এদেশ হইতে 
একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল_-কোন চিহ্নই রাখিরা গেল না--বিংশ শআব্দীর প্রথম দশকে এই প্রশ্ 
প্রতিহাপিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিহাহিল; বৌদ্ধধর্মের শেষদিকৃকার ইতিহাদটা ঠিক বোঝা 
যাইতেছিল না। ঠিক এই সময়ে বাংলা ভ!ষতন্ববিদ্গণের মনে আর একটা সমস্তা জাগিয়াছিল। 
শূঠপুরাণ, ধর্শমঙ্গন, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি কোনটিতেই বাংলা ভাষার আদিম রূপ পাওয়া যায় না; 
তবে কি এই ভাষার জন্মরহস্ত চিরদিনই অভেদ্য যবনিকার আবৃত থাকিবে? এমন সময়ে বঙ্গীয় 
সাহিত্যপরিষদ ছুইখ'নি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন-__পুজনীয় আচার্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত “হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় বৌদ্ধগন ও দোহা” এবং শ্রীযুক্ত 
বসস্তরঞ্জন রায় বিদদ্বপ্নত মহাশরের সম্প|দিত চণ্ডীদাসের “শ্রীকৃষ্ণবীর্ভন”। বাংলা ভাষার ইতিহাসে 
এই ছুইথানিই অমূল্য গ্রন্থ; শ্রীরুষ্কীর্তভন চতুর্দশ শতকের বাংলার রূপ কি হিল দেখাইল। 
বৌদ্ধগান ও দোহার যে অংশ বাংল! বনিরা ভাষাত দ্ববিদ্গণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বংলা ভাঁষার 
জন্মকালকে আরও কয়েক শতাব্দী পিছাইয়। লইয়া গেল এবং এই ভাষার বণিয়াধিয়ানার অধিকার 
পাঁকা করিয়া দিল, বৌদ্ধগান ও দোহায় লুই ও অন্যান্ত সিদ্ধাচার্যযগণের যে চর্ধ্যাগদগুলি পাওয়া গেল, 
সেগুলি বাংলার প্রাচীনতম রূপ দেখাইল । 

এত” গেল বাংলাভাষার দিকের কথা । বৌদ্ধগান ও দোহা আমাদের আর একটা নূতন জিনিস 
দিল, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আর একটা নূতন জগৎ প্রকাশিত করিল । তাহার সাহায্যে বৌদ্ধ- 
ধর্মের শেষ পরিণতির ইতিহাস কিছু কিছু আমরা বুঝিতে পারিলাম। ভগবান্‌ বুদ্ধের ধর্ম কোন্‌ 
পথে বীভৎস তান্ত্রিক আচার-বিচারে পরিণত হইয়াছিল, এই তাস্ত্িকতার মতবাদটি কি, তাহার 
কিছুটা! ধরা গেল। বেল সাহেবের সুভাধিতসংগ্রহ, শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধগন ও দোহা ও আরও 
দু'একটা ছিন্ন পুথির অংশ এ্রতিহাসিকগণের নিকট অমূল্য হইয়া উঠিল; এইগুলিই সে যুগের বৌদ্ধ' 
ধর্মের ইতিহাস আলোচনার একমাত্র উপাদান হইল । 


৯২ হরপ্রসাঁদ-সংবদ্ধন-লেখমাঁলা 


পৃজনীয় শাস্ত্রী মহাশর অনেক নূতন কথা শুনাইলেন; কথাগুলি অদ্ভুত ঠেকিল, ঠেঁকবার 
কথাই বটে। 

শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকার শেষে লিখিলেন, “ম্থতরং মুসলমান বিজয়ের পুর্বে 
বাংল! দেশে একটা প্রবল বাঙ্গালা সাহিত্যের উদয় হইরাছিল। তাহার একটা ভগ্রাংশ মাত্র আমি 

বাঁজ।লী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি । ভরসা করি, তাহারা যেরূপ উদ্যম সহকারে বৈষুব 
সাহিত্য ও অন্যান্ট প্রাটীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, ধরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ 'ও নাথ সাহিত্যের 
উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহর জন্য তাহাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে 
বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, মমুরভপ্ত, মণিপুঝ, সীলেট প্রস্থতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে 
ঘুরিয়া গীতি, গান ও দোহা সংগ্রহ করিত হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম হইবে, অনেকঝর হতাশ 
হইয়া ফিরিতে হইবে । কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পরেন, তবে দেখিতে পাইবেন বে, ধাহারা এ পর্য' 
কেবল আপনাদের কঙঙ্কের কথা কহিরা গিযাছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই” 

বাংলার আদি খু'ভিতে হইলে, তিব্বতে দেখিতে হইবে, এ কথাটা নৃত্তনই বটে; কিন্তু কথাটা যে 
কতথানি সত্য, তাহা এতদিন পরে ঝেঝা যাইতেছে । 

তেস্বুরের একটা অংশে অনেকগুপি গীতিকার তিব্বতী অনুব!দ পাওয়া যায়। ইহাদের মূল 
ভাষা কি ছিল, তাহা আজ বলা দুঃসাধা; কিন্তু ইহাদের একটিও যে অন্ততঃ বাংলা ছিল, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । কিছুদিন পূর্বে আমরা [70181 171507081 04810611/তে 
“তত্বস্বভা বনৃষ্টিগীতিকাদোহা” নামক লুইপাদ-কৃত একটি দৌহার তিব্বতী অন্থুবাদ ও শাস্ত্রী মহাশয়- 
কর্তৃক আবিষ্কৃত বাংলা মূলের তুলনামুক আলোচনা করিক্সছিলাম; ইহাতে অন্ততঃ এইটা 
প্রমাণ হয় যে, প্র'র হাজীর বছর আগও বাংলা ভাষার এমন একটি গৌরব ছিল যে, বাংলা দোহা 
তিববতীতে অনুদিত হইত। এই একটি দোহার নজীরে তেম্কুরের এই অংশের অন্ান্ত গীতিকা ও 
দোহাসংগ্রহগুলির ভাষাও বাংলা বপিয়া ধরিয়া লওয়া যায় কিনা, ঠিক বলিতে পারি না। 
হয়ত” হইতে পারে, হয়ত? বা নাও হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্ত ধরিয়া লইয়াছেন, সেগুলার 
ভাষা বাংলা। যদি বৌদ্ধগান ও দোহার মত অন্ত কোন সংগ্রহ এবং তেঙ্গুরের এই অংশে তাহাদের 
তিব্বতী অন্নবাদ আমর! কেন দিন পাই, তবেই এ বিষিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়! যায়। এন্প সংগ্রহ যে 
আরও অনেক আছে, তাহার সন্ধান আমরা পাইয়াছি | আচার্য্য সিলভা লেভি আমাদের জানাইয়াছেন 
যে, নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগারে আরও কয়েকটি দোহাকোষ আছে। সেগুলার জন্ত 
লেখাও হইয়াছিল, কিন্ত এখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যর্দি কোন দ্বিন কেহ 
এগুলিকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবে আশা করা যায়, অনেক নূতন কথা আমরা শুনিতে পাইব। 


তিববতী ভাষাঁয় কয়েকটি বৌদ্ধগান ৯৩ 


এই গীতিকাগুলি সহজথানের শ্রশ্থঃ মহাঁথানের শেষ পরিণতি বঙ্গযান, সহজযান। ইহাদের 
দার্শনিক মতবাদ বে কি ছিল, বলা ছুঙ্ষর; কারণ এই মতের অতি অল্প কয়েকথানি গ্রস্থই আমরা 
এখন পর্য্যন্ত পাইরাছি। তবে এ কথা বলা যার যে, খাটি বাংলাভঃষাব ও বাংলাদেশের 10790019107 
এর একটি আশ্চর্য রূপ ইহাদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে সম্প্রতি শাহী মহাশয়ের “অদ্বয়বজসংগ্রহ" 
07018050100] 9০1195-এ প্রকাশিত হইঘাছে। তাহাতে কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া 
যাইতেছে । তবুও বিষয়টা ছুর্ব্বোধাই রহিয়া গিয়াছে । তাহাব উপর আব এক অসুবিধা--একখানি 
পৃথির সাহায্যে গ্রন্থ সম্পাদিত হইলে, তাহাতে অনেক ক্রট থাকিবার কথা) সম্পাদিত 
্রন্গুলির অনেক অংশের এই কারণে অর্গ বোঝা যায় না। স্মৃতরাং বৌদ্ধধর্মের এই শেষ পরিণতির 
উতিহা রচনা এখনও সম্ভব নহে, রচিত হইলে তাহাতে বন্ত অপেক্ষা কল্পনাই বিশেষরূপে 
প্রকাশ পাইবে। 

কিন্তু সে যুগে সহজবানের অনেক গ্রন্থই তিবনতীতে অনুদিত ভইয়াছিন) অনেক সময়ে মূলের 
দুর্বোধ্য অংশ তিববতী অনুবাদের সাহায্যে বোঝা যাইতে পারে। উদাহরণ শ্ববূপ বলিতে পাবি, 
অদ্বয়বন্রসংগ্রহেব অনেকগুলি ভূল তিনবতীর সাহায্যে সংশোধন কর! যাইতে পাবে_-এটি আমরা 
দেখিয়াছি । বৌদ্ধগান ও দোহার অন্তর্গত কৃষ্ণবদীচর্ধ্যপাদের ও সরহপাদের অপশ্রংশ ভাষার 
দৌহাকৌ যগ্রস্থ ছুইটির তিববতী অনুবাদের সাহাষ্যে তীবুক্ত শহিদ উলাহ সাহেব পাঠের অনেক সংশোধন 
ও অর্থনির্ণর করিতে পাঁবিয়াছেন। অতি দুর্বোধ্য বে ডাকা, ভিববতী অনুবাদের সহিত মিলাইয়া 
ভাহারও কিছু কিছু শর্থগ্রহণ করা যাইতেছে। শান হশয় যে গাথোরে নিখিল ভারতীয় ভারতন্ববিদ- 
গণের সম্মেলনীতে সভাপতিরূপে বণিয়াছেন, তিব্বতী অনুবাদ অত্যন্ত আক্ষরিক বলিয়া, তাহা বিশেষ 
কাজে আসেনা, এ কথা সত্য নহে; বরং এই গুণেই অনেক স্থলে অনুবাদ বিশেষ সহারতা করিয়াছে । 

মোটের উপর তিব্বতী ভাষার সঙায়তা আমাদের পইতেই হইবে এবং সংস্কৃত ও অন্থান্ত 
অপভ্রংশ ভাষার মুলগ্রস্থের অভাবে তাহাদের তিব্বতী অনুবাদ গুলির সহাঁরুতা লইয়াই তবে সহজযন, 
বজযানের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে) কাজটা সহজ নর সত্য, কিন্ উপায় নাই। বিষয়টা যে 
তিব্বতী অনুবাদের ভিতর দিয় কি রূপ গ্রহণ করিগাছে, তাহার উদাহরণ স্বন্ূপ এখানে দুইটি 
তিব্বতী গ্র্থের আক্ষরিক অন্ুবাদ আমরা দিব। 

তেঙ্গুরের প্ততবৃত্তি” (যদ) অংশে অনেকগুণি গীতিক! পাও বার, তাহার উল্লেখ পূর্বেই 
করা হইয়াছে । (0010191-এর ০৪(%1০54৪ 2 [7009 1000520) ৬০1 41, পৃ ২৩০ দ্রষ্টব্য) | 
ইহাদের মধ্যে ছুইটি গ্রছ্থের নাম “সহজগীতি” ও “লুইপাদগীতি", “সহগীতি”র লেখক শাস্তিদেব? 
“লুইপাদগীতি”্র লেখকের নাম গরন্থমধ্যে বা তেুরের শেষে যে গরগ্থতাপিকা আছে, তাহার মধ্যে কোণ 


৯৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


উল্লেখ নাই; তবে লুইপাদই যে গীতিকার, তাহা ধরি লওয়া অগঙ্গত নহে; লেখকের নামে 
গীতের পরিচয়ের উদাহরণ ছুল্ভ নহে। সহজগীতিকাঁর শাস্তিদেব যে কে ছিলেন, পে সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। লুইপাদ সম্বন্ধে কিন্তু নানা আলোচনা হইয়া গিয়াছে, নান! 
কোঁকে তাহার সময়ের ভিন্ন ভিন্ন হিসাব দিয়াছেন। লুইপাদ আদি দিদ্ধাচার্ধ্য। তাহার সময় সম্থন্ধে 
আধুনিকতম মত শ্রীবুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাধনমলার ২য় খণ্ডের ভূনিকায় পাওয়া 
গেল; তিনি যে কেমন করিরা লুইপদের সমন্ন ৬৬৯ ্রীষ্টা্ষ ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক বোঝা গেল না 
এবং ইহার স্বপক্ষে তিনি যেটুকু যুক্তি দিয়াছেন, তাহার সাঁরবন্তাও ধর! গেল না। কিন্তু বর্তমান 
প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই। 


আদি সিদ্ধাচর্ষ্যের রচিত গ্রস্থ বলিয়া এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু সে মূল্য 
যে কতখানি, অন্বাদ পাঠ করিলে বোঁঝ| যাইবে । শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে “বাঙ্গালা সঙ্কীর্ভনের পদাবলী” 
বলিয়াছেন। চারিটি পদের সমষ্টিকে গ্রন্থ বলা চলে কিনা জানি না, পদাবলী ঝলিলেও বোধ করি, 
বেশী ব্ল! হয়। 

ছুইথানি গ্রস্থই “গীতি” ) অর্থাৎ এগুণি গানের জন্ত রচিত হইরাছিল। প্রথম গ্রন্থ “সহজগীতির" 
মধ্যে যে কাব্যরস আছে, তাঁহ। অনুবাদের মধ্যেও সুম্পষ্ট ; কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থটি কতকটা স্তোত্রধরণের ; 
দেবতার গুণবর্ণনাচ্ছলে তাহার সম্বন্ধে কয়েকটা কথ! বল! হইফ্জাছে। ছুইথানিই সহজযানের পুথি। 

আমর দুইটি গ্রন্থের মূল তিব্বতী পাঠের জঙ্ত বিশ্বভারতী-গ্স্থগারে রক্ষিত তেগ্ুরের নারথাও 

স্বরণ ব্যবহার করিয়াছি; লুইপাদের গ্রন্থটির পাঠের সহিত আমাদের ও এশিয়াটিক সোসাইটির 

তেশুরের পাঠও মিলান হইরাছে, কিন্ত কোন প্র:ভদ পাওনা যার নাই । উভগ্ন গ্রস্থেরই বিবরণ 
০০:10 সাহেবের ০০6৭1০84৩-এ ২৩০ ও ২৩৩ পৃষ্ঠীয় পাওয়া যাইবে । 





তিববতী মূল । 
গ্' গর' স্বদ' ছু। 
স' হ' জ' গী' তি 
বোদ' স্কদ' ছু। 
ল্হন' চিগ' স্কোন' পাই পু 
বর ম' দম' প' ল' ফ্যগ' ছল" লো॥ 


তিববতী ভাঁষায় কয়েকটি বৌদ্ধগান ৯৫ 


৮ 
ন্তোড' পই' নগস্‌' লস' মে' তোগ" রব" গাঁদ' প। 
মে' তোগ' গচিগ' ল' খ' দোগ' ন্ব' ছোঁগস' তে। 
দপে' মেদ' মে' তোগ' স্ক্েপ' ন' ফ্যোগস' লস' গাল। 
রিন' থঙ" মেদ' প'ই' মে' তোগ' লোড" শি" দঙ। 

২ 
দে' ল' চট ব' মেদ' চিও' য়ল' *দব' মেন 
থোগদ' দগ' সের' খ' সুঙ' পোন্ই" ফ্যোগন' গ্্ল' ল্তোস | 
দপে' মেদ *** ৪৪৪ 

৩ 
গে' সর' ব্রঙদ' পস' স্গ]' 'ফুল' মখন' পো ঘিন। 
দো র্জে' দবঙ' ফুযগ' ছোস' কি দব্যিউস' ল' মছোণি। 
দপে' মেদ ৪৪৪ ৪৬৬ ৪৪৬ 


8 
মছোগ' দঙ' দগ” ব্রল' নগ' পর' বতগস' তে* সুঙমৎ | 
বম দম প'ই' শব্স' ল' গুপ' পস' মছোদ। 
দপে' ম্দে ৪6৪ ৪৪৪ ৪৪৪ 


ন'ল' ব্যোর' গং দবও' ফুযাগ' শা স্ত' দে' বপ' মজদ' প' র্জোগস সো॥ 





১ পুধিতে আছে তে । 
২ উই হুঙ। 


১৩ 


৯৬ হয়গ্রাসাদ-সংর্ধন-লেখমালা 


বাংলা অনুবাদ 
ভার্তীয় ভাষায় 


সহজগীতি। 
ভোট ভাষায় 


ল্হন' চিগ' স্ব্েস' পণই' গর 
সদ্‌গুরুকে নমস্কার | 


শূন্য বন হইতে ফুল ফুটিয়াছে; 
একটি ফুলের রং বিচিত্র । 
অনুপম পুষ্প জন্মিয়া সকলের উপর জয়ী হয়। 
অমূল্য পুষ্প, তুমি ওঠ ॥ ১ ॥ 
তাহার মূল নাই, শাখাপল্লব নাই। 
সঙ্গিগণ, উত্তম ছিদ্রের দিখিজয় দেয়। 
অনুপম পুষ্প ইত্যাদি ॥ ২ ॥ 
কেশর লইয়া মায়াবী হয়। 
বঙ্জেশ্বর ধর্মধাতুকে পুজা কর। 
অনুপম পুষ্প ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ 
উত্তম ও আপ্রয় ইহাদের ক্র করিয়া গ্রহণ কর । 
সদ্‌্গুরুর চরণকে ভক্তির সহিত পূজ| কর। 
অনুপম পুষ্প ইত্যাদি ॥ ৪ | 
যোগীশ্বর শাস্তদেব-কৃত সম্পূর্ণ ॥ 
টীকা 
১এই "ফুল কি “উষ্ভীষকমল” ? 
২-_ উত্তম ছিদ্র অর্থে “শু । 
৩-_“কেশর' অর্থাৎ “বিভূতি' ? 
৪-_ প্রথম পংক্তির মূলে দগ' ব্রল ইহার প্রকৃত অর্থ “নিরানন্দ'; এখানে শ্রেয় ও প্রেয়ের 
প্রন্ধেদ কর! হইয়াছে। 


তিববতী ভাঁষায় কয়েকটি বৌদ্ধগান ৯৭ 


তিব্বতী যূল 
লু রি পাই প্র 
সঙস গস ল ফাগু ছল লো। 


১ 
সেমস' চন' ঞোন' মোঙ' গছুঙ' বস' স' স্তেঙ' বস্কোর' ব'ই' ল্হ। 
দে' ল্ত' ন' যুঙ' বদে' ছেন' ছুউ' ম'ই' লুস' মি' দোর*। 
ক্যে কো দপে' মেদ ছুভ' ম' ল' নি" রব" তু' ছগদ। 
বঙ্কল' প' দপগ' মেদ' মি' ব্রল' গচো' বো”ই' *জিগ' তেন' ল্হা 


শিন' তু' ডো' মছর' বছুদ' ক্যি. ছুঙ' ম' দে' মি' লেন। 
গশ্ন' লস' খ্যদ' পর" "ফগস' প'ই'* গন্ুগন' মছোগ' মঙ? বই ল্হ। 
ক্যেক্যে'* ঠা ত* 


৬ 
“গ্রো' ব' বর্গ ফগ' মও' পো' নদ' ক্যিৎ' থেবস' ল' বস্কোর। 
দে" দগ' বদে' স্ডের' ল্হ' নি' খমস' গম্মম' মে' লোঙ' ফিন। 
ক্যে' ক্যে'*১ 2 তি 

8 
মঞ্ম* মেদ' মঞ্ম' প?ই' বদে' গসোল' ম' তি' রো' হ' ন। 
গাঁল' বই' যোন' তন' মঙ' ল্দন' ক' র্শ' প' ন'ই' ল্হ। 
কো ক্যে ৯৪৪ ৪৪৬ ৪৪৪ 


(ভেজা 





৩ পুধিতে আছে 'দের 
৪€ পুধিতে আছে খাদ ' 'ফগল "গনু,গন' 
৫ পুধিতে আছে ক্যিস 


৯৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 
লু ঘ্নি' পই' প্র রোগ সসো। 

বাংলা অনুবাদ 

লুইপাদ-গীতিকা | 


বুদ্ধকে নমস্কার । 


সত্ব ক্রেশের দ্বারা তপু, ভূতল মণ্ডলদেব 

তাহা দেখিয়া মহাঁসুথজায়ার দেহ ত্যাগ করেন না। 

অহো অন্থপম জায়ান্ুরত্ত, 

অপরিমেয় কল্পে(ও) অবিচ্ছিন্ন প্রভূ, লোকেশ্বর ! ॥ ১। 
অত্যন্ত কামজায়া, তাহাকে তিনি গ্রহণ করেন না; 

অপর ( সকল ) হইতে বিশ্ষরূপে ভিন্ন ( সেই ) দেব পরমরূপঝান্‌। 
অহো অনুপমজায়ানগরক্ত ইত্যাদি ॥ ২। 

জগৎ বহুশতসহশ্র ব্যাধিপরম্পরা দ্বারা পরিবুত ; 

তাহাদের ( - জীবগণের ) স্থখদ দেব ত্রিলৌকের আদর্শ । 
অহো! ইত্যাদি ॥ ৩। 

মতিরোহণ সমানভাবে (সকলের) অতুল্য সুখ প্রার্থনা করেন। 
খসর্পণদেব বহুজিনগুণসম্পন্ন। 

অহো৷ ইত্যাদি || ৪। 


টাক 


১। প্রথম শ্লোকের হ্িতীয় পংক্তির মূলে আছে দে' লত' ন' অঙ-_ইহার অর্থ “তাহা দেখিয়া! 
করা হইয়াছে? ইহার পরিবর্তে দ' লত' ন' য় পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হইবে 'এখনও। প্লোকের 
অর্থ কি জীবের ছুঃখ দেখিয়াই দেবতা মহাম্ুথকে আশ্রয় করিয়াছেন? তাহার এই অনুপম 
জায়ানুরক্তি জগতের কল্যাণেরই জন্য । 


২। এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে “কামজায়া' ও মহাসুখজায়'র প্রভেদ করা হইয়াছে। 
. ্কামজায়। অত্যাশ্র্য) তবুও তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন নাই। 


তিববতী ভাঁষাঁয় কয়েকটি বৌদ্ধগান ৯৯ 


৪। এই শ্লোকের প্রথম পংক্তির অর্থ সুম্পষ্ট নহে; মতিরোহণ কে? এইখানে কি তিব্বতী 
অন্ুলিপিতে কোন ভূল আছে? বর্তমান পাঠে প্রথম ও দ্বিতীক়্ পংক্তির মধ্যে কোন যোগ নাই। 
দ্বিতীয় পংক্তিতে ত খসর্পণ দেবের গুণবর্ণনা করা হইয়াছে । তিব্বতী মূলে আছে ক'র্শ' প'ন 
দেব? এরূপ কোন দেবতাঁর অস্তিত্ব জানা নাই। তবে সংস্কৃত শবের তিব্বতী অনুলিপি অনেক 
সময়ে গোলমাল হইয়া যাঁয়। মনে হয়, এই ক'র্শ' প'ন ও খসর্পণ দেব অভিনন। খসর্পণ দেবের 
সাধনা শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত সাধনমালীর প্রথম খণ্ডে পাওয়া! যাইবে 
(পৃ ৫৪, ৬৪) খসর্গণ পুতি বভ্রধানের দেবতা । 

শ্রীঅনাথনাথ বন্থ 


প্রবন্ধে গৃহীত তিব্বতী অক্ষরের বাংল! অন্ুলিপি,__ 
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প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থ। 
(টু ফষ্ঠ শতাব্দীতে) 


প্রাচীন বৌদ্ধ পালি গ্রস্থাদি হইতে বুদ্ধদেবের সমদামগ়িক ভারতবর্ষের রাষ্তীয় অবস্থা সম্বন্ধে 
অনেক সংবাদ আমরা জানিতে পারি। তখন দেশে একচ্ছত্র সম্রাট ছিল না। দেশ কতকগুলি 
থণ্ড থণ্ড রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের একজন করিয়া রাজা ছিলেন। এই রাজাদের 
এবং রাষ্রগুলির মধ্যে গরম্পর যুদ্ধবিগ্রহ হইত। ইহাদের মধ্যে খিনি ক্ষমতাবান, তিনি 
অপরের রাজ্য অধিকার করিয়া নিজের রাজ্য বিস্তার করিতেন, এবং এইভাবেই এক একটা 
অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্য গড়িয়া! উঠিত | কিন্তু সেই রাজা বেশী দিন স্থাী হইতেন না। তাহার এক 
কারণ, ক্ষমতাঁবান্‌ রাজার বংশধরেরা প্রায়ই হইতেন ছূর্ববগ ও অক্ষম, সুতরাং রাজ্য রক্ষার এবং রাষ্ট্র 
পরিচালনার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিত না। দ্বিতীরতঃ প্রতিবেশী রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ 
রাজ্যগুলির ধ্বংস সাধনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট হইয়া থাকিত এবং সুযোগ গাইলেই নিজেদের 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিত। মহাপরিনিব্বাণস্থত্তে দেখিতে পাই_-মগধরাজ অজাতিত্ত, 
( অজাতশক্র ) বেসালী ( বৈশালী) রাজ্য আক্রমণের আয়োজন করিতেছেন এবং তাহা 
করিতে গিয়া তিনি বেদালীর প্রধান প্রধান রাজবংশের মধ্যে একটা বিবাদ ঘটাইয়া দিলেন। 
ইহা ছাড়া, তিনি লিচ্ছবিদের গণরাষ্ইকেও পরাজিত করিলেন । 

্ীট-পুর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে চারিটি প্রধান রাজ্য ছিল_মগধ, কোসল ( কোঁশল ), 
বচ্ছ (বন) এবং অবস্তী। প্রতিবেশী দূর্বল রাজ্গুলি অধিকার করিয়াই এই চারিটি রাজ্য 
নিল্েদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। 

মগধের রাজধানী ছিল রাজগহ (র'জগৃহ ) এবং রাজা ছিলেন নৃপতি বিদ্বিসার। 
বিদ্বিসার বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের খুব অনুরাগী ছিলেন। তাহার পুক্র 
অনাতপত্র তাঁহাকে বন্দী করিয়া উপবাসে রাখিয়া হত্যা করেন এবং নিজে রাজ! হন (সামঞ: 
ফলন্ুত্ত, “দীধনিকায়, ১ম ভাগ )। অজাতশক্র বিদেহ রাঞ্জকুমারীর পুত্র ছিলেন (সামঞফল- 
সৃত্ত)।॥ কৌশলের রাজ! মহাকোশলের পুত্র প্রসেনজিতের সঙ্গে অজাঁতশক্রর এক যুদ্ধ 
হ্ইয়াছিল। সে যুদ্ধের উল্লেখ অনেক পালিখগ্থেই আছে (লোহিচচ্ত, দীধনিকার, ১ম ভাগ? 


প্রাচীন ভাঁরতের রাজনৈতিক অবস্থা ১০১ 


ধন্মপদঅট্ঠকথা, ওয় ভাগ; কোঁশলসংযুত্ত, সংযুত্তনিকায ১ম ভাগ)। প্রসেনজিতের 
ভণ্বী কোশল দেবী বিশ্বিসারের মহিষী ছিলেন। তাহার বিবাহে বিশ্বিদার কাশীরাজ্য 
যৌতুক পাইয়াছিলেন। পুত্রের হাতে বিশ্বিপারের মৃত্যু হইলে, কোশল দেবী স্থামীশোকে 
প্রাণত্যাগ করেন; এবং অজাতশক্রর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রসেনজিৎ উত্তরাধিকার-স্ত্রে 
প্রাপ্ত কাণীরাজ্য তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ইহা লইয়া ছুই রাজ্যে যুদ্ধ বাধে; 
প্রথম অজীতশক্রই জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া প্রসেনজিতের হাতে বন্দী হন 
এবং সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধির হৃত্রান্ননারে প্রসেনজিতের কন্ঠ! বজিরাকে তিনি বিবাহ 
করেন এবং কাণীরাজ্য যৌতুক স্বরূপ ফিরিয়া পাঁন। 
একবার উজ্জ়িনীর রাঁজ! প্রদ্যোতের সঙ্গে অজাতশক্র্ যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়; ভীত 
হইয়া মগধরাঁজ রাজধানী রাসগৃহ সুরক্ষিত করেন (গোপকমোগলানস্ত্ত, মজধবিমনিকায়, 
ওয় ভাঁগ )। কিন্তু সত্য সত্যই ইহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল কি না, এ সম্বন্ধে কোন খবর 
পালিগ্রন্থে পাওয়া যাঁয় না। 
লিচ্ছবি-বজ্জিগণর এক সময়ে এশ্বর্যে। ক্ষমতায়, বিস্তারে মগধরাজোর সমকক্ষ ছিল, 
এবং ছুই রাজ্যে খুব সন্প্রীতিও ছিল; কিন্তু বিদ্বিমারের মৃত্যুর পর অজাতশক্রর সঙ্গে এই গণ- 
রাষ্ট্রে যুদ্ধ হয়। ল্িচ্ছবিরা যুদ্ধে পরাজিত হয় বটে, কিন্তু অজাতশক্র ইহাদের সংঘরাধর ব্যবস্থাকে 
ধস করিতে পারেন নাই (মহাপরিনিব্বাণস্ুত্ব, দীঘনিকায়, দ্বিতীয় ভাগ; পরমথজ্জোতিকা, 
খুদ্দকপাঠ, রতন্থুন্ত ) । 
কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল শ্রাবন্তী, এবং রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ তিনিও বুদ্ধ- 
দেবের পরমভক্ত ছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন না। 
কোসলসংযুত্তে আছে যে, তিনি একবার এক স্ববৃহতৎ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। 
প্রসেনজিতের খুব ইচ্ছা! ছিল-_বিবাহস্থত্রে তিনি শীক্যকুলের সঙ্গে আবদ্ধ হন) শাক্যকুল- 
প্রধানের! তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য বাঁসবথত্তিয়া ( বাঁসবক্ষত্রিয়া) নামে এক দাঁসী-কন্যাকে 
তাহার কাছে প্রেরণ করেন। এই বিবাহের ফলে বিড়,ড়ভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; 
তিনি শাকযদের এই চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত জুদ্ধ হইয় ইহাদের অনেককে হত্যা করেন। 
অবস্তীরাজ্যের রাজ! ছিলেন প্রদ্যোত এবং বৎুপরাজ্যের রাজা ছিলেন উদয়ন (সংযুক্ত 
গর্ঘ ভাগ, সড়ীয়তনসংযুন্ত, গহপতিবগ্জ )। বৎনরাজ্যের রাজধানী ছিল কৌশম্বী এবং অবস্তির 
রাজধানী ছিল উজ্জরিনী। অবস্তি ও কৌশস্বী রাজবংশ বিবাহস্ত্রে আবদ্ধ ছিল। ধম্মপদ- 
অট$ঠকথায় ( ১ম ভাগ, পু ১৯২) রাজা! উদয়ন ও রাজা! প্রদ্যোতের কন্তা৷ বাঁসবদত্ার বিবাহের 


১০২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


বিস্তৃত উল্লেখ পাঁওয়া যায়। সড়ায়তনসংযুত্তে (সংযুন্ত, ৪র্থ ভাগ) রাজা উদয়নের বৌদ্ধ 
ধর্মাবলগ্বনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। প্রসিদ্ধ তিক্ষু পিণডোলের উপদেশেই তিনি এই ধর্ম দীক্ষিত হন। 

অন্ুত্তরনিকাঁয় (১ম ভাগ, মহাবগণ্র, পৃ ২১৩) গ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমসামফ়িক ষোলটি 
মহাজনপদের উল্লেখ আছে-_অঙগ, মগধ, কাশী, কোঁশল, বজ্জি, মল্প, চেদি, বংশ, কুরু, প্চীল, 
মত্ত, শুরসেন, অন্মক, অবস্তি, গান্ধার এবং কাম্বোজ। এই নামগুলি প্ররুতপক্ষে বিশেষ বিশেষ 
দেশের নাঁম নয়, বস্ততঃ জাঁতি বা জনগো্ী-বিশেষের নাম) মগধ বলিতে মগধ জাতিকেই 
বুঝাইত, কোন ভৌগোলিক সংস্থানকে নয়। 

অঙ্গ এবং মগধরাজ্যের মধ্যপীমা ছিল চম্পা নদী। এই ছুই রাজোর মধ্যে!বিবাদ ছিল বলিয়াই 
মনে হয়) কারণ, এক সময়ে অঙ্গ মগধরাজ্যের প্রীধান্ত শ্বীকার করিত; অন্ত সময়ে মগধ 
অঙ্গরাজ্যের রায় প্রভৃত্বকে মানিয়! লইয়াছে ( চম্পেয়-জাতক, জাতক চতুর্থ ভাগ )। 

ভোজাজানীয়-জাতক (জাতক ১ম ভাগ) হইতে জানা যাঁয় যে, কাশীরাজ্য এক সময় খুব 
ক্ষমতাপন্ন হইয়৷ উঠিয়াছিল। উহা হইতে আরও জীনা যায় যে, এক সময়ে সাতটি ছোট ছোট 
খণ্ড রাজ্য একত্র হইয়া কাশীরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পরাজিত হইয়া অধীনতা 
ক্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অন্য সময়ে কাশীরাজ্ায মগধ, কোশল ও অঙ্গরাজ্যের উপরও 
আধিপত্ত) বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীষ্ট-পূর্র্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইহার আধিপত্য খর্ব হইয়া 
এবং কাশীরাঁজ্য লইয়া! কোখল এবং মগধরাজ্যের মধ্যে বিবাদেৰ স্ষ্টি হয় ( সোণনন্দজাতক, জাতক 
৫ম ভাগ)। 

মিথিলার বিদেহজাতি ও বৈশালীর লিচ্ছবিরা মিলিয়া বজ্জিগণরাষ্টরর প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিল। ধন্মপদঅট্ঠকথায় (২য় ভাগ, পৃ ৩৩৬) উল্লেখ আছে যে, লিচ্ছবিদিগের সাঁত হাজার সাত 
শত সাঁত জন রাজা ছিলেন এবং একজনের পর একজন করিয়া রাজা হইতেন। অজাঁতশক্র 
এক সময্নে লিচ্ছবিদিগকে পরাজিত করিক্নাছিলেন ; কিন্তু তীহাদের রাষ্্র-বাবস্থা নষ্ট করিতে 
পারেন নাই। চুলসচ্চকম্ুত্তে (মজংবিমনিকায়, ১ম ভাগ) দেখিতে পাওয়া যায় যে, বজ্জি ও মল্ল 
একই সংঘতূক্ত ছিল। মল্লদের ছুইটি প্রতিষ্ঠান ছিল--একটি কুশীনারা আর একটি পাবার 
( মাপরিনিব্বাণনুত, দীঘনিকায়, ১ম ভাগ)। 

চেদি, কুরু, পর্চাল, মহ্হ্য, শুরসেন, অশ্মক, গান্ধীর এবং কান্বোজ রাষ্ট্রের তেমন কিছু 
প্রীধান্ট ছিল না। চুল্লকলিঙ্গ জীতকে (জাতক ওয় ভাগ) কলিঙ্গ-রাজের গঙ্গে অন্মক-রাজের 
যুদ্ধের উল্লেখ আছে। পলাফিজাতক (জাতক ২র ভাগ) হইতে জানা! ধায় যে, তক্ষণীলা-রাজের 
সঙ্গে কাশীরাজের যুদ্ধ হইয়াছিল। 


প্রাচীন তারতের রাজনৈতিক অবস্থা ১০৩ 


পাঁনিগ্বস্থে অনেক গণরাষ্ত্রর উল্লেখ আছে। মহাপরিনিব্বাণনুত্তে নিয়লিথিত গণরাষ্গুলির 
নাম দেখিতে পাই, বৈশালীর লিচ্ছবিগোর্ঠী, কপিলবস্তর শাক্যকুল, অল্পকপ্পের বুলিগোঠী, রামগামের 
কোলিয়গোরঠী, পাবা ও কুশীনারার মল্লগো্ঠী এবং পিপ্কলিবনের মোরিয়গোষ্ঠী। এই 
গণরাষইগুলি বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাহার দেহাবশেষ লইয়া তাহার উপর স্তুপ নির্মাণ করিয়াছিল । 
ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি গণরাষ্্ী ছিল। যথা»_-স্মংসুমার পর্বতের ভগগ্রগোষ্ঠী, কেশপুত্তের 
কালামগোঠী এবং মিথিলার বিদেহগোষী ॥ বুদ্ধদেবের জীবিতীবস্থাতেই শাক্য এবং কোলিয়দের 
মধ্যে একবার যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল ( ধন্মপদমটঠকথা। ২য় ভাগ, পৃ ২৫৪-৫৭)) 
কিন্তু বুদ্ধদেবের চেষ্টায় সে যুদ্ধ হয়নাই। এ বিষয়ে ধাহার৷ বিশদভাবে জানিতে চাহেন, তাহারা 
আমার “50179 1580008, 1:11095 ০ 00190617012 44১1001010 0116-00180 
15580152 11539, এবং “£001006 [100120) 01155” পুস্তকগুলি দেখিতে পারেন। 


তেঙগপন্তজাঁতকের অংশবিশেষ হইতে আমরা প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকটা| 
জানিতে পারি। খ্ীজাতকে লিৰিত আছে যে, “আমার রাজ্যে খাহারা বাদ করে তাহাদের উপর 
আমর কোন আধিপত্য নাই; আমি তাহাদের প্র নই। যাহারা বিদ্রোহী, অথবা যাহারা 
আইন অমান্য কারী, কেবল তাহাদের উপরই আমার আধিপত/ আছে” । ইহা হইতে বেশ বুঝা 
যায় যে, প্রজাবর্গের শ্বাধিকার ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন রাজার অধিকার ছিল 
না। কটঠ্হারীজাুকে (জাতক ১ম ভাগ) লিখিত আছে যে, রাজার প্রধানা মহিষীর জোগ্ঠ 
পুত্রই লাধারণ কর্তৃক রাজপ্রতিনিধির পদে বুত হইতেন এবং রাজার মৃত্যুর পর তিনিই রাজা 
হইতেন। 

শিকার রাজাদের প্রধান সথের বস্তু ছিপ, কাশীর রাজা শিকারে খুব উৎসাহী ও দক্ষ ছিণেন 
এবং প্রজাবর্গকে লইয়া পিকারে বাহির হইতেন। নিগোধমিগজাতক (জাতক ১ম ভাগ) এবং 
কুকুরজাতকে দেখিতে পাই যে, এক রাজা রাজকার্য্যের পর তাহার উদ্যানে আমোদ-প্রমোদে 
কালাতিপাত করিতেন। 

অভিন্ন-জাতক হইতে জানা যাঁয় থে, প্রাচীন ভারতে ঢাকের সাহাব্যে রাঁজাজ্ঞ! ঘোষণা কর! 
হইত। দুই শ্রেণীর কর্মচারী রাজাকে বাজকার্ষে সাহাধ্য করিতেন। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন, 
অমচ্চ ( মহিলামুখজাতক ), বিনিচ্ছর মহামচ্চ (কুটবানিঞ্ঁজাতক)। সেনাপতি ( ধণ্মধবজ-জাতক ), 
নগররক্ষক (ছবক-জীতক ), চেরবাতিক ( খস্তিবাদি-জাতক ), গাম অবুত্তক ( ধন্মপদঅট ঠকথা, 
১ম ভাগ, পৃ ১৮০), অমচ্জ,ভট বললখদৌবারিক অনিকটঠ পারিপজ্জ (মিলিন্দপঞত, পূ ২৪০) 
সৈন্য, দত, দৌবারিক এবং পারিষদ্বর্গ এবং পুরোহিত (মিলিন্দপঞ্ত, পৃ ২৪১)। দ্বিতীর 


১৪ 


১৩৪ হরপ্রপাদ-সংবর্ধন*লেখমাল। 


শ্রেনীতে ছিলেন গুপ্ুচরগণ। কোঁসলসংযুত্তে (সংযুত্তনিকাঁয়, ১ম ভাগ ) উল্লেখ আছে যে, রাজা 
গ্রদেনজিৎ গুপ্তচর সংবার্দবাহীদের সাহায্যে রাজকার্ষ্য পরিচালনা করিতেন। 

প্রাচীন ভারতে বিচারগৃহ ( বিনিচ্ছয়টঠান ) রাজপ্রাসাদেই অবস্থিত ছিল। সেইখানেই 
রাজা মন্ত্রির্গের সাহায্যে ব্চারকার্ধ্য পরিচালনা করিতেন (রাঁজৌবাদ ভাঁতক )7 অবিচার ষে হইত না 
এমন নহে, অনেক অব্চারের উল্লেখও পাওয়া যায়। কিংছন্দ-জাঁতকে এক পুরোহিতের উৎকোচ 
গ্রহণ করিয়৷ মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার কথার উল্লেখ আছে। কোঁসল-সংযুত্ত হইতে জানিতে পারা খাঁ, 
বিচার ইত্যাদি কার্ষ্যে নানা প্রকার মিথ্যা ও উৎকোচের প্রচলন দেখিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিং 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কোন এক বিশেষ রাজকর্মমচারীর উপর ক্ারগৃহের ভার অর্পণ করেন। 

গণতন্ত্ররাজকাঁধ্য পরিচালনের ব্যবস্থা সন্বন্ধেও পালি গ্রন্থাি হইতে জানিতে পাঁরা যায়। 
অঙ্থটঠহুতে শাঁকাদের পরিষদূগৃহের উল্লেখ আছে। এই পরিষ্গুহে আঁবালবৃদ্ধ শীকা- 
প্রধানের সমবেত হইতেন। মহাপরিনিব্বাণস্থৃতে মল্রদের পরিষদগৃহেরও উল্লেখ আছে। 
ভিক্ষু আনন্দ যখন বুদ্ধদেবের মহাপরিনিব্বাণের খবর পাইয়! মললদেশে যান, তখন মল্লপ্রধানেরা 
তাঁহাদের পরিষদ্গৃহে সেই বিষয়েই আলোচনা করিতে সমবেত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, 
এই পরিষদ্গৃহ বা সম্থাগারেই অধিকসংখ্যক লোকের মতীম্যাযী রাঁজকার্ধয পরিসলিত হইত। 

কপিশবস্তর শাক্যগোঠী ও অল্পকপ্পের বুলিগোরঠঠী গণতন্ত্রাঙ্ই ছিল, কিন্তু- শুদ্ধোদন 
শাক্যদের 'রাঁজা” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং ধন্মপদ্দমটঠকথাঁয় (পৃ ১৬১) বুলিদেরও 
এক “রাজার উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ একটু আশ্চর্যজনক, কারণ গণতন্ত্রাধীব্যবস্থায 
রাজার, কোন স্থান নাই। সেই জন্য মনে হয় যে, গণপ্রধানদের মধ্য হইতে একজনকে 
সর্ধপ্রধান কর্মচারী বলিয়া নির্ব্বাচন করা হইত এবং তীহাকেই “রাজা” বলা হইত। 

কোলীয় গণরাষ্তের নিযুক্ত এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল, যাহারা লোকের উপর অত্যন্ত 
অত্যাচার ও অবিচার করিত ( সংযুত্তনিকাঁয়। র্থ ভাগ, পৃ ৩৪১)। মললদেরও এই শ্রেণীর 
কর্মচারী ছিল ( দীঘনিকায়, ২য় ভাগ, পৃ ১৫৯, ১৩১)। 


শ্রীবিমলাচরণ লাহা 


পঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাজবংশ 


গজনীর অধিপতি আমির সবুক্তিগীনের সহিত যে হিন্দু রাজা জয়পালের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার 
সম্বন্ধে ভিন্দেন্ট স্মিথ তীহার প্রাচীন ভারত ইতিহাসে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন,__. 

"সিন্ধু প্রদেশের উত্তরস্থিত পঞ্জাবের অধিকাংশ ও পিন্ধুনদের উপত্যকার উর্ধভাগ জয়পালের 
বিশাল রাজোর অন্তর্গত ছিল এবং ইহা পশ্চিমের গ্রিরিমালা হইতে পূর্বে হকরা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ভাটি 1” 

তথ্পর পাদটাকায় তিনি লিখিয়/ছেন_-"ইলিয়ট ভাটিগার রাজবংশের সহিত হিন্দ, অথবা 
কাবুলের শাহিয় রাজবংশ মিলাইয়৷ একটি অবোধ্য কাহিনীর স্যার করিয়াছেন। পরবত্তী এতিহাপিকগণও 
এই ভ্রাস্তিমূলক তথাই গ্রহণ করিয়াছেন 

অন্তাত্র তিনি লিখিয়াছেন_-"কণিফষের বংশধর তুকা শাহিয় রাজগণ ৮৭০ গ্রীন পর্য্যস্ত কাবুলে 
রাজত্ব করেন। উক্ত বর্ষে আরবসেনাঁপতি ইয়াকুব-ই'লাইস্‌ কাবুল অধিকার করিলে তাঁহারা 
সিন্ুনদের তীরবর্তী ওহিন্দে রাজধানী স্থাপিত করেন। ব্রাহ্মণ লিপ তুর্কারা্কে পরাভূত করিয়া 
হিন্দু শাহিয় নামে পরিচিত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১০২১১ গ্রীষ্টান্দে মুদলমান্গণ এই রাজবংশের 
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১০৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এতিহাপিক ভিন্সেন্ট শ্মিথ কাবুল অথবা ওহিন্দের শাহিয় রাজ্য এবং 
জয়পালের ভাটিওা রাজ্য এই ছুইটিকে পৃথক বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বস্ততঃপক্ষে এই 
মতটি ভ্রান্ত এবং সবুক্তিগীনের প্রতিদন্বী জয়পালই শাহিয় বংশের রাজা । এ সম্বন্ধে গ্রমাণগুলি 
এতই স্ুম্পষ্ট যে, ভিন্সেন্ট স্মিথ ও তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহার গ্রস্থের সম্পাদক এডওয়র্ডন্‌ যে এই 
্াস্তিমূলক তথ্য কিরূপে এতদিন পোষণ করিয়াছিলেন, ইহাই আঁশ্চর্য্যের বিষয়। 

হিন্দু শাহিয় বংশের উৎপত্তি ও ধ্বংসের ইতিহাস আলবেরুণীর স্থুপ্রপিদ্ধ গ্র্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
আলবেরুণী প্রথমে বহতকীন নামক একজন তুরুফ কর্তৃক কাবুলে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা এবং উল্ত 

ংশের ৬০ পুরুষ পর্য্যস্ত তথায় রাজত্ব করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তৎপর এই বংশের কনিক 
অথবা কণিষ্কের কাহিনী বর্ণনা করিয়! তিনি লিখিয়াছেন--“তাহার বংশের শেষ রাজার নাম 'লগতুব- 
মান'। কল্পর নামে তাহার এক মন্ত্রী ছিল। কল্পর গুপ্তধন পাইয়া সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী 
হইয়াছিলেন। সুতরাং লগতৃরমানের অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাগণ তাহার নিকট অভিযোগ করিলে 
তিনি উক্ত রাজার চরিত্র সংশোধনের জন্য তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন। কিন্তু একবার রাজত্বের 
আম্থাদ পাইয়া তিনি অর্থের সাহায্যে অবিলম্বে রাজনিংহাসন অধিকার করিয়া বদিলেন। তীহার 
পরে ত্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ জাতীয় সামন্দ (সাঁমস্ত ), কমনু* ভীম, জয়পাল, আনন্দপাঁল ও তরোজনপাল 
( ব্রিলোচনপাল ) রাজত্ব করেন। তরোজনপাল ৪১২ হিজরী (১০২১ গ্রীঃ) এবং তাঁহার পুত্র ভীমপাল 
পাঁচ বৎসর পরে ( ১০২৬ শ্রী) মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

"এই হিন্দু শাহিয় বংশের এখন আর কোন চিহনই নাই। এই বংশের রাজগণ মহৎ ও উদার 
ছিলেন এবং সর্বদা সৎকার্ধ্যে রত থাকিতেন। আনন্দপাল তাঁহার পরম শক্র মামুদের নিকট যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নিয়লিখিত অংশটি বিশেষ প্রশংসনীয়। পশুনিয়াছি তুর্কারা আপনার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে এবং খোরাসানে অগ্রদর হইতেছে । আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 
আমি ৫০০০ অশ্বারোহী ১০,০০০ পদাতিক ও এক শত হস্তী লইয়া শ্বয়ং আপনার সাহাধ্যার্থে অগ্দর 
হইব। অথবা উহীর দ্বিগুণ সৈন্যবল সহ আমার পুত্রকে পাঠাইব। আমি আপনার দয়া বা কৃতজ্ঞতা 
উদ্রেক করিবার জন্য এই প্রস্তাব করিতেছি না। আপনি আমাকে পরাজিত করিয়াছেন, সুতরাং আর 
কেহ আপনাকে পরাজয় করে আমি এরূপ ইচ্ছা! করি না।” 

"উক্ত রাজার পুত্র মুসলমানদের হস্তে বন্দী হওয়ার পর হইতে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে 
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পঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাজবংশ ১৪৭ 


বিষম স্বণা। ও বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতেন, কিন্তু তাহার পুত্র তরোজনপাল (ব্রিলোচনপাল ) পিতার 
ঠিক বিপরীত ছিলেন” ২ 

আলবেরুমীর এই আখ্যান পাঠ করিলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, সতুক্তিগীন ও মামুদের 
প্রতিদন্দী জয়পাল, আনন্দপাল প্রভৃতি হিন্দু শাহিন বংশের রাজা ছিলেন। আলবেরুণী উত্ত 
রাজগণের সমসামগ্রিক লোক এবং ভারতবর্ষে বহুদিন অবস্থান করায়, তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য 
জানিবার যথেষ্ট জুষেগও তাঁহার ছিপ । তীহার সময়েই এই রাজবংশের ধ্বংস হয় এবং ইহার 
সম্বন্ধে তঁহার মনে বেশ উচ্চ ধারণাই ছিল। সুতরাং আলবেরুতীর উক্তি প্রামাণিক বলিয়াই স্বীকার 
করিতে হইবে। হিন্দু শাহিয় বংশের উৎপত্তি ও প্রথম তিনজন রাজার সম্বন্ধে আলবেরুণী যাহা 
নিথিয়াছেন, তাহাতে হয়ত সন্দেহ করা যাইতে পারে, কারণ, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষতৃ্ট ঘটনা নহে 
কিন্ত জয়পাল ও পরবর্তী রাজগণ সম্বন্ধে তাহার উক্তি অবিশ্বাস করা যায় না। 

আঁলবেরুণী শাহিয় বংশেব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অন্য প্রমাণদ্বারা তাহা কি পরিমাণ সমর্থিত 
হয, অতঃপর তাঁহারই আলোচন| করিব। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, যে তুর বংশে কণিষ্ের 
জন্ম, তাহা ৬০ পুরু বাঁজত্ব করার পরে ব্রাহ্মণ কল্প হিন্দু শাহিয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই 
কল্পর ও তাহার পরবর্তী তিনজন রাজ! রাজত্ব করিবার পর জয়পাল রাজ! হন। জয়পাল সবুক্তিগীনের 
সমসাময়িক রাজা) সুতরাং দশম শতাঁবীর শেষ পাদ তীহার রাজ্যকাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে৷ 
তাহার পূর্ববর্তী চাঁরিজন রাজার মোট রাজত্ব-কাল পঁচাত্তর হইতে একশত বৎসর কাল ধরিলে, 
কল্পর দশম শতাব্দীর প্রারস্তে অথবা নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন_-এরূপ অনুমান করা 
অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং আলবেরুনীর মতে কণিক্ষের সময় হইতে দশম শতাবী পর্যন্ত তুরুত্ 
শাহি বংশ এবং তৎপর হিন্দু শাহিয় বংশ আফগানিস্থানে রাজত্ব করেন। 

কণিষধ, বাদিফ, হুবিফ ও বাস্থদেব এই চারিজন রাজার রাজত্বের পর বিশাল কুষাঁণ সাস্রাজোর 
ধ্বংস হয়। এই চাঁরিজন রাজার রাঁজত্বকাল মোটামুটি একশত বঙমর ধরা যাইতে পারে। কণিক্ষের 
বাজ্যারস্তকাঁল এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণাত হয় নাই। ইহা খ্রীষ্টান প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ অথব 
দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধরা যাইতে পারে। ন্ুতরাং দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ অথবা তৃতীয় 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুষাণ সাআাজ্যের অবসান হয়। ইহার পরও যে কুষাণ বংশীয় রাজগণ পঞ্গাবে € 
আফগানিস্থানে রাজত্ব করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কারণ, এই সমুদয় স্থানে কুষাপ-রা 
কণি্ ও বাস্থদেবের নামাস্কিত এবং উক্তরাগণের মুদ্রার শ্ীক্‌ লেখের অস্পষ্ট ও ছূর্ববোধ্য অনকর' 
সংযুক্ত হ্র্ণ ও তাস মুদ্রা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয্ছে। এই নমুদয় মুদ্রা ও পারস্তের 'শাসান 
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১৫৮ হর প্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


বংশীয় রাজগণের সহিত কুষাণ রাজগণের বৈবাহিক ও অন্ঠান্ত সম্বন্ধ হইতে প্রমাণিত হয় যে, কুষাণ- 
বংশীয় রাজগণ এই অঞ্চলে বহুদিন পর্য্স্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং পূর্বগৌরবের স্থতি বক্ষার্থ 
কণিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতির নাম ব্যবহার করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত তাহার বিজয়স্তস্ত-লিপিতে যে 
দেবপুত্র শাহি-শাহান্থশীহির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই বংশীয় রাঁজগণকে স্থচিত করিতেছে; 
সুতরাং তাঁহারা পূর্ববকালের রাজনামের স্টায় রাঁজ-উপাধিসমৃহও ব্যবহার করিতেন, দেখ! বায়। 

কুষাণবংশ তুরক্ষ ইউ-চি জাতির অন্যতম শাখা । চীনদেশীয় গ্রস্থ হইতে জনা যাক যে, ইউ-চি 
জাতির নায়ক কি-তো-লো হিন্দুকুশের উত্তরে ইপ্থালাইট, হুণগণের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হই 
হিম্দুকুশ পর্ধত পার হইয়া! আদিয়া গান্ধারে অর্থ কাবুল নদীর উপত্যকা ও পশ্চিম পঞ্জাব জুড়িয়া 
একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠী করেন। “কিদার নামাস্কিত অনেকগুলি যুদ্র। এই অঞ্চলে পাঁওয়! গিয়াছে। 
এই কিদার ও চীনদেশীয় গ্রন্থ, কি-তো-লো সম্ভবতঃ অভিন্ন। কিদার যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত 
কবেন, তাহা কিদার-কুষাণ অথবা “ক্ষুদ্র ইউ-চি, নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ ৪২৫ গ্রীষ্টাব্ধে গান্ধারে এই 
নূতন কুষাঁ৭ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্্মিত হয় যে, তৎকাঁল পর্য্যন্ত পূর্কবোলিথিত, সম্ভবতঃ 
কণিক্কের বংশজাত, কুষুণগ্রণই এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, এবং তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াই 
এই নুতন কিদর-কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠ। হয়। 

কিদার-কুষাণগণ অধিককাগ পর্য্স্ত নিরুগ্গেগে গান্ধারে রাজত্ব করিতে পারেন নাই । আম্নমানিক 
৪৭৫ ্রীঙাবে ইপ্থালাইট হুণগণ গান্ধার অধিকার করে-তখন কিদাঁর-কুষাঁণগণ চিজ্জল, গিলগিট 
কাশ্দীর প্রভৃতি প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুতরাং ৪২৫ হইতে ৪৭৫ গ্রীষ্টাব্ব এই 
৫০ বদর কাল কিদার-কুষ/ণগণ গান্ধারে রাজত্ব করেন। কিদার-কুষাণ-শাহি এই উপাধিভূষিত ও 
কিদার নামাঙ্কিত বহু হ্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । অন্ঠান্ত ক্ব্ণমদ্রায় শ্রী শিল, শ্রী কৃতবীর্যয, শ্রী বিশ্ব, 
গ্রী কুশল এবং শ্রী প্রকাশ প্রভৃতি রাজার নাম এবং রাজমৃর্তির বাহুর নিয়ে “কিদার, এই শব্ধ দেখিতে 
পায়! যায়। এ সমুদয় রাঁজ। কিদারের বংশধর এইবপ অনুমান করাই সঙ্গত। 

কিদার-ফুষাণগণ যে কিছুকাল কাশ্মীর অধিকার করিয়াছিলেন, তীহাদের প্রগরিত মুদ্রাই তারার 
ল্গষ্ট প্রমাণ। তাঁহার পর কাশ্মীর হুণগণের অধিকারভুক্ত হয়। এই কাশীর দেঈপ্ ছুপগগ 
কিদার-কুষাণগণের মুদ্রার অনুকরণে সুস্তী! প্রগরিত করিয়াছিলেন। 

কাশ্দীরের পরবর্তী কালের নাগ অথবা কর্কোটক বংশের বাজগণের মুদ্রা৪ কিদার-কুমীণগণের 
ুস্তার স্পষ্ট অচুকৃতি এবং ইহাতে “কিদার' এই নামটি লিখিত আছে। 

৫২০ ্রীষ্টাঙ্দে চীনদেশীয় পরিব্রাজক সুঙ্গ-ইযুন গান্ধার রাজ্য পরিদর্শন করিল! লিখিক্ষাছেন,-- 
*ইয়েখগণ এই রাজ্য ধ্বংস করিয়া 'লয়ে-লি'কে ইহার রুছ! করিয়ছিল। ভাহার পর ছুই পুরুষ 


পঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাজবংশ ১৪৯ 


অতিবাহিত হইয়াছে” ইয়েখ! অর্থে ইপথালাইট হুণগণুকেই, বুঝিতে হইবে) দ্ুৃতরাং কিদার- 
ফুবাণগণের পরাজয়ের পরে আন্ুমণিক ৪৮৩ গ্রষ্টাবে ছুণনায়ক লয়ে'লি গান্ধারের অধিপতি 
হুইয়াছিলেন | সুবি্যাত হুণরাজ তোরমাণ ও মিহিবকুল সম্ভবতঃ এই বংশেরই রাজা । 

আশ্রমানিক ৫৪০ গ্রীষ্টান্ে যশৌধর্্নন কর্তৃক মিহিরকুনের পরাগয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হুধগণের 
শক্তি খর্ব হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ই কিদার-কুধাণগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠেন। 

মুদ্রাতত্রের প্রঘান হইতে জানা যায় যে, কিদার-কুষাঁণ ও হুণগণ অতঃপর পঞ্জাব ও আফগানিস্থানে 
নানা ক্ষুত্ ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করিতে থাকে। আহাদের মুদ্রা দেখিতে প্রায় একই রকমের এবং 
উভয় জাতীয় রাজারাই মুদ্রায় 'শাহি। উপাধি ব্যবহার করিতেন। 

কাঁনিংহাম বলেন যে, চিত্রলের পার্বত্য নায়কগণ এখনও "শাহ কিতোর, এই উপাধি ধারণ 
করে এবং কানিংহামের মতে এই “কিতোর” কিদারেরই অপত্রংশ। “বস্ততঃ শাহি রাঁজগণের আবিষ্কৃত 
মুদ্রা হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হর যে, ্রীষ্টায় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহার! ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম 
নীমান্তে রাজত্ব করিতেন ও সময় সময় বিস্তৃত ও পরাক্রান্ত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এই 
অঞ্চলে শাহি উপাধিযুক্ত বু রাজার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে_যথা শাহি হিরণ্যকুল, শাহি জর, দেব 
শঠি_-কোন কোনটিতে কেবল মাত্র শ্রী শাহি উপাধি দেখিতে পাওয়া যাযন। এই সমুদয় মুগ্রায়ই 
ভারতীয় অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং কতকগুলিতে কুষাণগণের মুদ্রার অন্থুকরণে সিংহাসনে 
উপবিষ্ট! দেবী (লক্ষী) মৃত্তি দেখিতে পাওয়। যায়। এইগুলির অনুরূপ কতকগুলি মুক্রাতে 
ত্রিলোক, পূর্ববাদিত্য, নরেক্্র প্রভৃতি রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকেও শাহিবংশীয় 
বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ, দেখা গিয়াছে যে, একই রাজার কোন কোন 
ুদ্রায় শাহি উপাধি আছে, কোন কোন মুদ্রায় নাই। 

কোন কোন মুক্্ার লিপি ভারতীয়, পহলবী ও অজ্ঞাত কোন পিণিয়ান_-এই তিন প্রকার 
ভাষা ও অক্ষয়েই লিখিত হইয়াছে। ফোন কোন মুদ্রায় ত্রিশুল, বিষুঃমূত্তি, ভারতীয় দেবী 
(লক্ষী) মৃত্ি, হুর্ধযৃত্তি, আবার কোনটিতে অগ্নিব্দীও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়াযায়। স্ৃতয়াং 
যে সকল রাজা ইহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদেশীয় হইলেও ক্রমশঃ হিন্দু ধর্ম ও সমানেরও 
অস্ততূ ্ত হইয়! গিয়াছিলেন-__ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। 

শাহি তিগিন নামক এক রাজার বছুসংখ্যক মুদ্রা দিন্ধুনদের উত্তর তীরে এবং কাবুল ও 
হিন্দুকুশের উত্তরে পাওয়া গিয্লাছে। এই মুদ্রার এক ধারে রাজার মৃত্তি আর এক ধারে সুর্যের 
ৃপ্তি। রায় উীষের উপর ব্যাপ্রমত্তক ও ত্রিশূল। মুদ্রার ণিপি ভারতীর ও পচলবী অক্ষরে 
পিথিত। কানিংহাম ভারতীয় লিপির নিয়লিখিতরূপ পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। 


১১৩ হরপ্রসাদ-সংবর্দন-লেখমাজ। 


*শ্ীহিতিবি চ এরান্‌ চ পরমেশ্বর শ্রী যাহি তিগিন দেবজ” অর্থাৎ “ভারত ও পারন্তের 
সৌভাগ্যশালী রাজা দেবপুত্র যাহি তিগিন।৮ পন্বী অক্ষরে লিখিত লিপিকও কানিংহাম 
পাঠোদ্ধার করিয়ছেন। বাম পার্খে “সফংতথিফ-তেফ” অর্থাৎ শ্রী তিগিন দেবজ1 দক্ষিণ পার্খে 
প্তকান্‌ খোরসান্‌ মলকা” অর্থাৎ তাঁকি ও খোরাদানের অধীশ্বর। তারি পঞ্জাবের সুপরিচিত 
নাম। সুতরাং ভারতীয় লিপির “ভারত ও পারস্য আর পহুলবী লিপির "পঞ্জাব ও খোরাসান' 
একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। , 

শাহি তিগিনের মুদ্রানিপি ও মুদ্রাপ্রাপ্তির স্থান আলোচনা করিলে, সহজেই ্রতিপন্ন হহ্বে 
যে, তিনি পারন্তের পূর্বভাগ হইতে পঞ্জাবের পশ্চিম ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন । 

শাহি তিগিনের মুদ্রার অনুরূপ আরও কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, প্রভেদের মধ্যে 
ইহাতে রাজার মস্তক পারস্তরাজ খুসরু পর্ভেজের মস্তকের অনুকরণে উৎকীর্ণ হইয়াছে। 
ইহাতে ভারতীয় লিপিতে “শ্রী বাসুদেব তুকান জাউলস্তান সপর্দিলক্ষান” এবং পহলবী লিপিতে 
“সফ২বন্ু“তেফ বহমন মুলতান মল্কা” লিখিত আছে। “সফ, বদ: তেফ” *শ্রী বাস্থদেব, তুকান- 
পঞ্জাব) জাউলস্তান -জীবুলিস্থান, বর্তমান গজনী ও কান্দাহার অঞ্চল। সপর্দলক্ষণ শব্দ কানিংহাম 
সপাদলক্ষের সহিত অভিন্ন ধরিয়া রাজপুতাঁনা অর্থ করিয়াছেন। “বহমন্ঠ শবের অর্থ অনিশ্চিত। 
কানিংহাম ইহাঁকে পিন্দুদেশের রাজধানী 'ব্রাঙ্গণাঝাদ” অর্থে গ্রহণ করিগ্রাছেন। কিন্তু পপিন্ধু ও 
রাজপুতানা” এই ছুই দেশের কথা অনিশ্চিত বিধায় ছাড়িয়া দিলেও বাসুদেব যে পঞ্জাবের মধ্যভাঁগ 
অর্থাৎ মুলতান অঞ্চল ও জীবুনিস্থানের অধীশ্বর ছিলেন, ইহা সহজেই অনুমিত হইবে। 

শাহি তিগিন ও বাসুদেব উভয়েই যে সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, মুদ্রাতত্বের প্রমাণে 

তাহা এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। 
_.. খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাঁবীতে হিউয়েন সাং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক অবস্থার 
'বে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, হিন্দুকুশ পর্বত হইতে দক্ষিণে বার পর্যযত্ত 
দিন্ধুনদের পশ্চিমস্থিত বিস্তৃত ভূভাগ লইয়া এক পরাক্রান্ত রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। কপিশার ক্ষত্রিয় 
জাতীয় রাঁজা ইহার অধীশ্বর ছিলেন। 

পরবর্তী কাঁলে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে মুসলমান আক্রমণের বিবরণ আলেচিনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাবুলের শাহি রাঁজ৷ ও জীবুলিস্থানের বাঁজা বহুদিন যাবৎ মুসলমান 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ইহার সহিত পুর্বোল্লিখিত মুদ্রতত্বের সিদ্ধান্ত স্মরণ করিলে 
এন্প অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, হিউয়েন সাং-বর্মিত বিস্তৃত কপিশা রাজ্য ও শাহি্রাজয 
অভিন্ন। কপিশার রাজ! যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহার সহিত এই অনুমানের কোন বিরোধ নাই। 


পঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাজবংশ ১১১ 


কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই সমুদয় শাহি রাজগণ ভারতীয় ভাষা! ও ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; স্তরাং তাহারা যে ভারতীয় সমাজে মিশিয়া ক্ষত্রিয়-পদবী গ্রহণ করিবেন, ইহাতে 
আশ্চর্য্য বোধ করিবাত্ব কিছুই নাই ।৩ 
অতঃপর আল্বলাধুরিং্রণীত কিতাব-ফুতুহঅল-বুলদান গ্রদ্থ অবলম্বনে কাবুলের শাহ উপাধিধারী 
রাঁজগণের সহিত মুপলমানগণের বিরেধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি । যখন মুআবিয়া খলিফার | 
পদে আসীন (৬৬১৮০ ত্রীষ্টা) সেই সময় দিস্তানের শাসনকর্তা! আবর রহমান-ইব্ণ সমুর৷ 
কাবুল আক্রমণ করেন। বহুদিন কাবুল দুর্গ আক্রমণ করার পর, অবশেষে ইহা মুসলমানদের 
হস্তে আত্মসমর্পণ করে। ইহার কিছুদিন পরে কাঁবুলের শাহ উপাধিধারী রাজ! কাবুল হইতে 
সমুদয় মুসলমানদিগকে তাড়াইরা দেন এবং জাবুলিস্থানের রাজার সহাঁয়তায় মুদলমানগণের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁধণা করেন। দশনক্ষ মুদ্র! দিয়। অবশেষে তাহারা মুসলমানগণের সহিত 
সন্ধি করেন। ইহার পরেই কাুলশাহ আবার মুদলমানপিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
এই যুদ্ধে মুসলমান গৈন্ত সম্পূর্ণরূপে পবাস্ত হ্ব। এই অপগানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত 
অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে একদন মুললমান নৈন্ত কাবুল পর্য্যন্ত অগ্রদর হয়। ঝাবুলরাঁজ 
পশ্চাতের গিরিপঙ্কটগুলি অবরোধ করার, মুসলমান দৈন্ বু কষ্টে পলাইগ়া আত্মরক্ষা করিল? 
কিন্তু তাহাদের বহু সৈন্ত বিনষ্ট হইল। এইরূপে বহু যুদ্ধবিগ্রহের পর অবশেষে খলিফ! আল ম'মুনের 
(৮১৩-৩৩) সময় কাবুল অধিকৃত হয় 5 
পরবস্তীকানের ইতিঘস আলোটিনা করিলে জানা যায় যে, কাবুল পুনরায় স্বাধীনতা ঘোঁষণ! 
করে এবং ৮৭০ গ্রীষ্টাঝে দিজিস্থানের অধিপতি লাইপ-পুত্র ইয়াকুব পুনরায় কাবুল অধিকার করেন। 
৩ শ্াহিগণের মুদ্র। ও বতিহাঠিক বিবরণ সম্বন্ধে নিয় লিখিত গ্রন্থ গুলি দরষ্টবয-_ 
(ক) 000101081)81--1,81061 [1)60-909 01205, 
(৭) 506০1111065 501 0১) 451 ০601121১ 000* 12 [ঠি 
(গ) 7২209০00--1101213 ০0105) 2476, 1০3-109. 
আলোচ মুদ্রাগুলিতে যে সমুদয় রাজার নাম পাওয়া যার) তাহারা আদিতে হুশ, কুষাণ, শক অথব| পারসীক 
ছিলেন তৎসম্বদ্ধে বহু আলোচন। হইয়াছে । কিন্ত তাহার! যে ধর্শে, ভাষায় ও আচার-বাবহারে ভারতীয় হইয়। 
গিয়াছিলেন এবং কুষাণ রজগণের উত্তর[ধস্কারী হিসাবে 'ষাহি' উপ|ধি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
৪ উল্লেখিত বিবরণ '71211015 0151] 1101£0062 কর্তৃক অল-বুলদন গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হইতে 


গৃহীত চ২৪৬৩:5 এই বিষয়ে যে নু্ীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন, তাহ! অনেকাংশে বিভিন্ন (০৩ 00 4১0808015059) 
চ9.62 ?)। চ২৪%৩:( কাবুলের শ!হ ও জাবুলিস্থানের অধিপতি রপবিলকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; 


কিন্তু অল-বুগদানে স্পষ্টহঃ এই ছুই রাজাকে পৃথক্‌ বলিয়া! স্বীকার কর! হইয়াছে । 
১৫ 


১১২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


কিন্তু তশুপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশের ধ্বংসের পরে কাবুল আবার স্বাধীনতা লাভ করে। পরবন্থ 
সামাণী বংশীয়ের রাজ্যকালে কাবুল মুসলমান রাঁজ্যের অস্তুভূক্ত ছিল না। 
প্রাচীন মুদ্রা চীনদেশীয় ইতিহাপ, হিউয়েন সাঙ্গের বৃত্তান্ত ও আরবদেশীয় এতিহাপিক গ্রহ 

অবলম্বনে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত হইরাছে, তাঁহা হইতে দেখা ধাঁয় যে, শাহি উপাধিধারী বিদেশীয় 
রাজগণ কণিষ্ষের সাআাজ্যের অবসানের পরেও প্রায় নবদ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আঁফগানিস্থানে রাজা 
করিয়াছেন। স্ৃতরাং আলবেরুণীর কথিত ৬০ পুকষ যাবৎ তুরু্ রাজার রাজত্বের কথা একেবারে 
অলৌকিক বলিয়া! উড়াইন়া দেওয়া যায় না। অবশ্ঠ এই স্মদীর্ঘকাল যাবং যে, একই বংশের রাঁজগণ 
অব্যাহতভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহ| বিশ্বাদ কর! কঠিন। কিন্তু মোটের উপর ৫০1৬০ জন বিদেণী 
শাহি উপাধিধারী রাজা থে ন্নশত বদর আফগনিস্থানে রাঙত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান কর! 
অপঙ্গত হইবে না। তাহারা কণিফের বংশধর ন| হইতে পারেন--কিন্তু শাহ” উপাধি ধারণ করিয়া 
তাহারা উক্ত রাজবংশের সহিত যোগাযোগ বক্ষ! করিয়ছিলেন, এবং পরবর্তীকালে জন প্রবাদ তাহাদিগকে 
কণিফের বংশধর বনিয়াই গণ্য করিগাছে। 

অতপের আলবেরুতী-বণিত হিন্দ শাহি বংশের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আঁলবেরুীর মতে এই 
শের প্রথম র'ভা কল্পর। ততণর বথাক্রমে সমন্দ (সামন্ত ), কমলু, ভীম, জরপাল, আমন্দপাঁল, 
তরোজনপাল ও ভীমগাল রাজত্ব করেন। জাপাল ও তাঁহৰ পরণন্কী তিন জন বাজার সম্বন্ধে 
মুসলমান ইতিহাসে উল্লেখ আছে। প্রথম চারিগজন রাজার সম্বন্ধে আপবেরুণীর উক্তি যে 
মোটামুটি সত, ব'জতরঙ্গি শীতে তাহার প্রমাণ আছে। 

রাজতরঙ্গিণীতে িদিগের সর্দপ্রথম উর্নেখ দেখিতে পাওয়া যান্ন চতুর্থ খণ্ডের ১৪৩ 
শ্লোকে। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শাহি এবং অনান্য রাজগণ রাজা লগিত|দিত্যের অধীনে উচ্চ 
রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, গ্রীষ্টীন অষ্টম শতাব্দীর 
দ্বিতীয় পাদে তুরু্ষ শাহি রাঁজগণ ললিতাদিত্) কর্তৃক বিজিত হইম্নাছিলেন। 

অতঃপর শঙ্কর বর্ণের দিগিজয় প্রনঙ্গে কহলণ উ্ভ'গুপুরের অধিপতি ললিয় শাহির উল্লেখ 
করিয়াছেন। ললিয় শাহির বীর্ষ্যবত্ত! ও খ্যতির প্রশংসা করিয়া কহুলণ লিখিয়াছেন যে, শঙ্কর বর্ণ 
তাহাকে শ্বীরন অধীনতায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছিপেন কিন্তু কৃতকার্ধ্য হন নাই। বরং লল্লিয় 
শঙ্কর বর্ণের প্রতিদন্বী গুর্জরাধিপতি অনখানের সহায় হইয়াছিজেন এবং অস্ঠান্ঠ রাঁজাকেও 
আশ্রন দিয়াছিলেন (রাজতরঙ্গিণী ৫1১৫২-৫৫)| শঙ্কর বর্ণের রাজ্যকাঁলি ৮৮৩ হইতে ৯০২ 
্ীষ্টা। 

শঙ্কর বর্ণের মৃত্যুর পর ৯৩২ গ্রীষ্টাবে গোপাল বর্শণ রাজা হন। তীহার রাজ্যকালে মন্ত্র 


পঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাজবংশ ১১৩ 


প্রভাকরদেব উদভাওপুরের শাহি বাজ্য জয় করেন এবং এই বিদ্রোহী শাহি রাজ্য লল্িয়-পুত্র 
তোরমানকে দান করেন। প্রভাকরদেব তোরণানকে “কমলুক” এই নৃতন নাম প্রদান করেন। 
গোপাল বর্মণ ৯০২ হইতে ৯০৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। স্বৃতরাং ৯০৩ গ্রাঃ কমলুকের রাজ্যারস্ত 
ধরা! যাইতে পারে (রাজতরঙ্গিণী ৫1২৩২-৩৩ )। 

ইহার অর্দশতাব্দী পরে ক্ষেমগুপ্ত কাশ্মীরের রাজা হন | ক্ষেমগ্ুণ্ডেব বাঁশী দির্দা, ভীম শাহির 
দৌহিত্রী ছিলেন। ক্ষেমগুপ্রের রাঁজ্যকানে ভীম শাহি ভীমকেশব নামে এক বিষুমন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন (রাজতরগ্সিণী ৬১৭৬-৭৮)। ক্ষেগুপ্তের বাজ্যকাঁল ৯৫০-৯৫৮ গ্রীঃ মঠ। 

কহলণবণিত কমলুক ও ভীম শাহি যে, আলবেরুতী-বণিত হিন্দু শহির বংশেব বাজা কমলু ও ভীম, 
তাহা নিঃসন্দেহে ধৰা ঝাইতে পানে । সুতরাং আনবেরুদী ইহ'দের পূর্ববন্ধী মে (১) কন ও (২) 
সমন্দ রাঁজার উল্লেখ করিয়াছেন, তীহাদিগকে যথাক্রমে কহলণ বণিত (১) লগিয় শাহি ও (২) কমলুব 
পূর্ববর্তী বিদ্রোহী ও প্রভাকরদেব কতৃক প্দাভৃত শাহি রজার সহিত অভিন্ন বণিয়া ধর! যাইতে 
পারে) আলবেরুণীর গ্রন্থের মাত্র একথানি টা ক্র নাম আছে-ইহা যে আরবীয় বানান- 
বিভ্রাটের সুপরিচিত নিয়মানথনারে সহজেই পনিনেৰ রূপান্তব হইতে পারে, অণ্যাপক দিঝোল্ড তাহা 
টি করিগ়াছেন।* সুতরাং আলবেরুতীর উকি ও রাভরঙ্গিণীর বর্ণন|! মিলাইরা 

মরা নিম্লিখিতরূপে হিন্দু শাহির বংশের প্রথম চারি জন বাজার নাম ও সময় নির্ধারণ 

/ পারি। 


সমসাময়িক কাঁশশীর রাজার নাম ও তারিখ রাজ্যারস্তকাণ 
নাম (আনুমানিক ) 
শঙ্কর ব্শণ (৮৮৩-৯০২) ১। লল্লিয় শাহি ৮৮০ 
রাত | ২। সমন্দ (সামন্ত ) শা ৯০০ 
ও | তোরমান বনাম কমণৃক শাহি ৯০৩ 
ক্ষেমগুপ্ত (৯৫০-৯৫৮) ৪1 ভীম শাহি ৯৪০ 


কহুলণ বলিয়াছেন যে, লগ্লিয় শাহি উদভাগুপুরের রাজ! ছিলেন (৫1১৫২-৫৫)। আবার 
্রসঙ্গাস্তরে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভীম শাহির রাজধানীও ছিল উদভাগুপুরে (৭১০৮১ )। 
সুতরাং এই চারিজন রাজাই যে উদভাগুপুরে রাঁজত্ব করিতেন, তাহা নিঃদংশযে ধরিয়া লওয়া বাইতে 
পারে। এই উদভাগপুর, আলবেরুণী-কথিত গান্ধারের রাজধানী ওর়াইহিনদ, ও হিউয়েন সাংবণিত 
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১১৪. হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


গান্ধারের অন্তর্গত 'উ-তো-কিয়-হন্চ, যে একই নাঁমের রূপান্তর এবং ইহা যে সিন্ধুনদের পশ্চিম 
তীরবন্তী: আটক নামক প্রপিদ্ধ নগরী হইতে ১৬ মাইল দৃরবন্তী, বর্তমাঁনকালে ওহিন্দ 
অথবা উন্দ নামে পরিচিত গ্রামে অবস্থিত ছিল,» তাহা নিঃনংশনে প্রমাণিত হইয়াছে ।* 
অনুমান হয় যে, কাবুল মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইলে শাহি রাজগণও উদভাগুপুরে রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন । 


উদভাগুপুরের উল্লিখিত চাঁরিজন শাহিয় রাজার সম্বন্ধে অন্যবিধ প্রমণও কিছু কিছু পাওয়া যাঁয়। 
শ্রীসামস্তদেব এবং শ্রীভীমদেব নামাঙ্কিত মুদ্রা আঁকগানিস্থানে পাঁওয়! গিয়াছে । এই ছুইজন রাজাকে 
যথাক্রমে উল্লিখিত দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাজীর সহিত অভিন্ন বলিয় গ্রহণ কর! যাইতে পারে । জমি-উল- 
ছিকায়ৎ নামক গ্রন্থে হিন্দস্থানের রাজ! কমলুর সহিত জাবুলিস্থানের মুসণমান শাদনকর্তা ফর্দিঘানের 
যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফর্দবান, খোরাদানের শাসনকর্তা অমরু বিন্‌ লাইস কর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অমরু বিন্‌ লাইস ৮৭৮ হইতে ৯০১ গ্রীষ্টাব্ব পর্য্যস্ত খোরাদানের শাসনকর্তা 
ছিলেন। ্ুতরাং উল্লিখিত “কমলুক শাহি ও হিন্দস্থানের রাজা “কমলু* অভিন্ন বণিয়! গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। উক্ত যুদ্ধের ঘটন! হইতে প্রমাণিত হন্স যে, বিদেশীয় শাহিয় বংশের সহিত 
মুসলমানদের যেরূপ বিবাদ-বিসংবাঁদ হইত, হিন্দু শাহিয় বংশের রাজাদের আমলেও তাহ! চলিয়াছিল। 
ভীম শাহির পরবর্তী জয়পালের সম্বন্ধে অনেক তথ্য মুনলমান খঁতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
কারণ, জয়গাল গজনীর রাজা আমির সবুক্তিগীন ও তৎপুত্র স্থলতান মামুদের সহিত অনেক 
যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সমুদয়ের সবিস্তার বর্ণনার এখানে প্রয়োজন নাই। কেবল 
মুল ঘটনা পলির সার মর্ম দিলেই শাহিয় বংশের সাধারণ ইতিহান বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। * 

সবুক্তিগীন গঙ্জনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিলেন এবং 
জয়পালের অধীন কয়েকটি ছূর্গ ও নগর অধিকার করিলেন। ইহার প্রতিশোধ দিবার মানসে 
জয়পালও সসৈন্তে সবুক্তিগীনের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। জালালাবাদ ও গঞজনীর মধ্যবস্তী 
কোন স্থানে ছুই সৈন্তদল পরস্পরের সম্মুখীন হইল | কয়েকদিন ধরিয়া যুদ্ধ চিল, কিন্তু বিশেষ কোন 
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৭ সবুজিগীন ও।হৃলতানমামুদের সহিত শাহি রাজগণের যুদ্ধের বিবরণ ঢ:1119105 111956075 ০0৫ 170015 ৮০1, 
[] গ্রন্থে সঙ্ধলিত হইয়াছে । প্রধানতঃ এই গ্রন্থ ও 7311815 70101151) 72105150100 01 ছা 81152 অবলম্বনে 
এই বিবরণ সন্কলিত হইয়াছে । সমসামহিক লেখক আল উৎবীর খিবরণই প্রামাবিক ধরিয়া লইয়া! তাহাই প্রথমে 
সঙ্গিবিষ্ট করিগ্মাছি। পরবর্তীকালের লেখকদের বিবরণ প্রয়ে।গ্ন মত সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছ মাত । 


পঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাজবংশ ১১৫ 


ফল হইল না। অবশেষে একদিন অকন্মাৎ বড়বুষ্টি হইয়া জয়পাঁলের দৈহ্য বিপর্যস্ত হয় এবং 
জয়পাল সবুক্তিগীনের সহিত সন্ধি করিগা নিজ রাজো প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনার তারিখ 
সম্ভবতঃ ৩৬৯ হিঃ ( ৯৭৯ খ্রীঃ)” 

জয়পাল নিরাপদে স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া এই সন্ধির স্ত পালন না করায় সবুক্তিগীন 
তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া জালালাবাদ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন। 

জয়পাল আর একবার সবুক্তিগীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিনেন। প্রান লক্ষাধিক গৈন্য 
লইয়। তিনি মু রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধেও জঙপালের পরাজয় হর। 
ফেরিস্তার মতে জা্দালীবাদের নিকটেই এই যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধেন ফণে মপুক্তিগীন দিদ্ধুনদের 
পশ্চিমতীরস্থ রা অধিপতি হন। সমসাময়িক এতিহাসিক আল উৎ্ববি এই যুদ্ধের স্থান 
সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই এবং তাঁহার মতে বুদ্ধজয়ের ফলে সবুক্তিগীন বহু ধনরত্র এবং 
২০০ রূণহস্তী লাঁভ বরেন। র'জ্যবিস্তারের কৌন উল্লেখ আল উৎবি করেন নাই। ফেবিস্তা 
আরও বলেন যে, এই যুদ্ধে দিল্লী, আজমীঢ়, কাঁদগ্ার, কনৌজ ও অন্থান্য দেশের হিন্দু রাজার 
জয়পালের সাহাধ্যার্থ সৈন্য পাঠইয়াছিদ্নে। আল উৎবি ইহারও কৌন উল্লেখ করেন নাই ; কিন্ত 
তিনিও জরপালের লঙ্গাধিক সৈন্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং জর়পাণ অগ্ঠান্য হিন্দু রাজার 
সাহাষ্য প।ইয়।ছিলেন, ইহা খুবই সম্ভব । এই বুদ্ধের তারিথ সম্ভবত ৩৭৮ হিঃ (৯৮৮ শ্বীঃ)৯। 

১৩ ব্থসর পরে পেশবরের নিকটে আবার জয়পালের সহিত সুলতান মামুদের যুদ্ধ হয় 
(৩৯২ হিঠ ৮ মহরম) ২৭এ নভেম্বর, ১০০১ খ্রীঃ) এই যুদ্ধে জয়পাল গুরুতররূপে পরাজিত হন 
এবং পুত্র, পৌত্র ও অন্ঠান্ত আত্মীয় স্বজন সহ বন্দী হন। সমসামগিক এতিহাপিক আল উত্বা 
গিবিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে জয়পালের সঙ্গে ১২,০০০ অশ্বারোহী ৩০,০০০ পদাতিক ও ৩০০ 
রণহস্তী ছিল) আরও দৈন্ত তীহার লাহাধ্যার্থ অগ্রদর হইতেছিল এবং ইহাদের আগমন প্রতীক্ষায় 
তিনি সুলতান মমুদের মহিত সন্মুখ ঘুদ্ধে বিলম্ব করিতেছিলেন। কিন্তু সুনর্তান মামু এই 
সাহয্যকারী নৈন্য পৌছিবার পুর্কেইি জয়পালকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। 

আল উত্বী আরও লিখিয়াছেন যে, জযপালের পুত্র আনন্দপালের রাজ্য দিন্ুনদের অপর পারে 
অবস্থিত ছিল। জয়পাল তাঁহাকে এই দুর্ঘটনার বিষয় জাঁনাইর! তাহাকে ৫০টি রণহস্তী পাঠাইবার 
জন্ত অনেক অনুনয় বিন করিয়া এক পত্র লেখেন। জানন্দপাল-প্রেরিত ৫০টি হস্তী পাইয়! 
সনতান মামুদ্র জয়পাজ্জের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু জয়পাল 
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১১৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 


যাহাতে সন্ধির সর্ত পাণন করেন, তাহার জন্ত তাহার এক পুত্র ও পৌনত্রকে জামিন রাখেন। 
ফেরিস্তার মতে জরগাল বারধিক কর ও মুক্তির মূলান্বন্ূপ নগদ এককালীন অনেক টাকা 
দিবেন এই সর্তে সন্ধি হয়। আল উতৎবী সন্ধির সর্ত সন্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। 

আল উত্বীর উল্লিখিত বর্ণনা একটু রহস্তজড়িত বঙ্গিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ তাহার বর্ণন! 
অন্ুদারে আনন্দপাল ও তাহার পিতা দিন্দুনদের দুই পারে ছুই ভিন্ন রাজ্যে রাঁজত্ব করিতেন এবং 
উভয়ের মধ্যে বিশেষ সপ্ভাবও ছিল না। কারণ, পিতার এত বড় একটা! দুর্ঘটনা হইয়া গেল 
অথচ আনন্দপাঁল কিছুই সাহা করিখেন না, এবং ৫০টি রণহস্তী পাঠাইবার জন্যও জরপাপ 
তাহাকে “অনেক অন্ুনয়-বিনর করিয়া” পত্র গিখিলেন। আঁল উত্বী স্পষ্ট ইঙ্গিত করিঘাছেন 
যে, আনন্দপালের প্ররোচনায়ই জয়প!ল, বন্দী অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া টিতানলে দেহ বিসর্জন 
করিরা সকল অপমান ও লাঞ্ুনার হাত এড়াইনেন। 

আল উত্বীর মতে পেশবারের যুদ্ধ জয়লাভ কারবার পর সুলতান মামুদ ওয়াইহিন্দ অধিকার 
করেন। ফেরিস্তা ও নিজামুদ্দিন লিখিয়াছেন বে এই স্থানের নাম 'বাটও' এবং এই স্থানেই 
জয়পাল বস করিতেন। পরবন্তী এতিহদিকগণ বাটি পাঠ গ্রহণ করিয়া পঞ্জাবের পূর্বপ্রাস্তে 
অবস্থিত বাঁটিওা নামক স্থানে জরপানের র'জধানী নির্দেশ কারগ্রাছেন। ইলিয়ট সমুদয় 
গ্রমাণ আলোচনা করিনা উক্ত স্থান বে প্রকৃতপক্ষে ওয়াইহিন্দ ( বর্তমান ওহিন্দ ) তাহাই পিদ্ধান্ত 
করিম়নাছেন। কিন্তু র্যাভের্ট এই মত অগ্রাহ্থ করিয়৷ পুর্বপ্রচলিত বাোঠিগ পাঠই সমর্থন 
করিয়াছেন। কিন্তু কষ্েকটি বিষন্ন আলোচনা করিলে ওয়াইহিন্দ পাঠই যে প্রকৃত, সে বিষয়ে কোনই 
সনোহ থাকে.না। 

প্রথমতঃ প্রেশবার হইতে বাঠিগা বহুদূরে ; পঞ্জাবের অধিকাংশ জয় করিতে না পারিনে 
ঝাঠিওা পৌছান যায় না। অথচ ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে, মামুদ পেশবার ঘুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
বিটুগা (বাঠিওা) অবরোধ ও দখল করিলেন। ওহিন্দ পেশবারের সন্নিকটবর্তী ; সুতরাং জয়পালকে 
যুদ্ধে পরাভূত করিয়া মামুদ অনতিদুরবর্তী তাহার র'জধানী ওহিন্দ আক্রমণ করিবেন-__ইহাই 
সম্পূর্ণ স্বাভীবিক বলিয়া মনে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ আমরা পুর্ব্রে দেখিয়াছি যে, রাজতরঙ্জিণী মতে উদভাগুপুৰ অথবা ওহিন্দেই শাহিয় 
রাজগণের রাজধানী ছিল। ফেরিস্ত! ও নিজামুদ্দিন প্রভৃতি লেখকও মামুদের অধিকৃত স্থানকে 
জয়পাঁলের রাজধানী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং এই স্থান ওয়াইহিন্দ (ওহিন্দ ) ধরিলেই উভয় 
মতের সামগুস্তয হয়। 

তৃতীয়তঃ সর্কপ্রাচীন ও মামুদের সমপামগ়িক লেখক আল উত্বী এই স্থানের নাম লিখিয়াছেন 


পঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাজবংশ ১১৭ 


ওয়াইহিন্দ এবং জয়পাঁল ও আ'নন্দপাঁলের সম্বন্ধে তাঁহার যে বর্ণনা উপরে উদ্ধত হইগ্সাছে, তাহা হইতে 
স্পষ্টই অনুমান হয় যে, তীহার মতে জয়পাঁল সিন্ধুনুদর পশ্চিমে ও আনন্দপাল সিদ্ধুনদের 
পূর্ব্রে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং জয়পালের রাজধানী লাহোরেব দক্ষিণ-পূর্ববস্থিত বাঠিও 
হইতে পারে না। বাঠিগুার সনর্থনকল্পে র্াভের্টি যে ন্থুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তারিখ ই-মিরাৎ ইজহান-নুমা নামক যে গ্রস্থেব তিনি উল্লেখ 
করিরাছেন, তাহাতে আঁনোচ্য স্থানের নাম বাইন্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে । বাহিন্দ, বাঠিগ্ডা অপেক্ষা 
ওয়াইহিন্দেরই রূপান্তর বলিয়া গ্রহণ করা অধিকতর সঙ্গত। তাঁরপন তিনি একজন হিন্দু বচিত জন্মু 
রাজবংশের ইতিহাসে বাঠিগা জয়পালের রাজধানী এইন্স উরেখ দেখিয়াছেন। কিঞ্ এই গ্রন্থ খুব 
সম্ভবতঃ আধুনিক। ম্ুৃতবাং রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত উদভাগুপুব শাহিবংশের রাজধানী ছিল--ইহা 
অগ্রাহ্য করিয়া এই আধুনিক গ্রস্থেব প্রমাণ গ্রহণ কব! যায় না। 

হুতরং দেখা যাইতেছে যে, ঝঠিওা জয়পালের রাজধানী ছিল--এই মতটি একট পরবর্তীকালের 
ত্াস্ত পাঠের উপর প্রতিঠিত এবং ইহার সপক্ষে কোনও যুক্তি নাই। অথ সমগমগ্মিক লেখক 
আল উত্বী ও প্রাচীন গ্রন্থ রাজতনঙ্গিতী এ উভয়ের মতেই জয়পাবেব রাজধানী উদভাগপুর 
অখবা| গহিন্দ বিয়া ধরা যাইতে পারে । এই প্রবন্ধের গ্ানন্তে ভিনসেন্ট শ্মিথেব থে উক্তি উদ্ধত 
হইগরাছে, অতঃপর তাঁহার অসারতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। তথাকথিত ভাটিওা ও ওহিন্দের 
রাদবশ বন্ততঃ ছুই নহে, এক ও অভিন্ন । ম্মিগ ও তীর 'জন্ুসরণকারী এভিহাসিকগণ 
এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কণ্ননা বরিগা বিষম ভূল করিয়াছেন। 

জয়পালের পর তীহার পুত্র আনন্দপাল পিতৃপিংহাসনে আরোহণ করেন ৩৯৬ হিঃ (১০০৬ গ্রীঃ)। 
স্থুপতাঁন মামুদ সুলতানের বিরুদ্ধে অগ্রনর হইবার কনে আনন্দপ'নের নিকট তাহার বাজোর মধ্য 
দিয় সৈন্য লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু আনন্দপাণ ইহাতে সম্মত না হইয়। 
সসৈন্তে মামুদকে বাঁধ! প্রদান করেন। আনন্দপাল পরাভূত হন। মাদুদ তীঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া 
তাহার রাজ্য ছারখার করিতে করিতে প্রাণ কাশ্মীরের সীমান্তে আদিগ্লা উপনীত হন। তিন 
বসর পরে স্থলতান মাঁমুদ পুনরায় আনন্দপালের রাজ্য আক্রমণ করেন। আনন্পালের পুত্র 
ব্রহ্মণপাল দিন্থুনদের পাঁরে তাহার গতিরোধ করেন। প্রাতঃকাল হইতে মন্ধ্য। পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে 
থাকে। হিন্দু গৈহ্তই জয়লাভ করিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু অকস্মাৎ পশ্চাঙ হইতে 
অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া পলায়ন করিল। মাদুৰ জয়লাভ করিয়। ভীমনগর অথব| 
নগরকেটি ছূর্গ অধিকার করিলেন। ফেবিস্ত। ও অন্তান্ত এতিহাদিকগণ এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 


১১৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধান-লেখগালা - 


ইহার কিছুদিন পরেই আনন্দপাঁজ সুলতান মামুদের সহিত পন্ধি করিলেম। আনন্দগাঁপ বাধিক 
করম্বরূপ মৃল্যবান্‌ ভ্রবাদস্তারপূর্ণ ৫০টি হস্তী ও সুলতানের অধীনে কার্ধ্য করিবার জন্ত ছুই 
হাজার দৈন্ প'ঠাইতে স্বীকৃত হইলে মামুদ আর তীহীর রাজ্য আক্রমণ করিবেন না-_এইব্প 
গ্রতিশ্রত হইলেন। 


কিন্তু এই সন্ধি বেনী দিন স্থারী হইল না। ৪০৪ হিঃ ( ১০১৩1১৪ খ্রীঃ) মামুদ পুনরায় 
তাঁহার রাজা আক্রমণ করিসেন। নার্দিন নামক স্থানে তিনি হিন্দু প্রতি্ন্দীকে সম্পূর্ণরূপে 
পরাস্ত করিলেন। 


আল উতবীর মতে এই প্রতিত্বন্বীর নাম “নিদর ভীম” অর্থাৎ ণনিভীক ভীন, নিজামউদ্দিনের 
মতে পুরুজয়পাঁনঃ অথবা িরুজয়পান'। আলবেরুণীর মতে আনন্দপালের উত্তরাধিকারীর নাম 
তরোজনপাণ এবং ইনি ১০২১ থ্রীঃ পরণোকে গমন করেন। সুতরাং নিজামউদ্দনের গ্রন্থের 
“তরুজরপাঁল” পাঠ ধরিয়া হছাকে তরৌজনপাপের সহিত অভিন্ন গ্রহণ করাই সঙ্গত। আদবেরুণীর 
মতে তরে'জনপাল অথবা ত্রিলোচনপাঁলের উত্তরাধিকারীর নাম ভীনপাঁল। আল উত্বীও 
অন্তাত্র লিখিয্মাছেন যে, পুরুজরপাদের পুত্র ভীমপুল (৪৭ গ্রীঃ)। ইহাও পুরুজয়পাণ? 'ও 
ব্রিলোচনপালে'র অভিন্নতা প্রমাণিত করিতেছে 1১ 


সুতরাং অনুমান করিতে হইবে যে, ১০১৩ গ্রীষ্টান্বের পূর্বে কোন সমরে আমন্দপালের 
মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র তরোন্রনপাল অথব। ত্রিণোচনপান পিহৃদিংহাদনে আরোহণ করেন। 

* ফেরিস্তার মতে সুলতান মামুদের আক্রমণের অব্যবহিত পুর্বেই আনন্দখালের মৃত্যু হয়) 
[কন্ত তিনি আনন্দপাণের পরবর্তী রাজার নাম 'জয়পাণ বলিয়। উল্লেখ করিগাছেন। পপুকুজয়পাল' 
এই বিকৃত পাঠ হইতেই এই দ্বিতীয় 'জগ্পালের, স্থষ্টি হইয়াছে । কারণ এক্ষেত্রে আলবেরুণীর মতই 
সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা সঃত। ত্রিলোচন্পালের পুত্র ভীমপাল সম্ভবতঃ সন্তান মামুদের 


১০ এ বিষয়ে আরও একটি প্রমাণের উল্লেখ কর! য।ইতে পারে । আল উৎবী লিখিয়াছেন যে, পুরুজয়পাঙলের পুর্ের 
নম ভীমপাল (ছ51110% 17) 0, 47) এবং তাহার কিছু পরেই উল্লেখ করিয়।ছেন যে, ভীমপালের পিতৃধা ও অঙ্কান্য 
আত্মীয় মুসলমানদের হস্তে বন্দী হইয়। মুমলমান ধন গ্রহণ করিতে বংধা ইইয়াছিল। ওদিকে আলবেরুগীও উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, ত্রিলোচনপালের ভ্রাতা (অতএব ভীমপালের পিতৃথ্য ) মুসলমানের হস্তে বন্দী হুইয়াছিঙগগেন। হৃতরাং 
আল উৎবীর কথিত ভীমপাল ও আলবেরুণী-বর্ণিত ভীষপাল একই ব্যজি বলিয় ধর! যাইতে পারে। তাহা হইলে 
ভীমগালের পিতা ভ্রিলোচনপ।ল (আলাবরুণী মতে) ও পুরুঞয়পাগ (আগ উৎবীর মতে ) অভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ 
করিতে হইবে। 


পঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাজবংশ ১১৯ 


বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। আল উতৎ্বী-কথিত নিদর ভীম ও আলবেরুণী কর্তৃক উল্লিখিত 
ভিলোঁচনপালের পুত্র ভীমপাঁল সম্ভবত; একই বক্তি। 

কহলণের রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সংগ্রামরাজের বাঁজত্বকালে (১০০৩-২৮ খ্রীঃ) 
পাহিরাজ ত্রিলেচিনপালের সাহাধ্যার্থ কাশ্মীর হইতে একদল সৈন্য তুরু্ষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা 
করে। এই যুদ্ধে কাশ্মীর দৈহ্য পরাজিত হয়, ত্রিলোচনপালও অশেষ বীবন্ব প্রদর্শন করিয়া 
অবশেষে তুরুদ্ধদের হন্তে পরাজয় স্বীকার করেন এবং ইহার অনতিকাল পরেই শাহি রাজোর 
গৌরব রবি অন্তমিত হয়। কহছলববর্নিত তুরুষ্ষ যুদ্ধ সম্ভবত; ১০১৩ গ্রীষ্টান্দের অভিযানই 
হচিত করিতেছে ( ৭18৭-৬৯ )। 

আল উত্বীর মতে করেক বৎসর পরেই পুকজয়পালের সহিত সুলতান মামুদের দ্বিতীয় বার 
যুদ্ধ হয় এবং সুলতান জ;লা5 করেন। পুর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এই পুকজয়পাপ যে 
ত্রিলোচনপালেরই নামান্তর, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। এই বুদ্ধ কোথার হইগাছিল, তাহা 
ঠিক বলা যায় না। আল উত্বীর মতে 'াহিব নদীর তীরে, ( ইপিয়টের অনুবাদ ) অথবা “কোন 
নদীর তীরে রাহিব নামক স্থানে (রেণল্ডসের অনুবাদ ), পরবর্তী গ্রদ্থকারগণের মতে যমুনা নদীর 
তীরে। নিজামউদ্দিনের মতে চন্দে্রাজ গণ্ডের বিরুদ্ধেই মামুদ অভিযান করিয্াহিলেন এবং 
ত্রিলোচন্পাল গণ্ডের সাহাধ্যর্থ অগ্রনর হওয়াতেই মদুদের সহিত তাহার সংঘর্ষ হর। আল 
উৎবী এই যুদ্ধের ত'রিখ নির্দেখ করেন নাই । নিজামউদ্দিনের মতে এই যুদ্ধ ৪১০ হিঃ (১০১৯খ্রীঃ ) 
এবং ফেরিস্তার মতে ৪১২ হিঃ (১০২১ খ্রীঃ) ঘটিয়াছিল। আলবেরুণীর মতে এই শেষোক্ত 
বৎসরে ত্রিলোচনপালের মৃত্যু হয়। 

রাহিবের বুদ্ধের বর্ণনার সঙ্গেই আল উৎবীর গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হই্াছে। ইহার পরবস্তীকাণের 
ঘটনা সম্বন্ধে নিজামউদ্দিন বলেন যে ৪১৩ হিঃ (১০২২ থ্রীঃ) স্বুলতান মামুদ লাহোর 
আক্রমণ করেন। ফেরিস্তা বলেন যে, লাহোরের রাজা আজমীটে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন 
এবং সুলতান ম[মুদ লাহোর ও অন্যান্ত স্থানে মুসলমান শাসনকর্ত। নিযুক্ত করেন। এইরূপ 
হিন্দু শাহি রাজ্য মুদলমানগণের অধিকৃত হয়। আলবেরুণীর মতে ভ্রিলোচনপালের পুত্র ভীমপাল 
১০২৬ খ্রীঃ মৃত্যুুখে পতিত হন। আগ উত্বী লিখিয়াছেন যে, পুরুজয়পাদের ( ভ্রিলোচনপালের ) 
সহিত চাদ রায় নামক এক রাজার শক্রতা ছিল। চাদ রায়ের কন্যার মহিত শ্ীয় পুত্র 
ভীনপালের বিবাহ দিরা এই শক্রতার অবদান করিবার জন্য ত্রিলোনপাল তাহাকে চাদ রায়ের 
নিকট প্রেরণ করেন; কিন্তু এই সুযোগে চাদ রায় তাহাকে বন্দী করেন। 

তীমপাপ সম্ভবতঃ কারামুক্ত হুইয়! রাজ্য অধিকার করিয্ছিলেন এবং ১০২২ খ্রীঃ আজমীড়ে আশ্রয় 

১১] 


১২৩ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


লইয়াছিলেন | এইরূপে চারি ব্সর কাল জীবন যাঁপন করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে শাহি রাজবংশের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। 

শাহি রাঁজবংশের পতন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । এই 
রাজবংশের গৌরবময় স্তবতির প্রতি ভারতবাণী যে কিরূপ শ্রদ্ধ/ঞজণি প্রদান করিত, তাহার পরিচ় 
আমরা পূর্োদ্ধত আঁলবেরুণীর উক্তি এবং রাজতরঙজিণীর সপ্তম অধ্যায়ের তিনটি শ্লোক হইতে 
(৬৬ ৬৯) কতক বুঝিতে পারি। শাহি রাজ্যের ধ্বংসের পর শাহি বংশীয় রাজপুত্রগন কাশ্মীরে 
সপম্মানে আশ্রয় লাঁত করিয়াছিলেন এবং শাহি বংশীয় কোন কোন রা্কন্ত। কাশ্ীরের রাজমহিষী 
হইয়াছিলেন (রাজতরঙ্গিণী সপ্তম অধ্যায় ১৪৪-৭৮ )। 


আশ্বিন ১৩৩৬ শ্রীরমেশচন্দর মজুমদার 


চৈতন্য-সম্প্রদায় ও মাধব সম্প্রদায় 


চৈতন্তদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণব মম্প্রদার সম্বন্ধে আজকাল এইরূপ একটি মতবাদ প্রচলিত 
হইয়াছে যে, এই সম্প্রদার প্র/চীনতর মাধব সম্প্রদায়ের অস্ততৃক্ত। চৈতন্ত-মম্প্রদায় সম্বন্ধে তাহার 
তিনখানি গ্রন্থে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এই মতবাদের প্রতিধবনি করিয়া দিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে, 
চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই দেশে ম'ধব সম্প্রদায়ের গৌরব প্রতিঠিত ছিল এবং চৈতন্যাদেব 
ও তাহার পার্যদবর্গ যে শুধু এই পূর্বতন সম্প্রদায়ের সহিত সম্পূক্ত ছিলেন, তাহা নহে; এই 
সম্প্রদায়কে গুরু-শ্রদায় বলিয়া বরণ করিয়া স্ব চৈতনাদেব প্রকারাস্তরে ইহার অন্তভূক্তি 
স্বীকার করিয়াছেন । এই মতবাদ কত দুর সমীচীন, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

চৈতন্যদেবের পুর্বে বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম কি আকারে প্রর্থলিত ছিল, বর্তমান প্রপঙ্গে তাহার 
বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন নাই) কিন্তু এই সময়ে মাধব মতের প্রচুর গ্রচ্গন মন্বন্ধে কোনও 
বিশ্বানযোগ্য প্রমাণ ব| প্রবাদ পাওয়া যায় না। জন্নদেব ঝা চণ্তীদাসের পদাঁবলীতে যে বৈষ্ণব ধর্মের 
আভাস পাওয়া যায়, তাহার দহিত মাধব মতের কোনও সম্পর্ক দেখা যায় না। রাস-পধ্গধ্যায় মাধব 
বৈষ্ণব্গণের শ্বীকৃত নহে; এবং যে শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীণা জয়দেব ও চণ্তীদাসের 
উপজীবা, ভাহা মাধব উপাসনা'তত্বে উচ্চ স্থান অধিকার করে না। জয়দেব ও চতীদাসের গ্রস্থাদিতে 
প্রতিফলিত বৈষ্ণব ধর্মের যাহাই স্বরূপ হউক না কেন, ইহা বলা যাইতে পারে থে, তাহাদের গ্রস্থে 
বিশিষ্ট মাধব মতের পরিপোধক কিছুই পাওয়া যায় না। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্বীকাঁর করেন যে, চৈতন্থদেবের আবিভভাবের অনতিপূর্বে ধাহাদের প্রেরণায় 
এই দেশে বৈষ্ণব তক্তিরদের প্রচার হইয়াছিল, তাঁহাদের অগ্রগণ্য ছিলেন মাধবেন্ত্র পুরী নামক 
একজন সন্নাসী। সনাতন গোস্বামী তাহার বৈষুবতোধ্ণী টীকার নমদ্দিয়াঘ় বলিয়াছেন যে, 
মাধবেন্্র পুরীর দ্বারাই কৃষ্ণতক্তিন্ূপ রস-তক্ক অস্কুরিত হইঘাছিল এবং এই কথারই প্রতিধ্বনি 
করিয়া রৃষ্খদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,-প্ভক্তিকল্পতরুর তিঁহ প্রথম অঙ্কুর” | বৃন্দাবল দাসের 
চৈতন্যভাগবতে, ভক্তিরসের আদি স্বত্রধার বলিয়! মাধবেন্্র পুরী কীনষ্তিত হইয়াছেন; এবং কবিকর্ণপূর 
তাহার গৌরগণোদেশদীপিকায় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, উজ্জলাদি-রস-প্রধান গৌড়ীয় বৈষব ধর্ম 
মাধবেন্্র পুরীর দ্বারাই প্রবর্তিত। কথিত আছে যে, চৈতন্তদেবের পুর্বে অদ্বৈত আচার্য্য মাধবেজ্ 
পুরীর শিষাত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় তাঁহার সহিত নিত্যানন্দের 
সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। মাঁধবেন্দ্রের সহিত চৈতন্দেবের কখনও দেখ! হইয়াছিল কি না, জান! 


১২২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


যায় না; বোধ হয় তৎপুর্ক্রেই মাধবেন্্র দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাঁধবেন্রের অন্যতম শিষ্য 
ঈশ্বর পুরী তাহার দীক্ষা্ডরু ছিলেন এবং কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার সন্যাস-গুরু কেশব 
ভারতীও মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। টঠৈত্হ্যভাগবতাদিতে মাধবেন্দ্র পুবীর যে সমাধি ও ভাঝোন্মাদের 
কথা উল্লিথিত আছে, তাহা! চৈতন্তদেবেরই অনুরূপ । বৃন্দাবন দাস লিথিয়াছেন,_ 
মাধবেন্ত্রপুরী কথা অকথ্য কথন। 
মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন ॥ 

ইহ| হইতে মনে হয় যে, চৈতন্যদেবের ন্যায় তিনিও ভাবপ্রধাঁন সন্গ্যাপী ছিলেন, এবং তীহাব 
-ভক্তিরসময় সাধনার ধারায় চৈতন্যদেবের ভাব-জীবনের পূর্বাভাস পাওয়া ধায়। 

কিন্ত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-প্রমূখ লেখকগণের মতে টৈতন্যদেবের অগ্রগামী এই মহাপুকষ 
মাধব সন্ন্াসী ছিলেন? এবং ইহাকে পরমণ্ডরু বলিয়া স্বীকার করাতে চৈতন্যদেবকে সম্প্রদায় অনুরোধে 
মাধব সন্ন্যাসী বলিতে হইবে। ইহা হইতে তাহারা আরও অনুমান করেন যে, চৈতন্যদেবের 
পুর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে মাধব মতের বুল প্রচার ছিল। কিন্তু এই সকল অনুমানের কোনও ভিত্তি 
আছে বলিয়া মনে হয় না) কারণ, মাঁধবেন্্র পুবীকে মাধব সন্্যাসী বপিরা গ্রহণ করিবার প্রমাণ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের কোনও প্রাচীন প্রামাণিক খরস্থে পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের যে কয়খানি 
চরিতগ্রস্থ আছে এবং চৈতন্ত-লীল্গাী অবলম্বনে কবিকর্ণপুর যে কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন, 
একমাত্র তাহাতেই মাধবেন্দ্র পুরীর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু কুরাপি তিনি মাধব সন্য!সী বলিয়! বর্ণিত 
হন নাই। মাধব সম্প্রদায়ের আদিগুরু মধ্বাচার্ধ্, অচ্যতপ্রেক্ষ বা পুরুযোত্তম তীর্থের দ্বারা 
দীক্ষিত হইয়া, “আনন্দ তীর্থ এই সন্যাস নাম গ্রহণ করেন। পরে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে শ্বীয় 
ঘ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের এই তীর্থআখ্যা পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার সময় 
হইতে আজ পর্য্যন্ত শিষ্যানুক্রমে মাধ্ব-গুরুগণ শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ের এই “তীর্থ আখ্যাদ্ারা 
পরিচিত; তাহাদের মধ্যে “পুরী” বা “ভারতী” এই সন্ন্াস'উপাধি পাওয়া যায় না। ততীর্থে”র শিষ্য 
গপুী' বা ভারতী, হইতে পারেন না-_তীর্ঘই হইবেন। ইহা হইতে মনে হয়, মাধবেন্র ও তৎশিষ্য 
ঈশ্বর পুরী শঙ্কর-সম্প্রদায়ী ছিলেন, এবং কেশব ভারতীও এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহা আরও 
উল্লেখযোগ্য যে, শঙ্কর সম্প্রদায়ী সন্ন।সীরা “শিখা' ও "মুত্র পরিত্যাগ করেন, কিন্তু মাধব সন্ন্যাসীরা 
তাহ! করেন ন। চৈতন্ততাগবতে ( অস্ত, তৃতীয় অধ্যায়) লিখিত আছে যে, মাধবেন্দ্র শিখাসথত্র 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্তদেবও কাটোয়াতে সন্যাসগ্রহণের সময় সেইরূপ করিয়াছিলেন. 
ধলিয় সর্বত্র লিখিত আছে। 

চৈতন্তদেবের মাধব-সম্প্রদায়-তুক্তির যেমন কোনও মস্তষজনক প্রমাণ পাওয়া যাঁয় না, তেমনি 


চৈতন্য-সম্গরদায় ও মাধব সম্প্রদায় ১২৩ 


শঙ্কর-স-শ্রদায়ভুক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য, তিনি যে ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, 
তাহার সহিত তীহার বিশিষ্ট সম্প্রদায় ভূক্তির কোনও সম্পর্ক নাই ; কারণ, ত'হার ধর্মমত তাহার 
নিজস্ব ও সাশ্শ্রদ।য়িক মতের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে । চৈতন্দেবের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের ক্মার্ভতৃতত্, 
দার্শনিক তত্ব 'ও উপাসনা-তন্ব, মাধব বা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সেই সব তত্ব হইতে মম্পূর্ণ বিভিন্ন) 
নুতরাং তাঁহাকে অন্ত কোন আঁচর্ধ/-স-্প্রদায়ের অন্তভূক্তি করিলে তাহার সম্প্রদায়ের কোনও গৌরব 
হানি হয় না। কিন্তু তিহাসিক তথ্যের দিন হইতে দেখিতে গেলে মনে হয় যে, সন্নদগ্রহণের 
সময় তিনি কেশব ভারতীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিরা আপনাকে প্রথমে শহ্করসম্প্রদায়েব অন্তু ক্ত 
সন্ন্যাসী বলিয়াই জ্ঞাপন করিয়াছিপেন ৷ চৈতন্থঃরিতামুতের একাধিক স্থলে চৈতন্যদেব আপন।কে 
'মায়াবাদী” সন্ন্যাসী বলিতে কুগ্ঠিত হন নাই, কিন্তু কোথ।ও মাধব সন্ন্যাসী বিয়া পরিচয় দেন 
নাই । পুরীতে বাস্থদেব সার্বভৌমের নিকট তিনি ভারতী-সম্প্রণায়ের মন্ন্যাসী বলিয়াই পরিচিত 
হইয়াছিলেন। এবং কাশীতে মায়াবাদী সন্য।সীর কঠোর গ্রস্থরন পবিত্াাগ করার জন্য অদবৈতঝদী 
প্রকাশনন্দ তীহাকে উপহাস করিয়াছিলেন। চৈতন্তচবিতামুত হইতে আরও জানা যাঁয় যে, 
দাক্সিণাত্য পর্য্যটনকালে মধ্বচার্যের স্থান উড়ুগীতে উপনীত হইয়া, টৈতন্তদেব মাধব তন্ববাদী 
সম্প্রদারের দিদ্ধান্ত নিরাদ করিয়া! তাহাদিগকে স্বীর মতে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই 
সব আলোচনা করিলে তাহাকে কোন মতে ম'ধব সন্ন!সী বলা যায় না। 

কিন্ত মায়াঝূদী সম্প্রদার-তৃক্ত হইর| চৈতন্যদেব ও তৎপূর্ববন্থী মাধবেন্্র-প্রমুখ সন্ন॥দিগণ কিরূপে 
সগুণ উপাঁদনা ও ভক্তিবাদের প্রগর করিয়াছিলেন, তাহ! বুঝিতে হইলে শঙ্করের পরবর্তী যুগের ধর্ম 
ও দার্শনক মতের ধার! বুঝিতে হইবে । এই যুগে অদ্বৈতবাদ ও নিগুণ ত্র্দের উপাসনার সহিত 
কোনও বিশিষ্ট দেবতার আরাধনা যে কখনও পরম্পরবিবোধী বলিয়া! গণ্য হইয়াছিল, তাহ! মনে হয় 
না। প্রবাদ আছে যে, স্বয়ং শঙ্করেব ইঞ্টদেবতা ছিলেন শ্রী) বিষুঃপুবাণাদির টাকার নমঙ্গিয়া 
হইতে জানা! যায় যে, শঙ্কর-সম্প্রদারী শ্রীধর স্থামী, শক্কর-শিষ্য পদ্মপাদের ন্যায়, নৃসিংহমৃত্তির উপানক 
ছিলেন। এইরূপ একাধিক অদ্বৈতবাদী শঙ্কর-সন্প্রদারী দন্যাসী নিগুণ ব্রঙ্গের নির্দেশক হিসাবে 
প্রতীক-উপাসনার অনুমোদন করিগছেন। স্ুতরাত, শ্রীমস্ভাগবতের ও ভগবদগীভার টীকা শ্রীধর 
স্বামী যে শঙ্করের অগ্বৈতবাদের সইত ভাগবত ভক্কিবাদ মিশ্রিত করিবেন__ইহা কিছুই বিচিত্র 
নহে। শ্রীধর স্থামীর টাকায় এই বিরোধ লক্ষ্য করিয়া! জীব গোম্বামী (তর্সন্র্ভ, বহরমপুর সংস্করণ, 
পৃ ৬৭-৬৮) এইরূপ সমাধান করিয়াছেন যে, শ্রীধর সত্য সত্যই পরম বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্ত অদ্বৈত" 
বাদীদিগের নিকট ভগবন্মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্তে, তিনি অদ্দৈতমতের দ্বারা স্বীয় মত কর্ব/রিত 
করিয়া, তাহাদিগের গ্রহণযোগ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত এই অনুমানের সপক্ষে কোনও 


১২৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


প্রমাণ নাই, বরং তদীয় ভগবদগীতার টাকার প্রান্তে শ্রীধর, ভাষ্যকার শঙ্করের মতের প্রাধান্য স্বীকার 
করিয়াছেন, এবং বহু স্থলে শঙ্কর-বিবৃতির উল্লেখ করিয়া বাঁছল্য হইতে বিরত হইয়াছেন। যদিও 
ভক্তিব্যধ্যাই তাঁহার টাকা-সমূহের বৈশিষ্ট, তথাপি তিনি অদ্বৈতবাদের প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগ 
দেখাইগ়াছেন। এই ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় প্রানের যাহাই মুল্য হউক না কেন, ইহা তথকাদীন 
বিশিষ্ট দার্শনিক মনোভাবের পরিচারক। প্রবাদ আছে যে, শ্রীধরের এই অপূর্ব্ব চেষ্টার ফলে, 
কাঁণীধামে স্বনশ্প্রদায়ের মধ্যে একটু চাঞ্চণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে দৈববাণীর দ্বারা শ্রীধরী 
ব্যখ্যারই প্রাধান্য স্বীকৃত হইগ্াছিন। বোধ হয়, শ্রীধরী ব্যাথ্যার অনুপরণে এই সময় হইতেই, 
এক শ্রেণীর ভাবপ্রধান সন্নযাসীর উদ্ভব হইয়াছিল, ধাঁহারা অদ্বৈত-দন্ন্যাসের কঠোরতাকে ভক্তিবাদের 
সরস ধারায় অভিষিক্ত করিয়া, ধর্মকে শুদ্ধ দর্শনের গণ্তী হইতে জীবনের বিচিত্র ভাবধারার মধ্যে 
প্রতিঠিত করিতে যত্ঝান্‌ হইয়াছিণেন। মাধবেছু পুৰী প্রভৃতি এই ধরণের সন্যাসী ছিলেন। এবং 
চৈতন্তাদেবও বোধ হয়, এই প্রস্থানের ভ'ক্ত প্রবণতায় আকুষ্ট হইয়া প্রথমে এই সম্প্রদায়ের সন্ন্য!সী দিগকে 
গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন ৷ ভক্তিবাদী হইয়াও অদ্বৈত আচীর্যেরও যে অদ্বৈত জ্ঞানঝদের প্রতি 
পক্ষপাত ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাও যাঁয়। তীরভুক্তির বিষুঃপুরীও এই শ্রেণীর সন্যাসা 
ছিলেন; তীহাকেও মাধব বলিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। শ্রীধরের সরণি অনুপরণ 
করিয়া বিষুপুরী শ্রীমন্তাগবতের ভক্তিপ্রধান শ্লককগুলি সংগ্রহ করিয়া “ভাগবত তক্কিরত্বাবপী' 
নামক গ্রন্থ রুনা করিয়াছিলেন। এই গ্রচ্থের শেষে একটি শ্লোক আছে, তাহাতে সংগ্রাহক 
স্বয়ং শ্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীধরের ব্যাখ্যাই তীহার উপজীব্য এবং শ্রীধরের পিখন হইতে 
্বরচনীয় যদদি কিছু নুনধিক দৃষ্ট হয়, তাহার জন্ত স্ুধীবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়্চুন। 
বাস্তবিক, পরবর্তী যুগের ধর্মমমতের উপর শ্রীধর ্ামীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 
্বয়ং চৈতন্াদেব শ্রীধর শ্বমীর মতের পক্ষপাতী ছিশেন, এবং একবার পুরীতে বল্লতভট্টবিরচিত 
ভগবদ্গীতার কোনও ব্যখ্যাকে তিনি, “স্বামী'মতের বিরোধী বলিয়া, শ্লেষপুর্ব্বক 'রষ্টা' এই 
আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী তীহার বৈষ্ণব-তোষণী নামক শ্রীমস্তাগবতের 
টাকার প্রারস্তে শ্রীধর স্বামীর ভক্তিব্যাখ্যার প্রীধান্ত স্বীকার করিয়াছেন; এবং ঠৈতন্য-সম্প্রদায়ের 
পরম দার্শনিক ভীব গোস্বামী তীহার ফটমন্দর্ভে (বিশেষতঃ ভগবৎসন্দর্ডে ও পরমাম্তসন্দর্তে ) 
বারংবার শ্রীধর স্বামীর টাকা উদ্ভূত করিয়! তাহার উপর স্থীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
চৈতন্-সম্প্রদায় বা ইহার ধন্ধমতের আদি উৎস হইতেছে শ্রীমস্তাগবত ৷ যেমন শ্রী ব্রহ্গ প্রভৃতি 
বৈষ্ণব সম্প্দায়-5তুষ্ট় এই মহাগ্রম্থকে অবলম্বন করিয়া ম্বকীয় ভক্তিবাদের প্রগর করিয়াছিল, 
তেমনি চৈতন্য-সম্প্রদাযও স্বাধীনভাবে উক্ত গ্রন্থকে আপন ধর্দমমতের দার্শনিক ভিতিম্বরূপ গ্রহণ 


চৈতন্য-সম্প্রদায় ও মাধব সম্প্রদায় ১২৫ 


করিগাছিল, অন্য কোনও প্রচলিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বা সাহায্য স্বীকার করিবার প্র্মেজন হয় নাই। 
শ্রীধরী ব্যাথ্যা অনুস্থত হইলেও, ইহার জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় চৈতন্য সম্প্রদায় কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে 
গৃহীত হয় নাই; কিন্ত শ্রীধরের ব্যাখ্যার ফলম্বরূপ যে এক নূতন শ্রেহীর ভক্তিবাদী সন্ন্যাদীর আবির্ভাব 
হইয়াছিল, তাহাদের প্রেরণ! ও ভক্তির আদর্শ বাঙ্গানা দেশের এই নুতন মম্প্রদরকে যথেষ্ট অনু প্রাণিত 
করিগ্মাছিল। কিন্তু তৎকাণীন কোনও বিশিষ্ট বৈষ্ঞব সম্প্রদাণ্ধের প্রভাব ঝা অন্তত্ক্তির কোনও 
প্রমাণ পাওয়া ধায় না। জীব গোস্বামীর দার্শনিক গ্রস্থসমূহে অনেক স্থলে রামানুজীঘ দিদ্ধাস্ত 
গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ঞব সম্প্রদায়কে রামানুজ-মতাবগম্বী বলা যার না। তেমনি 
কোন কোন মতের সাদৃশ্ত বা খণ দৃষ্ট হইলেও, টৈতন্ত-সন্পদায়কে নিম্বার্ক বা মাধব মশ্প্রদায় 
হইতে উৎপন্ন বলিয়া গণনা করা যায় না, এবং বলভাচারী-সম্প্রদায় তো ইহার প্রায় 
সমসাময়িক | চৈতন্যদেবের নিত্যপার্ধদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমুদয় শান্গরস্থের 
আদি রুয়িতা বুন্দাবনের (ছয়) গোস্বামী মহাশয়গণ, তপ্রেরিত হইয়া যে সকল গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিণেন, তাহাতে এই সম্প্রদায় মাধ্ব মতাঁবলম্ী ছিল বিয়া কোন কথাই পাওয়া 
বাঃনা। পরন্ত, জীব গোম্বমী তদীয় সর্বদংবাধিনী গ্রন্থে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতথাদ, বিশিষ্টাই্বৈতবাঁদ 
ব দ্বৈতাই্বৈতবাদ-__ইহার কোন বাঁদকেই স্বসম্প্রদার-নিরূপিত বাদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। 
রূপ গোঁস্বাদী তঁহার জথুভাগবতামৃতে মাধ্ৰ ভাষ্যের উল্লেখ করিগাছেন এবং সনাতন গোস্বামী 
বৈষ্ণব-তোষলী টাকায় উক্ত ভাষ্যমত দুই এক স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন) জীব গোস্থামীও 
তাহার ভগবৎসন্দর্ভাদিতে মধ্ব-ভাঁফ্ প্রমানিত শ্রুতিবাক্য কয়েক স্থলে গ্রহণ করিরাছেন। 
এমন কি, শ্ত্রীতীব তদীয় তন্বসন্দর্ভে মধ্বাঁচার্ষ্যের বৈষ্ণবমতের সম্রদ্ধ উদ্লেখ করিয়া! লিখিয্ছেন 
যে, বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্ম তীর্ঘ ও ব্যাস তীর্থ এই তিন মাধব আচার্ধ্যের রচিত ক্রমান্বয়ে 
ভাঁগবত-তীৎপর্যা, তারত-আৎপর্য/ ও ত্রক্নথত্রজষ্য নামক গ্রন্থসমূহ হইতে তিনি উপকরণাদি 
গ্রহ করি্াছেন। কিন্তু সর্-গৌড়ীরবৈষ্ণবমীন্ত এই তিন জন গোস্বামী কুত্রাপি মর্বাচার্যাদিগকে 
পূর্ব গুরু বলিয়া উল্লেখ বা স্বীকার করেন নাই। 

মাধব-স্প্রদায়ভূক্তির উল্লেখ একমাত্র বলদেব বিদ্যাভূষণের গ্রস্থে পাওয়া যাঁয়। তাহার 
গোঁবিন ভাষ্যের প্রারস্তে ও প্রমের-রদ্বাবলীতে, মধবাঁর্য; হইতে মাধবেন্্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী পর্য্যন্ত 
টৈতগ্ঘদেবের গ্ররুপরম্পরার একটি তাঁলিকা পাওয়া যায়; কিন্তু বলদেবের উক্তি ভিন্ন 
চৈতন্তদেব ও মাঁধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতির মাধব-সম্প্রদায়-হৃক্তির অপর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
যে সকল মাধ্ব আচীর্ধাগণের নাম এই তালিকায় উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সুতরাং তাহাদের প্রতিহাদিক পরম্পরা বা কার্পনির্ণর ছুরহ বাপার নহে) 


১২৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখম।ল। 


কিন্তু শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র রাঁয় ইতিপূর্বে উদ্বোধন পত্রিকায় ( ১৩৩৬-৩৭) দেখাইয়াছেন 
যে, এই তালিকায় মাধব গুরুদিগের যে পৌর্কাপর্য্য উক্ত হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট গোলযোগ 
রহিয়াছে । এই তালিকার কিছু এঁতিহাসিকতা থাকিলেও, মোটামুটি ইহা কল্পনাপ্রন্থত 
অথবা অপর্য্যাপ্ত তথ্য অবলম্বন করিয়া প্রস্তত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই তাপিকার 
অগ্নুরূপ একটি গুরুপ্রণালিকা কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় দৃষ্ট হয়) কিন্তু এই 
ছুই তাপিকার এরূপ আক্ষরিক সাদৃশ্ত আছে যে, তাহাতে মনে হয়, এই তালিকাটি বলদে 
বিদ্যভূষণের গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুরের গ্রন্থে পরবর্তী কালে প্রক্ষিগ্ত হইয়াছে। কারণ, কৰি 
কর্ণপুর অন্তর তাহার চৈতন্ত-চক্রোদয় নাটকের পঞ্চম অঙ্কে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, 
চৈতন্যদেব অদ্বৈতবাদীদিগের তুরীর আশ্রম (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, উড়িষ্যা-নিবাপী বলদেব বিদ্যাভৃষণ গ্রীষ্টায় অষ্টাদশ শতাবীর লোক, 
এবং চৈতগ্তদেবের বহু পরবর্তী । তিনি রূপ গোস্বামীর স্তবমালার যে টীকা র5না করিয়াছিলেন, 
তাঁহার ১৬৮৬ শকাব্দ অথব! ১৭৬৪ গ্রীষ্টাব্দ এইরূপ তারিখ দিয়াছেন । চরমা প্রাপ্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে 
ক্যমত ন! দেখাইলেও, তাহার বিবিধ গ্রপ্থে মাধব সম্প্রদার ও তন্মতবাদের প্রতি তিনি স্পষ্ট 
অনুরাগ দেখাইয়াছেন। অতি আধুনিক সময়ে তিনি সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ও সর্বজনমানত 
দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু ছয় গোস্বামীর মত, তিনি চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ অনুচর 
বা নিত্যপার্যদ ছিলেন নাঁ। সুতরাং, তাহার উক্তি বা মতবাদকে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক 
বা এ্রঁতিহাসিক তথ্যের অভ্রান্ত নিদর্শক হিপাবে গ্রহণ কর! যুক্তিসিদ্ধ হইবে নাঁ। কিন্ত 
বলদেব বিদ্যাভূষণের এই মাধব-অন্ুরাগের বোধ হয়, একটি এঁতিহাদিক কারণ ছিল। এরূপ 
প্রবাদ আছে যে, তীহার সময়ে অপেক্ষাকৃত নূতন টৈতন্ত-সম্প্রদায়কে কোন্‌ প্রাচীন বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত বলিয়া গণনা করিতে হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া বৃন্দাবনের বৈষ্ব-সমাজে 
একটি বাদাম্থবাদের স্থ্টি হইয়াছিল; এবং জয়পুর রাজ্যের গল্তা উপত্যকায় যে বৈষ্ণব 
সমাজের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে টৈতন্ত-সম্শ্রদায়ের পক্ষ হইতে বলদেব ইহার মাধব- 
সম্পরদায়-ভূক্তি শ্বীকার করিয়া! লইয়াছিলেন। তিনি যে কেন ইহা করিয়াছিলেন, তাহা বঙগা 
যায় না। মাধব মতের প্রতি তাহার তো অত্যধিক অনুরাগ ছিলই; কিন্তু এই ব্যক্তিগত কারণ 
ছাঁড়িযা দিলে, মনে হয় যে, সেই সময়ে অর্বাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে কোনও 
প্রাীনতর সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের অন্ুভূক্ত বলিয়া স্বীকার করা তিনি শ্রেরস্কর পদ্থ। বলিয়া 
বিকেনা করিয়াছিলেন। তাহার গোবিন্দভাষ্য রুনার ইতিহাসও এই ঘটনার সহিত সম্পৃক্তি। 
অধৈতবাদের বিরুদ্ধে স্বকীয় বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ স্থাপন করিবার জন্ত, পূর্বতন সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের 


চৈতন্য-সম্প্রদায় ও মাধব সম্প্রদায় ১২৭ 


প্রতোকেই বেদাস্ত-্ত্রের আপন মতানুযায়ী ভাষ্য রচনা! করিষ্নাছিলেন। গোৌড়ীগন বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
তাহ! করেন নাই; কারণ, তাঁহাদের মতে ব্যাস-রচিত শ্রীমস্তাগবতই তাহার ত্রন্ষহ্বত্রের আদি ও 
অকৃত্রিম ভাষ্যন্বরূপ। কিন্ত পরবর্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত নৃতন চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত 
্বপ্রতিষ্ঠিতি করিবার জন্য, বেদাস্তহ্থত্রের নুতন ভাষ্য রমা করিবার প্রয়োজন অনুভূত 
হইয়াছিল; তাহার গোবিন্দভাষ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণ এই অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই 
ভাষ্যের প্ররন্তে যে কাল্পনিক মাধব গুরু-পরম্পরার তালিকা বিবৃত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় 
এই ঘটনা-প্রহৃত | 

কিন্ত পূর্ব্বেই আমরা বলিয়ছি যে, মাধব মতের সহিত টৈতন্যসম্প্রদায়ের ধর্মমমতের সামগ্জস্ 
নাই। ইহার স্থতি, দর্শন ও উপাসনাত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন । অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত 
্রীমস্তাগবতই ইহার ভক্তিবাদের প্রেরণার মুলে রহিয়াছে; পেই জন্য ইহাৰ উৎপত্তি অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের মত শ্থাধীনভাবেই হইয়াছিল | শঙ্কর-সম্প্রদায়ের তুরীর় আশ্রম গ্রহণ করিলেও, শ্রীধর 
স্বামী ম'ধবেন্ত্র পুৰী প্রভৃতি শঙ্কর-নং্রদারীর মত, টৈতন্যদেব ভক্তিবাঁদী হইয়া, স্ব সাধনার বলে 
সম্প্রদায়কে অতিক্রম করিত এত দুর অগ্রসর হইগাছিলেন যে, তৎপ্রবঞ্তিত সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নূতন 
সম্প্রদায় বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল । এই জন্য চৈতন্য5জ্জামৃতের টীকা আনন্দী মহাশয় 
লিথিয়াছেন যে, শ্রীকষ্ণটৈভন্য মহাপ্রভু শ্বরং তাহার সম্প্রনায়ের প্রবর্তক, তীহারই পার্যদগণ 
সাম্প্রদারিক গুরু, অন্য কেহ নহে (শ্রীক্কষ্চচৈতন্যমহাপ্রহূঃ শ্বরং মস্প্রদাঁয প্রবর্তকস্তৎপার্ষণ এব 
সাম্প্রদায়িক! গুরবো নান্যে )। 


শ্রীস্থশীলকুমার দে 


৯৭ 


ভগবান্‌ পার্থনাথ 


বর্তমান লগয় হইতে ২৮৩০ আষ্টাবিংশতি শতাধিক বর্ষ পূর্বে ভারতের স্বনামধন্তা পুরাতন 
নগরী বারাণসীতে ইচ্ষাাকুবংণী্ অশ্বদেন নৃপতির গুরসে ও রাজ্জী বাঝদেবীর গর্ভে পৌষ মাসের 
কৃষ্ণ! দশমী তিথির মধ্যরাত্রে গৈনগণের ত্ররোবিংশতিতম তীর্থন্কর ভগবান্‌ পার্শনাথ জন্মগ্রহণ 
করেন। বয়ংপ্রাপ্ত হইলে কুশস্থলাধিপতি রাঁজা প্রসেনজিতের কন্তা প্রভাবতীর সহিত তাহার 
বিবাহ হয়। ভগবান্‌ পার্শনাথ ৩০ বদর গৃহস্থাশ্রমে যাপন করিয়া সর্বপরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
দীক্ষা গ্রহণ করেন ও ঘের তপশ্চরণে রত হন।॥ ইহার তপশ্তর্যযাকাল মাত্র ৮৩ দিবসব্যাগী 
ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি দৈবিক, ভৌতিক, মানবিক প্রসূতি অনেক প্রকার উপসর্গের 
মধ্যেও আত্মধ্যান হইতে বিপিত হন নাই। ৮৩ দিবশান্তে ইনি লোকালোক-প্রকাশক পূর্ণ কৈবল্য 
জ্ঞান প্রাপ্ত হর়েন। এই জীবনুক্ত কৈবগ্য অবস্থার ৭০ বত্সর পর্য্যন্ত তিনি তীর্গস্ক ররূপে ধর্ম প্রগর 
করিয়া একশত বহ্ঘর বরঃক্রনে গ্রীই-পুর্ ৭৭৭ বর্ষে শ্রাবণ মানের শুক্লাষ্টমী তিথিতে পরম 
নির্মাণ লাভ করেন। ইহাই ভগবান্‌ পার্বনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী। 

উনবিংশ শতান্দীর শেদভাগে কিছু মমম পর্য্যন্ত পরতিথপিক পণ্তিতগণ ভগবান্‌ পার্খবনাথকে 
পৌরাণিক বা কাল্পনিক ব্যক্তিূশে মনে করিতেন। কিন্তু অধুনা প্রাচীন দৈন ও বৌদ্ধ গ্রসথ 
গবেষণার ফলে, এই মত পরিবস্তিত হইগাছে ও পার্শনাথ এঁতিহািক ব্যক্তিরূপে শ্বীরূত হইয়াছেন ।১ 
এক্ষণে 2£02ি 20001) 1015 49101009015 000111796) 1017 218501809 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীধিগণের মতে অস্তিম তীর্ঘক্কর ভগবান্‌ মহাবীরের পুর্বে ভগবান্‌ পার্নাথ- 
প্রসরিত চতুর্যাম ধর্ম প্রচণিত ছিল। এই চতুর্যাম ধর্মই বর্তমান দৈনধর্শের মূল ভিত্তি এবং 
ভগবান্‌ মহ'বীরের মাঁতাপিতাও এই ধর্মই গলন করিতেন, পরে ভগঝান্‌ মহাবীর পঞ্চযাম ধর্ম্ম প্রচার 
করেন। প্রান্প ৩০০০ হাঁজার বৎসর অতীত হইতে চণিল, তথাপি ভগবান্‌ পার্শনাথের ব্যক্তিত্বের 
স্বৃতি জৈন-হৃদয়ে,। জৈন-দাহিত্যে ও জৈন-ভঙ্কর্ষে। অক্ষু্নভাবে বিরাজ করিতেছে । জৈনদিগের 
পবিত্র কল্পহ্ৃত্রের প্রথমাংশে যে তীর্ঘক্করদিগের জীবনীগুলি আছে, তাহাতে পার্বনাথের মাত্র 
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ভগবান্‌ পার্বনাথ ১২৯ 


সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রান্ত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত তীহার বিস্তৃত জীবনী 
আরও অনেকগুণি দেখিতে পাওয়া বায়, তন্মধ্যে নি়লিখিত বয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগা,- 
(১ বিক্রম সন্বৎ ১১৩৯ পদ্্ুন্দরগণি-কৃত পাশ্বনাথচরিত্র (নংযত ) 
(২) » ১১৬৫ দেবভদ্রন্থরি-কৃত পা্বনাথচরিত্র (প্রাকৃত) 
(৩) » ১২২০ হেমচন্দ্র আচীর্ধ্-কৃত ত্রিবঠীণলীকা গুকৃষ চরিত্রে পার্থনাথচরিক্র 
ঈম পর্ব (সংস্কৃত ) 
[ জৈনধর্মগ্রমারক সভা, ভাবনগর হইতে প্রকাশিত] 
(৪) » ১২৭৭ মাঁণিকাচব্দ্-কৃত পার্বনাথচরিত্র ( সংস্কৃত ) 
(৫) * ১৪১২ ভাঁবদেবস্থরি-রুত পাশ্বনাথচরির (সংস্কৃত) 
[ ডাঃ বল মফিল্ড সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। 
মূল যশ্পোবিজর গ্রন্থদালায় বেণারস হইতে প্রঝাশিত ] 


(৬) » ১৬৩২. হিমবিজয়গণি-কৃত পার্খশনাথচ্িত (সংস্কৃত) 
| শ্রীমেহনলাল জৈন গ্রন্থমালা, বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ] 
(৭) » ১৬৫৪ উদয়বীরগণি-কৃত পার্শনাথবিত্র (সংস্কৃত ) 
| টৈনধর্মপ্রদারক সভা, ভাবনগর হইতে প্রকাশিত ] 
(৮) বিজয়চন্্র-কৃত পার্শবনাথচরিতর (সংস্কৃত) 
(৯) সর্ধানন্দ-কুত পার্শনাথচরিত্র (সংস্কৃত) 


দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের করেকজন লেখকও পার্খনাচরিত্র রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
বাঁদিরাজ-কুত পার্খনাথচরিত্র মাণিকাচন্্গ্রন্থথালার প্রকাশিত হইগ্রাছে ও পার্খনাথপুরাণ নামক 
রস্থের ভৃধরকবি-বিরচিত ভাষান্গুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 

অন্যান্ঠি ধর্্মাবলম্বীদিগের সভায় জৈনগণও তাঁহাদিগের উপাস্ত তীর্থন্করগণের উদ্দেগ্ঠে নানাপ্রকার 
স্ততি-স্তবনাদি রচনা করিয়া থাকেন। এই প্রথা প্রাচীন কাপ হইতে বর্তমান সমক্ন পর্যাস্ত 
চপিয়া আপিতেছে; কিন্তু অন্ত তীর্ঘবরগণের অপেক্ষা ভগবান্‌ গার্শনাথের স্তুতি, স্তোত্র। কবিতা, 
তজনাদি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। পুরাকালের কি প্রাকৃত, কি সংস্কৃত স্তবস্তোতরাদি হউক, 
কিংবা বর্তমান দেশী ভীায় রচিত নানাবিধ ভক্তিরদপূর্ণ পদাবলি হউক, ভগবান্‌ পার্খনাথের নামের 
প্রাধান্য সর্বত্রই দৃষ্টিগেচর হয়, অতএব ভগবান্‌ পার্শবনাথকে জৈনধর্্ের মেরদণ্ড বলিলেও অত্যু্তি 
হয় না|? ক্শত্রে তাঁহাকে পুরুষাদানী ( পুকুষপ্রধান ) বিশেষণে ভূষিত কর! হইয়াছে। জনসাধারণের 
মধ্যেও জৈ্দিগের ভগবাঁন্‌ পার্খবনাথের নাম যতদুর প্রদিদ্ব, অন্তান্ত জৈন তীর্থন্করগণের নাম 
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ততদ্বুর খ্যাতি লাঁভ করে নাই। হাজারীবাগ জেলায় 'জৈনদিগের বিখ্যাত সম্মেতশিখর নামক মে 
তীর্থস্থান অবস্থিত আছে, এ পর্বতে ২৪টি জৈন তীর্থস্করের মধ্যে ২০ জন তীর্ঘক্কর নির্বাণ লাভ 
করিয়াছিলেন, এইরূপ জৈনশান্ত্রে উল্লেখ থাক! সত্বেও মাত্র পার্শনাথের নামেই অদ্যাবধি এ 
পাহাড় “পরেশনাথ পাহাড়” নামে পরিচিত। ভগবান্‌ পাশ্বনথই যে গৈনদিগের একমাত্র 
উপান্ত দেবতা, এই ধারণা জৈনেতরগণের মধ্যে এখনও এতদুর বন্ধমূন যে, তাঁহার! যে কোন গন 
মন্দিরকে পরেশনাথের মন্দির বলিয়্াই আখ্য। দিয়া থাকেন। উদাহরণ ম্বরূপ কণিকাতার 
ম/ণিকতলায় হালসীবাগান-স্থিত স্বর্গীয় রায় বদ্রিদান বাহাদুর প্রভৃতির নির্দিতি জৈন মন্দিরগুণি 
পরেশনাথের মন্দির বলিয়া সুপরিচিত, অথচ তথায় একটি মন্দিরও ভগবান্‌ পার্বনাথের উদ্দেস্তে 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই মন্দিরগুলির মধ্যে একটি ৮ম তীর্ঘক্কর শ্রীন্তরগ্র5 ও দ্বিতীগণটি ১০ম 
তীর্থস্কর শ্রীশীতলনাথ এবং তৃতীয়টি চতুর্বংশতিতম তীর্যঙ্কর শ্রীমহীবীরের উদদেস্তে 
প্রতিষ্ঠিত। এই মহানগরীর মধ্যে বড়বাজার কটনন্্রটস্থিত জৈন মন্দির হইতে প্রতিবদর 
কান্তিকী শুক্র পূর্ণিমায় যে রথ-মহৌৎমবের শোভাযাত্রা বহিগত হর, তাহা “পরেশনাথের রথ ও 
শোভাযাজ” নামেই প্রসিদ্ধিলাঁত করিয়াছে, অথচ এ রথ-মহোৎবে যে প্রতিমা পুগিত হয়, তাহ 
পঞ্চদশ তীর্থন্কর ভগবান্‌ ধর্মমনাথের। ভারতের উত্তরও পশ্চিম এবং গুজর:ট প্রান্তের প্রদিদ্ধ 
নগরাদি ও জৈন তীর্থস্থান, যেগুলি আমি হ্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছি, এ সকল স্থানে প্রায় সর্বত্রই 
ভগবান্‌ পার্খনাথের মন্দির দেখিয়াছি, যেরপ ত্রাহ্গণ্য মতাবলম্বী হিন্দুরদিগের শিবণিঙ্গ বা শিবমুত্তি ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে অভিহিত, মেইরূপ শ্রীপার্খনাথ-ূর্তিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন 
বিশেষণে আখ্যাত হইয়া জৈন ভক্তগণের দ্বার! পূজিত হইতেছেন। এইরূপ বিভিন্ন নামের পার্খবনাথের 
মুণ্তির সংখ্যাও শতাধিক দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে যেগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ, সেইগুলির তাপিকা 
পাঠকগণের সম্মুথে উপস্থিত করত? এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করিব । 

জৈনদিগের উপাস্ত তীর্থঙ্করগণের মধ্যে কি কারণে কেবল পার্খনাথই এইক্ঈপে বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন নামে অনঙ্কৃত হইয়া পুজিত হইতেছেন, তাহার কোন গৃঁঢ় তন্ব এ ধাঁবঙ, প্রকাশিত হয় নাই। 
ভগবান্‌ পার্থনাথের শি্য.পরম্পরায় শ্রীরত্বপ্রভম্থরি রাজপুতানাস্থিত ওশিয়া নগরে অনেক গুপি 
রাজপুতকে জৈনধর্ম্ে দীক্ষিত করেন, ইহারাই ওশওযাল নামে অনিহিত। এই ওশওয়াল বংশেই 
প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের উৎপত্তি এবং এই ওশওগাপগণ অদ্যাবধ বাঁণিজ্যব্যবসার়ে লিপ্ত থাকিয়া 
ভারতের নানাস্থানে ও অন্ান্ত সুদুর প্রীস্তে বলবা করিতেছেন। ইহারা অন্তান্ত তীর্ঘন্কর অপেক্ষা 
পার্থনথকেই যে অধিক ভক্তি-শরদ্ধা কৰ্রিবেন__ইহা আশ্চর্ষ্যের বিষয় নহে। আমি যতদুর জ্ঞাত আছি, 
শ্বেতাম্বর সম্জদায়তূক্ত জৈনগণই ভগবান্‌ পার্শনাথকে নানা প্রকার নামভেদে অর্চনা করিয়া থাকেন। 
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যদিও দিগন্ধর সম্প্রদায়ভূক্ত জৈনগণ বর্তমানে এই সমস্ত শ্বেতান্বর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত পার্খনাথের 
মন্দিরগু্িতে পুজা-অর্চনাদি করিতেছেন, তথাঁপি তাহাদের শ্বেতা থরগণের স্তায় শ্রীপার্বনাথের 
র্তির পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামতেদে পুজীর্চনার বিবরণ পাওয়া যায় না। 

ভগবাঁন্‌ বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধে বর্তমান যুগে নানা ভাষায় বহুসংখ্যক ছোট-বড় পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছ; কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত উপরোক্ত কয়েকটি পুস্তক ব্যতীত জৈন কি 
জৈনেতর কোন বিদ্বান্‌ কর্তৃক আধুনিক প্রণালীতে রচিত এঁতিহাপিক গবেষণীপূর্ণ ভগবান্‌ 
পার্থনাথের জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় নাই । আশা করা যায়, এরূপ অত্যাবশ্যক গ্রন্থ শীঘ্রই সংগৃহীত 
হইয়া প্রকাশিত হইবে। 


শ্বেতান্বর সম্প্রদায়ের প্রতিঠিত তীর্ঘস্কর পাঁর্খনাথের অকাঁরাদ্িক্রমে 
ভিন্ন ভিন্ন নামের তালিকা 
নাম স্থান 


১। অগ্জীর৷ পার্শনাথা *** ১ অঙ্জার (কাঠীয়াওয়াড়) 
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লোদ্রব! (যশল্ীর ) 
পটন) মুশিদাবাদ 

আহম্মদাবাদ, জুনাগড় 

পাটন, যোধপুর 

পাটন, বিকানীর 

পাটন 

থম্থাৎ (গুজরাট ) 

পাটন ( গুজর/ট ) 


শ্রীপুরণচাদ নাহার 


প্রথম মহীপাঁলদেব ও খি-রল্‌ 


তারনাথ বন্ুদিন পূর্ব্বে (১৬০৮ গ্রীঃ অন্দে) বলিগা গি়াছেন, গৌড়েশ্বর মহীপালের মৃত্যু ও 
তিব্বতরাজ খি-রলের মৃত্যু প্রায় একই সময়ে ।১ বিন্সেন্ট শ্শিথ খ্িরল কে তাহা নির্ণয় করিতেই 
পারেন নাই। তাহার পপ্রাটীন ভারতইতিহাসে্র চতুর্থ সংস্করণের সম্পাদক এড্ওয়ার্ডন্‌ 
এ সম্বন্ধে কোনই আনৌক দান করেন নাই।* সাহিত্/পরিষৎ-পত্রিকার জনৈক লেখক 
য়েশেস্‌ওদের নামান্তর খোর্রেকে থিরলের ব্ূপান্তর মনে করিয়াছেন ।৩ 

এইরূপ অজ্ঞতায় আশ্চর্যযান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। এমিল্‌ শ্লাগিন্টবাইট 
দেখাইরাছেন যে, তিব্বত-রাজ খি-লদে আও২বউনের নামাস্তর খিরল।* এই রাজার উপাধি 
রল্‌প-্চন্‌ (-জটাধারী )ছিল। তাহার নামের ও উপাধির আদ্যাংশ লইয়! সংক্ষেপে তাঁহার নাম 
থিরল্‌। রকৃহিল রল্‌প-চনের নামান্তর খিরল্‌ বপিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* মহামহোপাধ্যা় 
৬দতীশচন্্র বিদ্যাভুষণও এইরূপ বলিয়াছেন ।* এই স্থপে অপর সমস্ত গ্রন্থকারের নাঁমোলেখ 
নিশ্রয়োজন। 

চীন ভাষায় খি-ল্দে-আোউংব$ন্র নাম কো”পি-কো”চু 

ইহার সময় লইস্গা নান! মত'ভেৰ আছে। ওরাডেল তাহার মৃত্যুর তারীথ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের 
উল্লেখ করিয়াছেন ।” 
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প্রথম মহীপালদেব ও খি-রল্‌ ৯৩৫ 


050108, 6 70105-এর মতে ৮৮৯ শ্রী; অঃ 
13051211-এর ০৮৩৮ 5 ৯ 
[00007-এর ০8585 8 
5810005 560961-এর ১» ৯০২ » ৮ 
দিলভ্য| পেবি এবং রকৃহিল রল্‌পচনের মৃত্রু চীন এতিহাদিক মতানুমামী ৮৩৮ খ্রীঃ অন 
দ্বীকার করিয়াছেন।৯ শ্লাগিন্টৰাইট ৮৪২ থীঃ অবে স্থির করিয়াছেন 1১ 
গৌড়েশ্বর এ্রথম মহীপালের মৃত্যুকীল কোন মতেই খবিলের মৃত্/কাপেব মহিত এক 
হইতে পারে না। আমরা তিরমলৈ শিপাণিপি হইতে অবগত আছি থে, রাজের চোল 
মহীপাঁপকে ১০২৪ থ্রীঃ গন্দবে আক্রমণ করেন।৯১ সারনাথনিণি হইতে আমবা ধরিয়া লইতে 
পারি থে, ১০২৬ খ্রীঃ অন্ধের নিকটবর্জী কোন সময়ে মহীপাল বর্তমান ছিলেন ।১২ 
প্রথম মহীপলের পুত্র নর়পাঁল। এই নয়পাল চেপিরাজ কর্ণদেবের ( রাজযারোহণ ১০৪১ শ্রীঃ অঃ) 
গমদানরিক। নয়পের জীবিতকালে তাহার পুত্র বিগ্ন€পাল কর্ণদেবের কন্তা! যৌবনপ্রীকে 
বিবাহ করেন। এ সমস্ত বিষগ্ন আমরা ইতিহাদ হইতে অবগত আছি। তিব্বতীয় ইতিবৃত্ত 
হইতে আমরা আঁর৪ জানি যে, নয়পাঁলের রাজত্বকাণেই দীপদ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তিব্বতবাত্রা 
করেন। এই ঘটনার তাঁরীথ সম্বন্ধে সামান্য মতাস্তর আছে। শরগ্ন্ত্র দাসের মতে 
১০৪২ গ্রীঃ অন্দে অতীশ ভিব্বত যাইবার জন্য বিক্রমণীলা। ত্যাগ করেন।১৯ শ্গিন্টৰাইটের 
মতে অতীশ ১০৪১ অব তিব্বত পৌহেন1১৪ এই ঘটন! রকৃহিনের১* মতে ১০৪২ 
অব, ওয়াডেল্র১ নতে ১০৩৮ অন্দে সতীশচন্দ্র বিদভূষণের১" মতে ১০৪০ অবে 
সংঘটত হর। লেব্রি মনে করেন, ১০৪০ অন্দের কাছাকাছি ইহা ঘটিগাছিল।১* বে মতেই 
হউক, নয়পালের পিতা মহীপাঁল থি-রলের মৃত্যুপালে জন্মিতেই পারেন না। 
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১৩৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল৷ 


বস্ততঃ এখানে তারনাথের কিংব! তাঁহার মূল ইতিবৃহ্থলেখকের ভ্রম হইয়াছে। তাঁরনাথের মতে 
মহীপাল ও নয়পালের সম্বন্ধ এইরূপ,১৯-_ 
2 
বা 


| | | 
কন্যা শ্রেষ্ঠ ( পাল) ভেয়পাল 
নেয়পাল €( নয়পাল) 
সম্ভবতঃ থিরণের মৃত্যুর তারীখ অন্ত কোন পাঁলবংশীয় রাজার মৃত্যুর তারীখের সহিত এক) 
গিপিকর-প্রমাদে বা অন্য কারাণ তারনাথ মুল পুস্তকে “মহীপাঁলদেব” পাঠ পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ 
প্রক্কৃত পাঠ “মহীপাঁল (রাগী) দেবপাঁল”--এইক্ুপ ছিল। ৮৩৮ শ্রীঃ অন গৌড়েশখবর 
দেবপালের মৃত্যু অসম্ভব নয়। 
প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যুকাল অন্য তিব্বতীয় ইতিবৃত্তের সাহাব্যে নিরণীত হইতে পারে) 
তারনাথ বলেন, নেয়পালের ( স্নয়পালের ) রাজত্বের নয় বৎসর পরে মৈত্রীনাথ মারা যান।২* 
0০:1৩-এর মতে মৈত্রেযনাথের (5 মৈত্রীনাথের) মৃতু ১০৪৮ অন্দে ঘটে।২১ এই মতে 
নয়পালের রাজ্যাভিযেক-কাল ১০৩৮।৩৯ অন্দে গিয়া পড়ে। তারনাথের মতে অতীশের তিব্বতে 
পৌছান এবং নয়পালের দিংহাদন আরোহণ একই বৎসরে সম্পন্ন হয়।* ইহাতেও পূর্বোক্ত 
তারীথ সমর্থিত হইতেছে। প্রথম মহীপালের মৃত্যু এ সময়েই সংঘটিত হইয়া থাকিবে। ইতিহাসের 
কষ্টিপাথরে এই মত খাটি থাকিতে পারে কি না, তাহা এঁতিহাপিক বিচার করিবেন। 
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মুহল্মদ শহীহুল্লাহ 





রাজা হাল ও পাঁটলিপুন্র 


প্রাকৃত কাব্য-সাহিতে) রাজা হালের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রসিদ্ধ গাথাসগ্ুশতী' নামক 
গুথাকোষ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। হাল ছিলেন সাতিবাহন বা শালিঝাহন বংশের একজন রাজা । 
মতস্তাদি পুরাণে রাজবংশকথন-গ্রসঙ্গে আমরা হালের নাম পাই; তাহার রাজ্যকাল মাত্র পাঁচ বৎসর 
বলিয়া সেখানে নির্দিষ্ট আছে। লিপিতন্থের প্রমাণ অনুসারে হালের এক শত বর্ষ পূর্বে দাতবাহন রাজা 
প্রথম পুলোম! (ধাহাকে নাপিকাদি -স্থানের শিলীলিপিতে 'বাসিঠীপুত পুলুমাগ্জি বল! হইয়াছে) 
রঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দীর মাঝখানে পড়েন।১ সুতরাং আমরা হালকে গ্রীষ্টীর প্রথম শতাববীর রাজা 
বণিয়। গ্রহণ করিতে পারি। কোন কোন প্রতীচ্য পণ্ডিত অনুমান করেন ে, মপ্তশতীকে অত প্রাচীন 
কালের রচনা বলিয়া শ্বীকার কর! যায় না; কেন না, ইহার ভাষায় পদের নদিস্থিত ব্যঞ্জনবর্ধের 
লোপ প্রায়শই দৃষ্ট হয় এবং নাসিক প্রভৃতি স্থানের শিলানিপির প্রাকতে ও অশ্ববোষের প্রা্কতে 
তাদুশ লোপ দেখা যাঁ় না।« কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সপ্তশতীর ভাষা মারা 
প্রকৃত। সে গ্রাককতের প্রধান লক্ষণই হইতেছে--ব্যঙীনবর্ণের প্রার়শ লোপ । তাহার কারণ, 
মহারাই্রীফদের মধ্যে যখন প্রথমে সংস্কত ভাষার প্রচার হয়, তখন তাহাদের জিহ্বার জড়তা 
এতটা ছিল যে, তাহারা সংস্কত কোন পদের মধ্যে কিংবা অস্তে স্থিত ব্যীনবর্ণ উচ্চারণ না 
করিয়া, তাঁহার পরিবর্তে শ্বরবর্ণের প্রয়োগ করা অল্লায়াদসাধ্য মনে করিত | উন্বর-ভারতের প্রাকৃত 
ব্যঞজনবর্ণের লোপ দেখা যায় না; সে স্থানের অধিবাসীদিগের উচ্চারণের রীতি অন্তরূপ ছিল। 
সেই জন্য অশ্বঘোষের প্রারুত কিংবা উত্তর-ভারতের অপর কোন প্রাক্ৃতের সঙ্গে সপ্ডুশতীর ভাষার 
তুলন! করিয়া তাহার কাঁলনির্ঘয় করা উচিত হইবে না) নাসিক প্রত্ৃতি স্থানের শিলাণ্িপির ভাষার 
সঙ্গে তুলনা করিয়া ফরাসী পণ্ডিত 5৩ দেনার দিদ্ধান্ত করিয়াছেন থে, বাঁদিহীপুত পুলুমায়ি 
ও তীহার পিতা গোতমীপুত সাতকর্ির এক শত বৎসর পরে সপ্তশতী রচিত। দেনার সাধারণ 
মতের অনুসরণ করিয়! এই ছুই রাজাকে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ফেনিয়াছেন। কিন্তু আমি 
দেখাইয়াছি যে, তাহার! খ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাবীতে রাজত্ব করিতেন।* 


০ 








১7616, 2. 100. 0 11210) ১৭৯২২। 
২ 16100) :55752774 71127071576) ১৯২৮, পৃ হ২৪। 
৩2615. 0, 100, 05 1180) ১৯২২ । 


১৩৮ হরপ্রস।দ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


সথতরাং, শিলালিপির ভাষ| পর্য॥লোচনা করিলেও হলের সপগ্তশতীকে থ্রীশ্ীর প্রথম শতন্বীতে 
রচিত বলা যায়। 

গাথাগুপতীতে দাঁত শতটি গাথা আছে। গঙ্গাধরের টাক সহিত গাখানপ্তশতী বোন্বাইরে 
“কাব্যমাপা” নামক গ্রন্থমালায় নির্ণয়সাগর প্রেসে ছাপা হইয়াছে। জান্মানিতে অধ্যাপক ভা ০১৫: 
বেবর এর একটি সুন্দর ভূমিকা-সংবণিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

বাণভট্ট তাহার হর্ষচরিতের হচনায় বলিয়াছেন, 


অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাঁহনঃ 
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্বৈরিব সু ভাষিতৈঃ ॥ 


পপ 


গল।ধর ভট্ট যে সপ্তশতীর টীকা নিখিয়|ছেন, তাহ। হইতে এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন হয়। 
পুথিতে যে গাথান্ুক্রমণিকা সংযুক্ত আছে, তাহা হইতে বোঝ! যার যে, সপ্তণতী একটি কেয বা! 
সংগ্রহ, অর্থাৎ মাত্র কয়েকটি গাথা হালের স্বকীয় রচনা, ঝাকী সব অন্ান্ত কবিবের লেখনী-প্রস্থুত। 
গাথান্ুক্রমণিকায় সকল গাথার রুচগ্সিতার নাম নাই। গাথাগুলি যে এক একটি রত, এবং 
গাঁথাসপ্তশতী যে একটি বত্বের হার, এ ধারণ! ধিনি এই অমৃন্য গ্রন্থের সাক্ষাৎৎ পরিচন্ন লইবেন, 
তাহারই হইবে। প্রত্যেকটি গাঁথাই স্ৃভাষিত অর্থাৎ সু-উক্ত। টীকাকারগণ প্রতি গাথারই 
শৃঙ্গাররসাত্মক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কামের তত্বচিন্তঠই যে সে কলের প্রারুত-কাব্যের প্রধান 
লক্ষণ ছিল, এ কথা সপ্তশতীর দ্বিতীকন গাথা হইতেই বুঝিতে পারা য'য়। 


মুক্তার মালায় বা ফুলের মাপায় যেমন রং হিসাবে বা ডৌণ হিপাঁবে মুক্তা বা কুল সাঁজানে। 
হইয়া! থাকে, তেমনি এই গাথাসগুশতীতে গাথা-রত্র পরম্প্রের সঙ্গে গাখা রহি্নাছে। এইটি একটি 
সাত-নরী হার); এক একটি রে, একশ*ট করিয়া গাথা গাথা । ইহাদের আকার সব সমান; 
সবগুলি ছুই লাইনের আর্ধ্/চ্ছন্দে রচিত কবিতা । তবে সাজ'নোর মধ্যে কায়দা আছে। প্রায়ই 
লক্ষ্য করা যায়, ছুই বা ততোহধিক গাথা কাছাকাছি দেওয়া হইয়াছে; কেন না, কোন একটি 
শব তাহাদের সবগুলির মধ্যে ব্যবহৃত হুইয়াছে। যেমন ৭ম শতকে,_- 


গিজ্জস্তে ্মতর্টলগাইআহি বরগোত্দি্অঞ্জ।এ। 
সোউং ব ণিগঞ্ও উহ হোঁন্ত বহুমাই রৌমঞ্চো | ৪২1 


মঞ্জে আস্তা আসঞরবিআহম্মজ্তনুগএ্রাইম্‌। 
তেহি' জুআগেহি' সমং হসস্তি মং বেঅসকুডঙ্গা ॥ ৪৩। 


রজা হাল ও পাটলিপুক্র ১৩৯ 


উঅগঅচউথিক্মজলহোস্তবিও অবিসেসলগগেহিং। 
তীঅ বরস্ন অ সেমংস্থু এইি' রুগ্ুং ব হথেধিং 1 ৪৪ ॥ 


এই তিনটি গথাতেই 'মঙ্গন' শব্টি আছে। সেই জন্যই ইহাদের এই মানিধ্য। ইহার পরেই 
যে তিনটি গাথা আছে, তাহাতেও দেখি, বব” অর্থাৎ নববধূ” শব্দটি যোগচিন্বন্বরূপ বর্তমান । 
কখন কখনও একার্থবাচক ছুই বা ততেহধিক শব্দ যোগচিহরূপে কল্পিত হয়। যেমন 
৪র্থ শতকে-- 
ছুন্মেপ্তি দেত্তি সোক্থং কুণস্তি অপুরাঅঅং রমাবেস্তি | 
অরইরইবন্ধবাণং পমো সমঅপুবাপাপ্রম্্‌। ২৫1 


কুম্থমমমা বি অইথরা অলদ্বফংসা দুমহপমাবা। 
ভিন্দস্তা বি রইঅবা হচান্নস্ঙন সলা। বছবিঅগা | ২৬॥ 


ঈসং জণেত্তি দাঝোস্ত সম হ্মহহ বিপ্পমং সহাবেস্তি। 
বিরহেণ দেত্তি মবিউং অহে! গুণা তস্ন ব্বজ্ছ মগণ্রা | ২৭ | 


এ স্থলে দিদন”, “কাম, আর “ন্মথ এই তিন নামে অভিহিত একই পুকষ_রতিপতি। 
আবার, প্রথম গাথাটিতে যেমন “বাণ শব্দটি রহিয়াছে, দ্বিভীয়টিতে তেমনি শির” শবটি সংযুক্ত 1 
এবং দ্বিতীয়টিতে যেমন “বহু” শব্দের ব্যবহার, তৃতীরটিতেও তেমনি বিহু, কথাটির প্রয়োগ লক্ষ্য 
করা যাঁয়। 

অনেক স্থলে দেবতার উল্লেথযুক্ত ছুই বা ততোহ্ধিক সন্গিধান মম্পকিত দেখা যায়। যেমন 
৫ম শতকে-- 

জই ভমদি ভমস্থ এমেম কহ দোহগঞাবিবরো গেটঠে। 
মহিশ্লাণং দোঁদগুণে বিচারইউং জই খমো সি ৪৭ | 


ংঝাসমএ জলপুরিঅগ্ুলিং বিহডি একবামঅরম্‌। 
গোরীন কোসপাণুজ্জঅং ব পক্মহাচিন্বিহ মহ ॥ ৪৮1 
এখনে প্রথম গাথাটিতে শ্রক্ষ্চের ও দ্বিতীয় গাঁথাটিতে প্রমথাধিপের উংলথ পরে পরে পাওয়া 
যায়, তেমনি ৭ম শতকে 
পচ্চ,সাগঅ রজ্জিঅদেহ পিআঁলোজ গোঅণাণন্দ। 
অগ্ন্তথবিঅসব্বরি ণহভূসণ দিণবই ণমো দে ৫৩1 


১৪৩ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


অথুনুত্তো করফংসো সঅলঅলীপুগ্র পু্দি অহস্মি । 
বীআমঙ্গ কিদঙ্গঅ এহ.ণিং তুহ বন্দিমো চলণে ৫৭ | 


ইহার প্রথমটিতে স্ৃর্ষে/র, দ্বিতীয়টিতে চন্দ্রের নমস্কার আছে। এবং ছুইটিতেই নায়কের সঙ্গে 
উদ্দিষ্ট দেবতার উপমেয়-উপমান সম্বন্ধ ব্যঙগেক্তির দ্বারা পরিস্ষ;ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
ব্ঙ্গ্যোক্তিটি টাকাকাঁর গঙ্গাধর বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন)__- 


প্রত্/ষাগত রক্তদেহ প্রিয়ালোক লোচন|নন্ন। 
অন্তর ক্ষপিতশর্বরীক নভোতুষণ দিনপতে নমস্তে | 


“৩পতাত্মে প্রভাতে, আগত দ্বীপান্তরাৎ, পক্ষে মহিলাস্তরগৃহাৎ। ভরত 
আরক্তঃ) পক্ষে অন্ুরক্তঃ অন্মহিলায়াম্‌ ইত্যর্থাথ) €দেহো1 বস্ত সঃ) তথা, পিস 
আলোকে? যস্ত সঃ; পক্ষে প্রিয়ালোকম্ত মহিলাঁজনস্ত । লোচ্ঞানন্কে1 যম্মাৎ সঃ) 
অন্যত্র ; দ্বীপাস্তরে । পক্ষে অন্যস্তার্থে। ক্ষপিতা শর্বধরী যেন সঃ শভ্ভলনো জপ) 
পক্ষে পরস্ত্ীত্তনথভূষণম্‌ [ প্রাকৃতে পীহক্ডুজ্মঞ্। কথাটির সংস্কত আকার ছুই প্রকার 
লভ্ভোভুজ্সণ। ও নখভভন্ষপী]। দিনিগত্ে নহ্মন্তে। ভাস্বানিব 
দুরাদেব অভিবন্দনীয়ন্বং, ন তু অভিগম্য ইত্যর্থঃ।৮.*[ িন্িসতি শব্দটিতেও ব্যঙ্্োক্তি 
রহিয়াছে; দিনপতি হুর্য্ের আখ্য| এবং যে নায়ক প্রত্যুষে নাগ্মিকার কাছে যায়, সে 
যথার্থই দিন-পতি।] 


অনুভূতঃ করম্পর্শঃ মকলকলাপূর্ণ পূর্ণ দিবসে । 
দ্বিতীয়াসঙকৃশাঙ্গ ইদানীং তব বন্দামহে চরণৌ ॥ 


প্ত্রীত কিরণ পক্ষে করো হস্তঃ। ২ন্চলন্কলাঁভিঃ যোড়শকলাভিঃ পপুর্ণঃ 
পক্ষে চতুঃযষ্টিকলাতিঃ পূর্ণঃ। প্পু্পন্িিত্্ন পু্িমাদিবসে, পক্ষে পুধ্যদিবসে [ প্রাকতে 
পুঞ্জীঞ শব্দটির সংস্কত আকার ছুই প্রকার--পপুর্ণ ও পুপ্য ]| হ্হিতী্া তিথি পক্ষে 
ঘিতীয়া স্ত্রী। তম্তাঃ স্মরন ক্রুস্পাজ 21” 
এই ধরণের ব্যঙ্গ্যোক্তি বা গ্লেষ গাথাসপ্তশতীর অনেক গাথাতেই পাওয়া যায়। আর একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। 
লক্কালআণ' পুত্তঅ বসস্তমাসেকলদ্ধপসরাণম্‌। 
আগীঅলোহিআঁণং বিহেই জণো পলাসাণম্‌ ॥ ৪1১১ । 


রাজা হাল ও পাটলিপুন্তর ১৪১ 
অর্থাৎ সংস্কত আকারে__ 


লঙ্কালয়ানাং পুত্রক বসস্তমাসৈকলন্ধপ্রসরাণাঁম 
আগীতলোহিতানাং বিভেতি জনঃ পলাঁশানাম্‌। 

টীকাকার বলেন,- 

“গলাম্পানাক্ম, ইতি শেষবিবক্ষয়া পঞ্চম্যর্থে ষঠী। পলাশেভাঃ কিংশুকপুণ্পেভ্যো 
বধজনো ন্বিভেত্তি ইত্র্থঃ। অথ চ স্পলৎ, মাংসম্‌ অস্মস্ভি ভঙ্গয়স্তি ইতি 
সলাঁ্শাঃ রাক্ষসঃ। তেভ্যো জনো ব্বিভিিতি ইতি শ্লেষঃ। পুষ্পপক্ষে লগা 
শাখা, পক্ষে রাক্ষদনগরী 1.*.*.তথা  [ঝাক্ষদপক্ষে ছায়া] বসাক মাহ সৈক্- 
লব্দপ্রজ্মলাণাহ্ম [প্রারতের শঙ্প্তন্ষমীসেললছ্জ্ সংস্কত ছুই রকম হয়_- 
বগম্ভনাসৈক্ষলজং, ও সানা নক লব হ ]। পুষ্পপক্ষে আ ঈষৎ 
লীক্তবর্ণানি চ তানি লোহিততাঁনি ৮; [রাক্ষদ পক্ষে] আ সমন্তাৎ লীতিহ, 
লোহিত্তঙ, রুধিরং ঘৈস্তেষাম। বসন্তহ্ছচকপলাশকুস্থমভীতা তব গমনং নাঙ্গীকরোতীতি 
ভাব2 1” 

গাথাসপ্ুশতীর গাথাগুনির রচনারীতি 'ও সমাবেশপদ্ধতি কিছু কিছু বোঝা গেল। এখন 
৫ম শতকের তিনটি গাথার আলোচনা করা যাইতেছে। 


আব্র'ই কুদাই দো ব্বিম জাণন্তি উপ ইহ শে উৎ। 
গোরীম হিমঅদইও অহবা| সাল[হণণরিনো ॥ ৬৭ | 


ণিরুণিকন্ধ দুরারোহং পুত্বম মা স্পীডলিহ, শ্ম্নালহস্কু। 
আব্ষঢ়ণিবডিআ কে ইমীম ণ কআ হমাসাঁএ ৬৮ | 


গামণিঘরম্মি অত্তা একবিবিম সীডল? ইহগগরামে। 
বহুপাডলং চ সীদং দিঅরম্স ৭ সুন্দরম্‌ এমম্‌॥ ৬৯ | 


এই তিনটি গাথাই পরম্পর সংবন্ধ। ২য় ও ৩য় গাঁথার মধ্যে যোগশব্ব গপীডলা বা পাডলি 
১ম গাথার উঞ্টীইৎ এ্পেউহ, (সংউন্নতিং নেতুম্‌) এবং ২য় গাথার শম্লাব্রজ্হত্বু 
একার্থদ্যোতক। গাথান্স ক্রমনিকায় ইহার কোনটিকেই হালের বিরচিত বল! হয় নাই। তবে 
তিনটিকে যে সণ্ডশতীর সম্পাদক এইরূপ ভাবে পরে পরে সাজাইয়াছেন, এটা ধরিয়! লওয়া যায়। প্রথমটি 
টীকাকারের মতে হালের কোন চাটুকারের রনা-_শালিবাহনং নৃপং মহেশ্বরদদৃশং কৃত্বা কশ্চিৎ 


১৪২ হরপ্রসাদ-সংবদ্দন-লেখমালা 


সচাটু বর্ণয়তি। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য । গাথাটির অর্থ হইতেছে এই--আবঞ্জী কুলের তি 
সাধন করিতে পারেন কেবল ছুই জন; এক গোরীর হৃদয়-দিত ( শিব ), আর এক শালিবাহন রাজা । 

এখানে আলঞ্জ ই; শবে শ্লেষ আছে; সংস্কতে এইটির রূপ ছুই রকম হইতে পারে, 
আপক্সান্িনি ও আপর্পান্িি। অপর্ণা গৌরীর অপর নাম। অপর্ণার ভক্তদের এবং 
আপন্নকুলের উন্নতিদাধক মহেশ্বর ও শালিবাহন রাজা । এই কথা বলা শালিবাহনের অনুজীবীর 
পক্ষেই শোভা পায়। হাল ছিলেন শৈব। সপ্তশতীর প্রারস্তেই মহাদেবের স্তুতি আছে। হালের সঙ্গে 
তাঁহার প্রিয় দেবত1র সাদৃশ্ত দেখিয়া তীঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা থে সফল হইবে, এটা খুবই আশ! 
করা যায়। কাঁজেই দেখা গেল যে, এই গাথাটি হালের সমপামরিক র$না। এবং যেহেতু তিনটি 
গাথাই হাল এইরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট করিরাছেন, সুতরাং তিনটিকেই হালের সমসময়িক রচদ! 
বলিয়া হ্বীকার করা উচিত। 

এখন দ্বিতীয় গাথাটির অর্থ হৃদয়জম করার চেষ্টা কর! যাইতেছে । আমার মনে হয়, এখানে পাটলি- 
পুক্রের উল্লেখ আছে। নতুবা গুস্ত অ আর পা1ডলিন এই দুইটি শব্ধ এত কাছাকাছি দেও 
হইল কেন? শুধু তাহাই নয়) পুত অর্থাৎ প্ুজ্ন্ষেল পসাঁডলি অর্থৎ 
গ্াাউতিনল্র উপর আরোহণ করার কথা রহিগছে। বেনরের একটি আদর্শে এই গাথার দ্বিতীয় 
পংক্তিতে হআঙ্পীএ-র স্থানে ইহগপ্রান্সে; এই পাঠটি মূল পাঠ হইলে ত গ্লেষটা 
এই একটি গাথা হইতেই ধরা যায়। কিন্তু বেবর ঠিকই বপিয়াছেন যে, ইহগঞ্পান্লে পাঠটি 
পরের গাথার প্রথম পংক্তি হইতে লিপিকাঁরপ্রমাদ-ব্শতঃ হইয়াছে । তবে পরের গাথাটি যখন 
ইহার সঙ্গে সংবদ্ধ, তখন তাহাতে ইহঞ্গঞগা্মে থাকার বোঝা যায়, পাটলিপুত্রের পূর্ববনাম পাটলি- 
গ্রামের কথ! এখানে অস্তত ধ্বনির সাহায্যে উল্লিখিত। গাঁথাটিকে সংস্কৃতরূপ দিলে হয়, 


নিঃস্কদ্ধ ৪ দুরারোহাং পুক্রক ম! পাটলিং সমারোহ । 
আরূঢ়ুনিপতিতাঃ কে অনয়া! ন কৃতাঃ হতাশয়া ॥ 


নিঃক্ষহ্ধদুলীল্রোহামিতি | স্বন্ধং লজ্ঘনম্‌ বিনা ছুরারোহাম্‌। ব্যাকরণনিয়মন্ত 
হজ্যনং কল্পিতম্‌। গ্পুজ্বঞ্চপদমত্ত্র সম্বোধিতম্‌, “মা পাটলিশব্মম্‌ সমারোহ” ইতি। পাটলিপুত্রক- 


& গঙ্গাধংর পিক পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কাওংস্কক্ষোইবসরশচ। কাও ও দ্বদ্ধ যে কেবল 
একার্থবোধক, তাহা নছেঃ এই ছুইটি শব্ধ সম্ভবত: ষুলত এক। লাটিনে 950570০-৮] 850600 ; এবং হ্বন্ধ শব্ধ 
দরদ ধাতু চুইতে উৎপন্ন, এ কথ! বৈয়াকরণের! স্বীকার করেন । 


রাজা হাল ও পাটলিপুক্র ১৪৩ 


প্স্ত দ্বাবেবাথো “ ব্যাকরণে পরিলক্ষাতে। পাটলিপুত্রস্ত রাজা তত্র ভবো বা পাটলিপুজকঃ | পুক্র- 
শব্দাৎ পুভ্রকশব্ধম প্রাগেব লব্ধ পশ্চাৎৎ পাঁটলিশব্দেনে সমাসঃ ব্যাকরণনিয়মলজ্যনং বিনা ন 
দিধতীত্যাশয়ঃ। আক্রভন্নিপিত্তিত1 ইতি ইহ শব্দানাঁং প্রকারভেদ উচ্তে। স্তি 
শব্দানি রানি, নিপাতনে চ দিদ্ধানি। আআ আীন্নাম্্রীম্‌। কে ইতি) কঃ? শবম। কশবস্ত 
সপ্তম্য/ একব্চনম্‌ ত্। অনয নিষেধবাচা। হত্া*্পস্া নিরর্থকাঃ। 


ংলাঁয় গাথাটির অর্থ এইরূপ াড়ায়”_ 

“ওহে পুক্রক ! তুমি পাটলি”র উপর আরোহণ করিও না। (বাকরণের নিয়ম ) না! লঙ্ঘন 
করিয়া ওরূপ আরোহণ দুঃদাধ্য। এই নিষেধের দ্বারা কোন শব্বই-এমন কি, রূঢ় 'ও নিপাতনে 
সিদ্ধ শব্বও নিরর্ঘক হয় না।” 

গাথটির শূঙ্গাররসাত্মক ব্যাথ্যাও করা যায়। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত আকার একটু বিভিন্ন হইবে 


নিঃস্কদ্ধদুরারোহাং পুভ্রক মা পাটলিং সমাবৌহ। 
আরূটনিপতিতাঃ কে অনয়৷ স্বন্কুতা হতাশয়া | 


ব্যাখ্যা | নিঃক্ন্ধদুরারোহামিতি | স্বন্ধেন বিন! ছুরারোহাম্‌ স্বন্দগ্তি রেত ইতি স্বন্ধঃ। 
রেতঃপাতেন বিনা ন স্ুুখারোহাম। পাডনিনহ, পাটলীম্, পাটলা পার্ধত্যাঃ নামাস্তরম্, 
্রিয়াম আপ্‌ ঈপ্‌ চ। আলাভ্রনিিপিত্তিভ্ভা ইতি। আল্দাক্তীতু। মহেশ্বরাৎ 
শ্নিলগত্তিতাঃ শলিতাঃ) রেতংসীত্যর্গঃ। অসম্তক্রীবলিলশব্বন্ত গ্রাকুতে অকারাস্তপুংণিন- 
শব্দবন্তাব। কেক অগ্নৌ জলে বা। অঅনস্ত্র পাটল্যা সন কন? ন্কৃতা নিক্ষিপ্ত ইত্যর্থঠ। 
হত্তান্পযর। ইতি; স্থরতন্ুখনষ্ট়! | 

মহাঁদেব বহুকাল পা্ধতী-রমণে বাপৃত থাঁকায় দেবতারা অগ্নিকে সংবাদ লইতে পাঠইলেন। 
অগ্নির উপস্থিতিতে হরগৌরীর রতি-ক্রীড়ার ব্যাঘাত ঘটিল। মহাদেব কষ্ট হইয়া পার্ব্বতীর প্ররোচনায় 
অগ্নির মুখে শ্থীয় খলিত রেতঃ নিন্গেপ করিলেন তীব্র জালা হইতে পরিত্রাণ লাঁভ করিবার জন্য 
অগ্নি মহাদেবের কাছে মিনতি করায় মহাদেব অবশেষে বলিলেন, “যাও, ভাগীরথীতে আম!র ত্যন্ত তেজ 
সন্নিধাপিত কর, শৃস্তি পাইবে ।” গঙ্গার জলে সেই ন্যন্কৃত বী্ধ্য স্সানণীল্লা মট্কুত্তিকায় সংক্রামিত 
হওয়ার ফলে কার্তিকেয্ জন্মলাভ করিলেন। কার্জিকেয়ের অপর নাম হ্বন্দে। স্বন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
বহু আখ্যান আছে। স্বন্দ যুদ্ধের দেবতা । সাতবাহন রাজাদের মধ্যে স্বন্দের প্রভৃত সম্মান ছিল। 
পুরাণে হালের পূর্ববর্তী সাতবাহন রাজাদের মধ্যে স্ল্দৃত্ডব্ভীঃ স্মৃতি? এই ছটি 
নাম পাঁওয়া যায়। প্রথম পুলোম! ও তাঁহার পিতার নাসিক ও তৎ্সন্লিহিত স্থানের শিলালিপিতে 

১৪ 


১৪৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


শ্পিবিক্ষম্দ গুঞ্ড নামক একটি অমাত্যের কথা পাওয়া যায়। হালের সমসাময়িক কুষাণরাজ 
কণিফের মুদ্রায় জ্্ন্-বুুক্নীলেল নাম আছে। পরবস্তী কালেও গগুসঘ্রাটদের মধ্যে 
্ষম্দগ্ও্ড, বুষ্নাজ গু গু নাম দৃষ্ট হয়। 

পাটলিপুক্রের উল্লেখের সঙ্গে স্বন্দের জন্মকথা সংশ্লিষ্ট থাকার একটি বিশেষ কারণ আছে। 
পাটলিপুক্র নগরটি শোণনদ ও গঙ্গানদীর সঙ্গমে অবস্থিত। নদ ও নদীর সংযোগ পুংস্ত্রীসংযোগের 
মৃত কল্পিত হওয়৷ স্বাভাবিক । তাহা ছাঁড়া, শোণের অপর নাম হিরণ্যবাহ, এবং মহাদেবেরও একটি 
নাম হিরণ্যবাহ। সুতর!ং হিরণ্যবাহ নদের জল গঙ্গায় পতিত হওয়া, আর হিরণ্যবাহু শিবের 
বীর্য্য গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হওয়া, 'এই ছুইটি ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্ত উপলব্ধি করা শ্লেষভক্ত কবির পক্ষে 
স্বাভাবিক। 

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব 


শিণ্পশান্ত 


প্রাচীন ভারতে যে নকল বিদ্যার আঁলোচন। হইত, তাহার মধ্যে শিল্পবিদ্য। বা শিল্পশীস্তর একটি। 
দুঃখের বিষয়, যে সকল শিল্পশাস্ত্রের উল্লেখ নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে 
অনেকগুলিই এখন বিদ্যমান নাই। নান! কারণে দেই সব শিল্পশান্ত্রের লোপ হইয়াছে । 

প্রাচীন কালে যে সকল শিল্পশন্ত্রকার ছিলেন, মত্স্যপুরাণে তাহাদিগকে 'বাস্তশাস্ত্রোৌপদেশক' 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ১৮ যথা,_(১) ভৃগ্ড, (২) অত্রি, (৩) বশিষ্ট, 
(৪) বিশ্বকর্মা, (৫) ময়। (৬) নারদ, (৭) নগ্রজিৎ, (৮) বিশালাক্ষ, (৯) পুরন্দর, (১০) রঙ্গ 
(১১) কুমার, (১২) নন্দীশ, (১৩) শৌনক, (১৪) গর্গ, (১৫) বাস্থদেব, (১৬) অনিরুদ্ধ, 
(১৭) শুক্র ও (১৮) বৃহস্পতি । মতস্তপুরাণে আমরা পাই,_- 


ভূগুরত্রির্বদিষ্টশ্চ বিশ্বকর্মা ময়ন্তথা। 

নারদে নগ্রজিচ্চৈব বিশীলাক্ষঃ পুরন্দরঃ | ১। 
ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশ: শৌনকো| গর্গ এব চ। 
বাসদেবোইনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্রো বৃহস্পতিঃ1 ২। 
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তশান্ত্রোপদেশকাঃ | 


এখানে যে ১৮ জন 'বাস্তশান্ত্রেপদেশকে'র কথ| বলা হইল, তীহাদের রচিত সকন শাস্ত্রের 
নামও পায়! যায় না» শাস্ত্রের আস্তিত্ব বর্তমানে খুঁজিয়! পাওয়া ত দুরের কথা। তবে অগ্নি 
পুরৰীণে আমর! ২৫খানি শিল্প বা বাস্তশাস্ত্রের উল্লেখ পাই । অগ্নিপুরাণে আছে,_- 


প্রোক্তানি পঞ্চরাত্রাণি সরাত্রীণি বৈ ময় ১। 
ব্স্তানি মুনিতিলোকে পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া 
হয়শীর্ষং তন্ত্রমাদ্যং তন্ত্রং ব্রৈলোক্যমোহনম্‌॥ ২1 
বৈভবং পৌক্ষরং তন্ত্র গ্রহলাদং গার্গাগালবম্‌। 
নারদীয়ঞচ সংপ্রশ্নং শা্ডিল্যং বৈশ্বকং তথা | ৩। 
সত্যোক্তং শৌনকং তন্ত্রং বাসিষ্ঠং জ্ঞানদাগরম্। 
্বায়ভূবং কাপিলং চ তাক্ষ ং নারায়ণীয়কম্‌॥ ৪1 


১৪৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধনলেখমাল! 


আত্রেয়ং নারসিংহাখ্যমনন্দাখ্যং তথারুণম্‌। 
বৌধায়নং তথার্যস্ত বিশ্বেক্তং তন্ত সার্তঃ॥ ৫ | 
ট অগ্নিপুরাণম্। ৩৯ অঃ। 


অতএব আগ্নপুরাণে আমর! ২৫খানি শিল্প বা বাত্তশান্ত্রের উল্লেখ পাইতেছি। যথা, 


(১) পঞ্চরাত্র (১০) শৌনকতনত্ (১৯) আত্রেয়তন্ত্ব 
(২) সপ্তরাত্র (১১) জ্ঞানসাগরঝা শিষ্ঠ তন (২০) নারদিংহতন্থ 
(৩) হয়শীর্ষতন্ত (১২) প্রহলাদতম্ব (২১) আনন্দতন্ত্ 
(৪) ব্রৈলোক্যমোহনতন্ব (১৩) গালবতত্ (২২) আরুণতন্ 
(৫) বৈভবতন্ত (১৪) গার্্যতন্ত্ (২৩) বৌধায়নতন 
(৬) পৌফরতনত্ (১৫) স্থারস্ৃবতম্ত্র (২৪) আর্ষতন্ত্ 
(৭) নারদীয়তন্্ (১৬) কপিলতন্ত্ (২৫) বিশ্বোক্ততন্তব। 
(৮) শাঙিল্যতগ্ (১৭) তাক্ষতিন্্ 

(৯) বৈশ্বকত্ত্ (১৮) নারায়ণীতন্ত্র 


অগ্নিপুরৰাণের তালিকায় যে ২৫থানি শিল্প বা বাস্তশান্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, 
তাহাদের অধিকাংশই এখন পাঁওয়। যায় না। কতকগুলি গ্রন্থের নাম হইতে মনে হয় যে, 
সেগুলি তাহাদের লেখকের নাম অনুসারে পরিচিত, যেমন--নারদীগতন্্ব । সুতরাং অগ্নি 


পুরাণের তালিকার লহিত মহ্ম্পুৰাণের তাঁপিকা তুলনা করিলে আমরা কতকগুণি নামের 
মিল গাই, যেমন» 


(১) আক্রেয়তন্ ** বুচয়িতা আতর 
(২) জ্ঞনসাগর-বাশিষ্ঠতন্্ব *** ». বশিষ্ঠ 
(৩) নারদীর়তন্্র *** * নারদ 
(৪) শৌনকতন্ 5 *  শৌনক 
(৫) গার্গাতন্ত্ ৪. টা 
(৬) বিশ্বোক্ততন্ত্র "** ». বিশ্বকর্মা )। 


দুঃখের বিষয়, এই সকল শিল্প বা বাস্তশান্্র এখন আর পাওয়া যায় না। আমাদের 
দেশে নানা কারণে পুথি অধিকদিন বর্তমান থাকে না। অনেক সময় অগ্নি ও কীটে নষ্ট 


শিলপশাস্ ১9৭ 


হইয়াছে, আবার অনেক সময় মুনলমান আক্রমণেও নষ্ট হইয়ছে। যে সকল বাস্তশান্ত্রেপদেশকের 
উল্লেখ পাওয়া গেল, তীঁহাদের যেব গ্রন্থ ছিল, সেইগুলি হইতে অন্তান্ত লেখকেরা সাহায্য 
গ্রহণ করিরাছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁর। যেমন-__“মন্ুষ্াালয়চক্টরিকঠতে বিশ্বকর্মা ও 
কুমারের নামের উল্লেখ পাই। . তাহাদের গ্রদ্থ হইতে উক্ত গ্রস্থের লেখক সাহা দইয়াছেন। 
বরাহমিহির তাহার “বৃহত্সংহিতাপস আচার্য্য গর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বকর্মা ও 
মর়েরও মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, 
“সাদ্ধং হস্তত্রয়ং চৈব কথিতং বিশ্বকর্মণা 1” 
বৃহত্সংহিতা, ৫৬ অঠ ২৯। 
আর, “ময়কথিতো যোগোহয়ং বিজেয়ো বজসংঘাতঃ1” 
বুহৎ্সংহিতা, ৫৭ অঃ) ৮। 
বিশ্বগুরতী লাইব্রেরীতে 'বাস্তপ্রকরণম নামে যে পুথি আছে, আহাতে গৌতম, গর্গ ও 
বিশ্ব কর্মাকে বাস্তবিদ্যাবিশারদ' বলা হইয়াছে । যথা, 
বিশ্বকর্মাদিভিশ্চৈৰ বাস্তবিদ্যাবিশারদৈঃ | 
সর্কেষাং হত্কৃতং শাস্ত্র সারমুদ্ধতা যত্বতঃ ॥ ২1 
অগ্নিপুরাণে আব্রেয়তন্ত্ের উল্লেথ পাওয়া গিয়ছে। ইহাই কি 'প্রতিমাণক্ষণম্”? এতদিন 
পণ্ডিতগণের ধারণ। ছিল যে, “প্রতিমালক্ষণম্ পুস্তকের মূল নাই, ইহার কেবল ভিব্বতী অনুবাদ 
আছে) কিন্তু সম্প্রতি ইহার সংস্কৃত মূল নেপাল হইতে পাওয়া গিরাছে। অন্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় নেপাল দরবার হইতে ইহা আনাইয়্াছেন। “প্রতিমাণক্ষণম্ত আমি মূল সংস্কৃত ও 
তিব্বতী অন্থবাদের মহিত সম্পাদন করিয়াছি। এই বইটি আত্রমুনির লেখা বনিয়া উল্লেখ আছে; 
সুতরাং এই বই ও অগ্নিপুরাণে উক্ত 'আত্রেযতন্ত্রর একই বই কি? 
বর্তমানে যে সকল শিল্প বা বাস্তশান্ত্র গ্র্ুলত 'মঁছে, তাহাদেন মধ্যে অনেকগুলি মহামহোপাধ্যায 
গণপূতি শাস্ত্রী সম্পাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিয়লিখিত বইগুলিই প্রধান, 


(১) বাস্তবিদ্যা 
(২) মনুষ্যালয়চন্্রিকা 
(৩) ময়মতম্‌ 
(৪) শিল্পরত্রম 
(৫) সমরালণহৃত্রধার | 


১৪৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 
ইহা ছাড়া, নিয়লিখিত বইগুল্িভেও শিল্প ৰা বাস্তশান্ত্রের আলেচনা আছে,_- 


(১) বৃহৎ্সংহিতা 
(২) যুক্তিকল্পতরু 
(৩) বিশ্বকন্মপ্রকীশম্‌ 
(৪) মত্শ্তপুরাণম্‌ 
(৫) অগ্নিপুরাণম্‌ 
(৬) গরুড়পুরাণম্‌ 
(৭) ভবিষ্যপুরাণম্‌। 


ফণীন্দ্রনাথ বন্থু 


তিববতী ভাধায় শিশ্পশাস্ত্ 


তিব্বতী ভাষায় ভারতীয় শিল্পশান্ত্র এখনও বর্তমান আছে-_ ইহ! শুনিলে অনেকে বোধ হয়। 
আশ্চর্যান্বিত হইবেন । কিন্তু সুখের বিষয়, তিব্বতী ভাষায় এমন অনেক সংস্কৃত বই আছে, যাহাদের মূল 
নষ্ট হইয়। গিয়াছে। যখন গ্রীষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হয়, তখন হইতে অনেক 
ভারতীর বৌদ্ধশান্ত্রও ভিব্বতী ভাষায় অন্ুবাঁদিত হ্য়। সেই অন্থবাদের ফলে তিব্বতী ভাষায় 
(১) কাঁগ্ুর ও (২) তা্ুর নামে ছুই বিরাট, বিশ্বকোষ আছে। কাঞ্জুর বিশ্বকোঁষে পালি ভাষ! হইতে 
প্রধানতঃ বৌদ্ধশান্ত্রের তিব্বতী অন্বাদদ আছে ও তাণ্ীরে বৌদ্ধ তস্ত্রিক শাস্ত্র ছাড়া আরও 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পুস্তকের অনুবাদ আছে, যেমন-_বাকরণ, রাগনীতি, শিল্পশান্্র প্রভৃতি। 
তিব্বতী ভাষায় আমরা নিয়লিখিত শিরশীক্গুলি পাই, 
(১) চিত্রলক্ষণম্‌। 
(২) প্রতিমমানলক্ষণম্‌। 
(৩) ন্যগ্রোধপরিমগ্ডসবুদ্ধ ভাধিতপ্রতিমালক্গণম্‌ । 
(৪) সম্যক্সম্ুদ্ধবৃদ্ধপ্রতিমালক্ষণম ). 
এই কয়খানি বইএর মধ্যে “চিত্রলক্ষণম্” বইথানির একটি জার্মান সংস্করণ বাহির হইয়াছে। 
১৯১৩ গ্রীষ্টান্দে 73৫01014 7০00৫ তিব্বতী তার মুন ও 
জার্মান অনুবাদ সহ “চিত্রপক্ষণম্ঠ প্রকাশিত করিয়াছেন।১ ইহার 
মূল সংস্কৃত এখনও পাওয়! যার নাই। 
বৌদ্ধ বিশ্বকোষ তাঁঞুরে 'চিতরলক্ষণম্ঠ স্থান পাইগাছে দেখিয়া! স্বতঃই মনে হয় যে, ইহার 
দেখকও বোঁধ হয় বৌদ্ধ ছিলেন বা ইহা বৌদ্ধ প্রতিমার চিত্র সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে। কিন্তু 
বান্তবিক ইহা তাহা নহে। নগ্রজিৎ ইহার নেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। মত্গ্পুরাণে নগ্নজিৎথকে 
বাস্তশান্ত্রোপদেশক” বগা হইয়াছে। বরাহমিহিরও তাহার “বৃহত্ংহিতায় (৫৮ অঃ) নগ্নদিতের 
মত উদ্ধত করিয়াছেন ও তাহার মতকে 'প্রাবিড়' মত বপিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে, নগ্রজিতের বাড়ী ছিল দক্ষিণ দেশে। 


তিবতী ভাষায় “চিত্রলক্ষণম্‌! 





১ যুক্ত অর্ধেন্্রকুমায় গঙ্গোপাধ্যায় মহাপয়ের পুস্তক।গারে এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ আছে। 


১৫০ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


যদিও 'চিত্রলক্ষণম্‌ঠ বৌদ্ধ বিশ্বকোষে স্থান পাইয়ছে, তথাপি ইহার প্রীরস্তে ভগবান্‌ বুদ্ধের 
নাম বা তাহার প্রতি প্রণামের কথা আমরা পাই না। বরং আমরা দেখি যে, “চিত্রলক্ষণম্৮-এব 
লেখক হিন্দু দেবদেবীদের প্রণ/ম করিতেছেন, যেমন (১) মহাদেব, (২) ব্রহ্মা, (৩) নারারণ, ও 
(৪) সরশ্বতী। ইহা ছাড়! (৫) চন্রর, (৬) ইন্ত্র, ৭) হুর্য্য, (৮) বরুণ, (৯) অগ্নি ও (১০) বাযুকে 
প্রণীমের কথা পাই। 

[90001 সাহেব অনুমান করেন যে, চিত্রলক্ষণের লেখক নগ্রজিৎ জৈন। কিন্ত গ্রন্থের 
গ্রারভ্তে তিনি থে ভাবে হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম আরম্ভ করিরাছেন, তাহাতে তাহাকে জৈন 
বলিয়া মনে হয় না। 

নগ্রজিৎ তাহার “চিত্রলক্ষণম্‌ গ্রন্থে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ই 
ছাঁড়া, চিত্রের মান ও তালের কথাও বলা হইরাছে। এই গ্রন্থে আমরা বিশ্বকন্্মা ও গ্রহলাদেব 
উল্লেখ পাই। দেবতাকে প্রণামের পর গ্রন্থকার বিশ্বকর্মা ও নগ্নজিতকে প্রণাম করিয়াছেন। 
ইহার পরই গ্রন্থকার বপিতেছেন,_-“পূর্ব্রে বিশ্বকর্মা, প্রহলাদ ও নগ্রজিৎ যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
সারাংশ আমি সংগ্রহ করিয়াছি ।” 

আবার কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে বল! হইয়াছে,“ইতি নগ্রজিৎকৃতে চিত্রলক্ষণে নগ্ব্রতো নাম 
প্রথমপরিচ্ছেদঃ ৷” 

এখন প্রশ্ন হইতেছে,--নগ্রজিৎ কি এই চিত্রলক্ষণের লেখক? যদি তিনিই লেখক হন, 
তবে আবার গ্রন্থকার নগ্রজিৎ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ কেন সঙ্কলন করিতেছেন? 
যদ্দি চিত্রলক্ষণের লেখক বলিয়া নগ্রজিৎকে ধরিতে হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে 
যে, তাঁহার পূর্র্বে আর একজন নগ্মঞজিৎ জন্িয়াছিলেন, ধাঁহার রচনা হইতে বর্তমান গ্রন্থে সার 
সঙ্কলন কর! হইয়াছে ।২ 

তিব্বতী ভাষায় দ্বিতীয় শিল্পগ্রস্থ-_-প্রতিমামানলক্ষণম্ঠ । ইহার সংস্কৃত মূল নেপাল দরবার 
লাইব্রেরীতে পাওয়া গিয়াছে। পুজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
নেপাল দরবার হইতে বিশ্বভারতী লাইব্রেরীর জন্য ইহার প্রতিলিপি 
আনয়ন করিয়াছিলেন। আমি সংস্কৃত মূল ও তিব্বতী অনুবাদ সহ এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছি । 
ইহা! লাহোরে ছাপা হইয়াছে । ইহার প্রারস্তে আছে,--“নমো বুদ্ধীয়।” আর তিব্বতী অন্নবাদে 


প্রতিমামনলক্ষণম্‌ 





২ এই গ্রস্থের আরস্ভে (১০-২৯ ) গ্রস্থক।র) নগ্রজিৎ ও অন্।স্য চিত্রশী স্ত্রচন্িত।র চরপ-বন্দন। করিয়াছেন, হতরাং 
নগ্রজিৎ এই গ্রস্থের প্রপেত। নহেন। 


তিববতী ভাষায় শিল্পশাস্ত ১৫১ 


আছে-”নমঃ সর্ধবজ্ঞায়।” গ্রদ্থকার বলিতেছেন,_প্যৎ উক্তং পূর্বমুনিভিঃ” তাহার সারাংশ 
দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রতিমার ভিন্ন ভিন্ন মাপ দেওয়া হইয়াছে, যেমন--সপ্ততাণ, অষ্টতাল, 


নবতাল ও দশতালের মাঁপ। 
কিন্তু পুজনীয় শমত্রী মহাশয়ের £ 08651000001 1১810) 1,036 8109০1০০1০0 1১206 


1159, 70910112102 00 (0৩ 10181 1,01815, 001, ২য় খণ্ডে আর একটি “প্রতিমা- 
লক্ষণ-এর উল্লেখ পাই। তাহার আরম্ভ এইরূপ,_- 
প্তক্ষণঞ্চ গ্রবক্ষ্ামি নরাণ|ং হিতকামায়।। 
ষেন বিজ্ঞানমাত্রেণ সংক্ষেপেণ তু বিস্তরাৎ॥” (পৃ ১৯০) 

ইহা কিন্তু উক্ত 'প্রতিমামানলক্ষণম্‌, গ্রতের সহিত মেলে না। ইহা 'িক্ষণসমুচ্চয়েঃর অংশবিশেষ 
ও উক্ত গ্রস্থ হইতে ভিন্ন ঝলিয়! বোধ হয়| - 

ইহা ব্যতীত শাস্ত্ী মহাশয়ের ০৪৪1০28৫-এ একই নামের আরও হুইখানি পুথির উল্লেখ পাই, 
কা তাহাদের নাম-“দেবপ্রতিমালক্ষণম্* | তাহার ০৪91088৪-এর দ্বিতীয় 
ভাগের ৪১শ পৃষ্ঠায় একটির বর্ণনা ও প্রারম্ত এইরূপ আছে, 

“নমো বুদ্ধায়। 

ুদ্ধো ভগবান্‌ জেতবনে বিরতি ম্ম। তুধতবরভবনাঁৎ সান্তধনাদেশসমবগত--কালসমরে 
শারিপুতরো ভগবস্তমেতদবেঠৎ। ভগবন্‌ ভগবতা গতে পরিনিবৃতে বা শ্াদ্ধৈঃ কুণপুরঃ কথং 
প্রতিপত্তব্যমূ। 

ভগবানাহ শারিপুত্র মি গতে পরিনিৰৃ তে বা ন্তগ্রোধপরিমণ্ডলং কায়ং কর্তব্য । * * *” 

তাহার ০৪91929০ এ ( ১৩৭ পৃষ্ঠায় ) 'দেবগ্রতিমালক্ষণম” নামের অপর পুথিখালনির আরম্ত 
এইরূপ, 

“ও নমো বুদ্ধায়। 

ুদ্ধো ভগবান্‌ জেতবনে বিহরতি স্ম। তুধিতবরতবনাৎ মাতুর্ধানদশনাধগতকালসময়ে * * 
শারিপুত্রো৷ ভগবস্তমেতদেবাহেতি * * * 

ভগবানাহ। 

. শারিপুত্র ময়ি গতে পরিনিবৃতে বা। 

নাগ্রোধপরিমণ্ডলং কায়ং কর্তব্য যাব কায়ং ভাব ব্যামং যাবৎ ব্যামং ভব কায়ং পুজা- 

সৎকারার্থং প্রতিমা কর্তব্য ইত্য।দি। সংব্ৎ ৭৬৩1৮ 
২০ 


১৫২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


ইহ ছাঁড়া, বেণ্ডেলের ০8%691026 ০৫730010150 39.851116 019.00501165-এ (পৃ ২০০) 
আমরা “বদ্ধ প্রতিমালক্ষণম্, পুথির পরিচয় পাই। তাহাতে প্রারন্ত এইরূপ,_ 

পবুদ্ধপ্রতিমানক্ষণম্‌।  £& 9216 06561১৩ [0 তো০ 0%005 ০0 11018093০01 730019, 
00021011701 01933 10) 10011261910. 0€ ৬ ৪1817910011011215 
৮011, 

[119 ০1] 1 10 10011 50014091005 10901100116 

নমঃ সর্ববকায় ॥ এবং ময়! শ্ুতং * % * 

581100002 00.001109 0105 061310802৬০) 2 

ভগবন্‌ ভগবতা বিনা শ্রাদ্ধৈঃ কুলপুত্রৈঃ কথং প্রৃতিপত্তব্যং | 

[০ ৮1100 09 11005 19 2ময়ি গতে পরিনিবূতে বা। স্যগ্োধপরিমণ্ডলং যাবৎ কায়ং 
তাবৎ ব্যোমং যাবৎ ব্যোমং তাবৎ কায়ং। পুজা-সৎকারার্থাং প্রতিমা কারয়িতব্যা ॥” 

ইহার সমাপ্তি এইরূপ, 

“এতানি চ সমস্তানি লক্ষণানি বিচক্ষণ | 
্যন্তশান্তকায়ার্থং যথাশোভং প্রকল্পয়েৎ ॥ 

ইদমবোচ২'**'*অভ্যনন্মন্গিতি ॥ সম্যকৃসন্ুদ্ধ ভাষিতং বুদ্ধ প্রতিমলক্ষণং সমাপ্তং 1” 

ইহার পরে বেগেল সাহেব যে পুথির বিবরণ দিয়াছেন, তাহার নাম-_-প্রতিমালক্ষণবিবরণম্‌। 
ইহাকে পুর্বলিখিত পুথির টাকা বলা হইয়াছে। ইহার শেষে লিখিত আছে,-“ইতি সংবুদ্ধভাষিত- 
প্রতিমালক্ষণবিবরণং সমাপ্তং।” 

তাহা হইলে আমরা অনেকগুলি পুথি পাইতেছি, যাহাদের নাম ও বি্ষয়বস্ত লইয়া কিছু আলোচনা 
কর! দরকার। প্রথম আমরা শাল্ত্রী মহাশয়ের ০%1190৩-এ নামগুলি পাইতেছি,__ 

(১) প্রতিমালক্ষণ_-লক্ষণসমুচ্চয হইতে | 

ও পা ] এম পাইপ 

বেগডেল সাহেবের তালিকায় পাঁইতেছি,_- 

(১) বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম-_ইহা'র শেষে কিন্তু “সম্যক্সন্বুদ্ধ ভাষিতং-বুদ্ধগ্রতিমালক্ষণং” নাম আছে। 

(২) প্রতিমালক্ষণবিবরণম্-__ইহারও শেষে আছে, “সংবুদ্ধতাধিত-প্রতিমালক্ষণবিবরণং । 

এখন দেখা যাইতেছে ষে, ইহার মধ্যে প্রথম তালিকার “দেবপ্রতিমালক্ষণ ও দ্বিতীয় তালিকার 
বুদ্ধপ্রতিম।লক্ষণম্ঠ একই বই । 


'বুদ্ধপ্রতিম।লক্ষাম্‌* পুথি 


তিবব্তী ভাষায় শিল্পশা ১৫৩ 


কিন্ত ইহার তিব্বতী অনুবাদ--প্রতিমামানলক্ষণম্৮-এর সহিত :মিলে না । যদিও উক্ত গ্রস্থ 
ছুইটির নমে “প্রতিমালক্ষণযুক্ত আছে, তাহা হইলেও ইহা তিব্বতী 
'প্রতিমামানলক্ষণম্ত হইতে ভিন্ন । বরং এই দুইটির মিল আছে, অন্য 
একটি বইয়ের সহিত, যাহাকে তিব্বতী অনুবাদে দশতলন্যখোঁধপরিমণ্ডল- 
দ্ধ প্রতিমালক্ষণম্* বরা হইয়াছে। আমরা যে সংস্কৃত পুথি পাইয়া, তাহা উক্ত তি্তী অনুবাদের 
সহিত মিলে। এ সংক্ষুত পুথির আরম্ত এইরূপ, 

“নমে। বুদ্ধায় | 

বুদ্ধো ভগবান্‌ জেতবনে বিহরতি স্ম। 

তূষিতবরভবনাৎ াহধানাশনাবগত কাঁএসময় শারিপুতো ভগস্তমেতদবোচৎ্খ | ভগবন্‌ ভগবতাগতে 


'দণতলগ্তাগ্রোধপরিমণ্ডল- 
বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্‌ঃ 


পবিনিবুতে বা শ্াদ্ধৈঃ কুগগুতৈঃ কথং প্রতিপত্যব্যম্‌। 

ভগবনাহ॥ শাবিপুত্র মরি গতে পরিনিবৃতে বা স্তাশ্রোধপবিমণুলকথিং কর্তৃবাম্‌।” 

স্বতরাঁং দেখা যাইতেছে যে, ইহা পূর্োক্ত প্রথম তালিকার “দেবগ্রতিমাণক্ষণম্ঠ ও দ্বিতীয় 
তাণিকার বুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্ঃ । কিন্তু ইহাকেই তিব্বতী অনুবাদে বলা হইয়াছে,_“ভারতীর 
ভাষায় ( ইহাকে ) দশতলন্যগ্রোধপরিমগুলবুদ্ধ প্রতিমালক্ষণম্‌ ( বলে )1% 

এই তিব্বত অনুবাদের সহিত যে নেপালী সংস্কৃত পুথিটি মিলে ও যাহা হইতে উপরে উদ্ধূত 

ংশ দেওয়| হইল, তাহা এখন বিশ্বভারতী লাইব্রেরীতে আছে। দেই সংস্কৃত পুথির শেষে কিন্ত 
বইটিকে বলা হইয়াছে,_“ইতি সম্যক্সংবৃদ্ধভাষিতং প্রতিসালক্ষণং সমাপ্ৃম্‌।” 

অতএব বিশ্বভারতী লাইব্রেরীর পুথিটির সহিত বেেল সাহেবের তালিকার বদ্ধ প্রতিমা- 
লক্ষণম্*এর মিল পাওয়া যাইতেছে । ইহাকেও গ্রন্থশেষে 'সম্কৃসংবুদ্ধভামিতং বুদ্ধপ্রতিমা 
লক্ষণংঃ ব্লা হইয়াছে । ইহাঁতে কেবল বুদ্ধ শন্দটি বেণী আছে। 

আশ্চর্ষেযর বিষয়, তিব্বতী অনুবাদক সংস্কৃত গ্রন্থের নামটি 'সম্যক্সংপৃদ্ধভাধিতং বুদ্ধ প্রতিমা" 
ণক্ষণংঃ ব্যবহার না করিয়া তিব্বতী অনুঝদে দিশঠলন্যাগ্নো ধপরিম গুলবুদ্ধ ভাধিতপ্রতিমালক্ষণম্‌ঃ 
নামটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং 'সম্যক্‌দদুদ্ধভাধিভ-বুদ্প্রতিমালক্ষণম্। নামটি অপর তিব্বতী 
অনুবাদে দিয়াছেন। 

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, 


(১) বেগেল সাহেবের তালিকার 
দ্ধ প্রতিমালক্ষণম্*__( যাকে সমাপ্রিতে 'মগ্ক্দদুদ্ধ ভাষি তং বুদ্ধ প্রতিমালক্ষণং? বলা! হইয়াছে) 


১৫৪ হর প্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাঁল। 


(২) শাস্ত্রী মহাশয়ের তালিকার 
“দেবপ্রতিমালক্ষণম্‌ঃ 
(৩) বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়ের 
'সম্যক্সম্ুদ্ধভাষিতং প্রতিমাক্ষণম্‌ 
(8) তিব্বতী তাঞ্চুরের 
'দশতলস্াগোধপরিমগুলবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণম্‌, 
-এই সকলের নাম বিভিন্ন হইলেও বস্ততঃ একই শি্পগ্রন্থ। একই শিপগ্রন্থের . 
নাম কিরূপে বিভিন্ন হইল, তাহা বলা শক্ত | বোধ হয়, ইহার নাম প্রথমে ছিল-_* সম্যক্‌- 
সমুদ্বভাষিতং প্রতিমা'লক্ষণম্, পরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ইহার নাম বিভিন্ন হইয়াছে । 
এই বইতে আমরা প্রথমেই পাইতেছি-_“নমো বুদ্ধায়।” আর ধরতিববতী অনুবাদে আছে_: 
“ভগবতে বীতরাগায় নমঃ।” ইহাতে মনে হয় যে, লেখক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। আর 
পুন্তকের বিষয়ও বুদ্ধপ্রতিম/লক্ষণ। 
এই গ্রন্থে আমর! শারিপুত্রের উল্লেখ পাই। তিনিই তগবাঁন্‌ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
ভগবন্ঠ ভগবতা গতে পরিনিব্‌তে বা আদ্ধৈঃ কুলপুত্রৈঃ কথং প্রতিপত্বব্যম্‌।” 
ইহার উত্তরে ভগবান্‌ বুদ্ধ বলিতেছেন,-শারিপু, ময়ি গতে পরিনিবৃ্তে বা স্যপ্রোহ্- 
পলিক্ষন গুল ন্চান্সহ, কর্তব্যম 1, 
এইখানে আমরা সর্বপ্রথম “ম্যঞ্জোনি-সিলিক্ম গু লবগাক্জ” কথাটি পাইতেছি। 
বোধ হয়, তিববতী অন্বাদকের এই কথাটি ভাল লাগিয়াছিল, তাই তিনি শ্রস্থের নাম. 
করণে ন্যপ্রোন্বপিল্রিন্ম গুল কথাটি নু্ধপ্রতিসলালক্ষণ্পে্র সহিত লাগইয়। 
দিয়াছেন। 
বৌদ্ধশাস্ত্রে শারিপুত্র খুব প্রদিদ্ধ। অনেক বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহার উ:্থ পাওয়া যাঁয়। সিংহল 
দ্বীপে একখানি শিল্পগ্রস্থব আছে, তাহার নাম-_“দারিপুত্রশ্রমণ- 
বিশ্বপ্রমাণম । এই গ্রহুখানির উল্লেখ ডাক্তার কুমারস্থামীর গ্রস্থ 
11501962] 511581655 £১এ আছে। সিংহলী শিল্পীমহলে 
এই বইখানির খুব প্রচ্গন আছে। ইহার প্রথম থও পিংহলী অক্ষরে ছাপা হইন্লাছে। 
এই সিংহলী শিল্পশাস্ত্রের আরম্ভ এইরূপ,__ 
পনমস্তশ্মৈ ভগবতে অর্থতে সম্যক্সঘুদ্ধায় 
অথেদানীং সংপ্রবক্ষযামি বিশ্বমানবিধিং শৃখু 1” 


সিংহলী শিল্পগন্থ--'স।রিপুত্র- 
শ্রমণ-বিশ্বপ্রম।ণম্‌, 


তিববতী ভাষায় শিল্পশান্ ১৫৫ 


ইহার সমাপ্তিতে এইরূপ আছে, 
“ইতি গৌতমবংশে শারিপুত্রশ্রমণো বিদ্বপ্রমাণম্‌ প্রথমো খণ্ডং সমাপ্তস্)” 

প্রাচীন কালে ভারতে বহু শিল্পগ্রস্থের প্রচার ছিল। ভারতীর শিল্পীদের কাছে সেই সব 
শিল্পগ্ন্থের আদর ছিল। তখনকার কালে শিল্পীরা শান্ত্রজ্ঞানবজ্জিত ছি'লন না। তাহারা 
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। শিল্পবিদ্যায় পাঁরদশী হওয়া! যেমন তাহাদের পক্ষে দরকার ছিল, 
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়াও তেমনি দরকার ছিল) নানা কারণে প্রাচীন ভার্তীর শিল্প নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে। তবে এখনও ষাঁহারা শিল্পী আছেন, তাহারা যত্র করিয়া তাঁহাদের পূর্বপুরুষের শিল্প- 
পুথি রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন তীহাঁরা সংস্কত বিদায় পারদর্শী নন বণিয়া, তাহার 
সেই সব শিল্প-পুথির সদ্ধবহার করিতে পারেন না। উড়িষ্যায়। দক্ষিণভাঁরতে ও গুজরাট 
অঞ্চলে এখনও এইরূপ অনেক শিল্পী আছেন। তাহারা এখনও পুরাণ পুথি ইয়া নাড়াচাড়া করেন। 

কতক শিল্প-পুথি নেপালে গিয়া আশ্রর লইয়াছে | প্রাচীন ভারতের নানা বিদ]বিষয়ক 
পুথি এতদিন যাব নেপালে বহু পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে । এ বিষয়ে রাজা রাজেন্ত্রলাল 
মিত, পুজনীয় হরপ্রসাদ শন্ত্রী মহাশয় বথেষ্ট কার্ধ্য করিয়াছেন। তাহাদের সম্পাদিত গ্রশ্থ- 
তালিকা হইতে আঁমরা নেপাল দরবার লাইব্রেরীর এশবর্ধয বুঝিতে পারি। ঘে সকল শিল্প- 
পুথি এতদিন লুপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, তাঁহাও এখন নেপালে আবিষ্কার হইতেছে। 
এই প্রপঙ্গে 'প্রতিমামান্লক্ষণ ও অন্ান্ত শিল্প-পুথির কথা উল্লেখযোগ্য। সেই পুিগুলি 
আব!র অনুবাদ আকারে তিব্বতী তার বিশ্বকোষে স্থান পাইয়াছে। চীনা ভীষায়ও নাকি 
বুদ্ধপ্রতিম! সম্থন্ধে শিল্পপ্রন্থ আছে। সিংহল দ্বীপেও আমরা “সরিপুত্রশমণো বিশ্ব প্রমাণম্” 
গ্রন্থ পাইতেছি। এইরূপে ভারতীয় (০81৮০:০) সংস্কৃতির সঠিত ভারতীয় শিল্পশান্ত্রও 
ভারতের বাহিরে নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। 

বর্তমানে শিল্পবিদ্যার আলোচনা! আবার নুরু হইয়ছে। ভারতীর পণ্ডিতমগুলীর দৃষ্টি এখন 
এদিকে পড়িগ্নছে। দক্ষিণভারত হইতে অনেকগুলি শিল্পগ্রত্ব আবিদ্কত 'ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই সব গ্রন্থের অনেকগুলি স্বর্গীয় মহামহোপাঁধার গণপতি শান্রী প্রকাশিত করিয়া সাধারণের 
কতজ্ঞতভাজন হইয়াছেন। এ বিষরে সর্ব প্রথন (0২৪10 1২) রাম রাজ তাহার [53৭১ 0 
00৩ 4১10016606019 ০0৫ 0০ [01083 গ্রন্থে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহার 
উক্ত গ্রস্থ লগ্ন হইতে ১৮৩৪ অবে প্রকাশিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রণাল রাগ্ন তাহার উড়িষা!র 
পুৰাতববিষরক গ্রস্থেও এই বিষর সম্বন্ধে আলেচনা করেন। জামনি পণ্ডিত [.9061-এর 
'চিত্রলক্ষণের' কথ। আগেই বলা হইয়াছে। ডাক্তার কুমারম্থামীর 01০৭12021 510102103 


১৫৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 


£1৮এর কথ।ও উল্লেখ করা হইয়াছে। ত্রিবান্কারের গোপীনাথ রাঁও তীঁহার ঢ197)006০1 [এ 
1০0702151%)7-তে অনেকগুলি দক্ষিণী শিল্পশাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অর্ধেন্্রকুমার 
গাঙ্গুলী তাহার “রূপম্ঠ পত্রিকার দ্বারা ভারতীয় শিল্প-কথার প্রচার করিতেছেন । তাঁহার 9০0 
[70180 737072৫5-ও এ সম্পর্কে উন্েখযোগ্য। হুদ্ধেক্স অক্ষয়কুমার মৈত্রেয ও রূপদক্ষ আচার্য 
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অপম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শ্রদ্ধেয় 
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার চিত্র, বক্ততা ও পুস্তকের দ্বারা ভ'রতীর শিল্পের কথা আমাদের 
কাছে বার বার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সেজন্য তিনি সকলের কুতজ্ঞতাঁভ'জন। পরিশেষে ডক্টর 
প্রসন্নকুমার আচার্ষের কথা উল্লেখ করিব। তিনি শিল্পশাস্্ের বিরাট অভিধান সন্কলন করিয়া ও 
মানসার' সম্পাদন করিয়া! যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়ছেন। 


ফণীন্দ্রনাথ বন্তু 


নবাবিষ্কৃত সচিত্র বঙ্গীয় তাঁলপত্র-লিখিত 
বৌদ্ধপুথির বিবরণ 


পর্বত-গুহ! 'ও মন্দির-ভিন্িতে চিত্রিত আলেখ্যমমূহ ব্যতীত সচিত্র তাঁলপত্রে আঙ্কত 
বৌদ্ধ হন্তণিপিগুলি ভারতী চিত্রবিদ্যার ইতিহাসের প্রাচীন উপকরণ বা দলীল। তিন 
শতাী ধরিয়া চিত্রবিদ্যার কিরূপ চর্চা হইতেছিন, এগুলি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয় 
যায়। নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চিত্রবিদ্যার এ উপকরণগুপিই কেবল বর্তমান 
আছে। কুমারস্থামী১ লিখিয়াছেন,_ “জনন্ত বর্ণ ও অতি পরিপাটি অঙ্কনে এই চিত্রিকাগুণিকে 
ৌনারধ্-বিদ্যার অতি চিন্তাকর্ষক বন্ত ও দুশ্রাপ্য হিদাবে এই পুথিগুলিকে বু মৃল্যবান্‌ 
করিয়াছে?” 

স্বতরাং চিত্রব্দ্)র ইতিহাস অবগত হইতে গেলে, এই সচিত্র হস্তলিপিগুলির ধারাবাহিক 
আলোচনা বিশেষ প্রর়োজনীনন। আলোচ্য উপকরণগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, 
(ক) সচিত্র বঙ্গীয় হস্তলিপি, (খ) সচিত্র নেপাল হস্তলিপি। 

নৌন্দর্ষ)বিদ্যার উৎকর্ষ হিসাবে যে সমস্ত পুথি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ছুইটি হম্তলিপি 
তত আলো) নহে। এতদ্যতীত তাণপত্রে সচি সকল ইস্তলিপিগুলিই অষ্টসাহকিকা 
প্রজ্ঞাপারমিতা ঝণিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বঙ্গীয় হন্তলিপিগুলি নবম হইতে একাদশ 
শতাবীর মধ্যে লিখিত এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত নেপালে লিখিত আরও কতকগুলি 
হস্তলিপি আছে। নেপালে রচিত অত্যুত্কৃষ্ট ছইটি সচিত্র হস্তলিপি (কেছ্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
১৬৪৩ নং ও এশিয়াটিক সোইটির এ১৫ নং ) যথাক্রমে একাদশ শতাব্দীর প্রারন্তে ও শেষে লিখিত 
হইয়াছিল। তালপত্রে লিখিত সচিত্র প্রধান হস্তপিপিগুলির ইতিবৃন্ত হইতে জান! ধায় যে, 
যখন বৌদ্ধধন্ম নেপালে বিস্তৃত হইতেছিল, তখন ভার্তভূমিতে লিখিত এ লিপিগুলি তথায় 
নীত হয়; আবার মেগুলিকে গত শত বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষে পুনরায় আনয়ন করা হয়। এই প্রবন্ধ 
লেখকের আবিষ্কৃত যতগুলি মূল্যবান্‌ পুথি আছে, তন্মধ্যে এরূপ একটি সচিত্র হস্তলিপি ১৩৩৪ 
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১৫৮ হুরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


বঙ্গাদের প্রারস্তেই নেপাল হইতে আনয়ন কর! হয় এবং উহাঁর মধ্যবর্তী চিত্রিকাগুলি অত্যাস্র্য্যরূপে 
স্বরক্ষিত রহিম্মছে। প্রত্বতত্ব হিসাবে ধরিতে গেলে, এগুলি অষ্টপাহজ্িকা প্রজ্ঞপারমিতা শ্রেণীভূক্ত। 
এ হস্তলিপি দশম অথবা একাদণ শর্াব্দীতে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ 
শাস্ত্রী অনুমান করেন যে, উহা! বঙ্গের বিক্রমশীলায় লিখিত | ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ৬৯০২ নং 
হস্তলিপি উহারই অন্ুরূপ। ভারতবর্ষীর চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় লেখকগণ এই মূল্যব!ন্‌ হস্তলিপিগুলিব 
আদৌ উল্লেখ করেন নাই এবং উহাদের যথোপযুক্ত সমালোচনা করিতে অক্ষম হইয়াছেন । ]. 
[7০8০১৩1 শ্রীযুক্ত ফুশেই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম চিত্রবিদা। পর্য[লোচনার প্রস্তাবে এই হ্তলিপিসমূহ্ব 
আলেখ্যগুলির উল্লেখ করিয়!ছেন। কিন্তু এ চিত্রপমূহের আলোচনায় তাহার তাদুশ সহ্ৃদয়তা ও 
মর্যাদা রক্ষণেচ্ছা প্রকাশ পায় নাই-_যাহাতে চিত্র-বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অস্তঃকরণ আনন্দে 
উদ্দীপিত হইতে পারে। এ চিত্রিকাগুনির রুয়িতাগণ কি ভাবে অন্কপ্রাণিত হইয়াছিলেন, উহ 
বুঝিবার প্রয়াস তাঁহার পক্ষে বিষম কঠিন হইয়াছিল। সুতরাং এ সকলের বিচারে তাহার 
. সমালোচনা কঠোর ও অনুপযুক্ত হইয়াছে। সৌন্দর্য; হিসাবে এ চিত্রগুলির কিরূপ মৃক্য, তিনি 
তাহা সংক্ষেপে এইরূপে স!রিয়া দিয়াছেন, 
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৪6160 06.* 
হাভেল* মহোদয় প্রাথমিক নেপাল চিত্র-বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাঁলপত্রে লিখিত 
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পৃ ৭৭। * 


নবাবি্কৃত সচিত্র বঙ্গীয় তালপত্র-লিখিত বৌদ্ধপুথির বিবর্ণ ১৫৯ 


নেপাল বা বঙ্গীয় হস্তলিপির বিষয় কিছুই বলেন নাই। ভিন্সেন্ট ন্িথ মহোঁদয়* নেপালের 
দুইটি হস্তলিপির ক্ষুদ্র চিত্রের উল্লেখ করিয়া বলেন,_“নেপালের চিত্র-বিদ্যার অতি প্রাচীন শাখা: 
ভূক্ত এ চিত্রগুলি মাত্র বিদ্যমান আছে_”। সোৌন্দ্য/-বিদ্যা হিসাবে তিনি এ চিত্রগুলি তাতৃশ 
উল্লেখযোগ্য বা আব্তক বিঝ্চেনা করেন না। কিন্তু সামান্ত সংজ্ঞার অভিহিত করিলে, প্রত্বতৰ 
ও ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া উহ্ারা মূল্যঝান্‌ এবং ফুশে মহোদয়ের সমালোচনায় সম্পূর্ণ নির্ভর করতঃ 
তিনি গুলির রচনা-প্রণানী পর্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি যে একটিও এই শ্রেণীর চিত্র 
পরীক্ষা করিতে মনোনিবেশ করেন নাই, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে । তীলপত্র-লিখিত 
হস্তলিপিসমূহের প্রয়োজনীয়তা ভ্রেডেনবুর্গ মহোদয়ই সর্ধপ্রথমে দর্শাইগাছেন 7 কিন্তু তিনি এগ্ডণি 
অগঙ্গতরূপে ভারতবর্ষীয় চিত্র-বিদ্যার ধারাবাহিক উন্নতির অন্তর্গত করিয়াছেন।* 

সম্প্রতি কুমারম্বামী*ৎ ও সোয়ামুরা" সচিত্র কতকগুলি হস্তলিপির উল্লেখ করিয়াছেন 
বটে; কিন্তু তাহাদের তাপিকা সম্পূর্ণ নহে। 

সৌনার্য্য-বিদ্যা হিসাবে নিয়লিখিত হস্তলিপিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য--(১) বদ্টন্‌ মিউজিয়ামস্থিত 
হস্তলিপি, (২) লেখকের আবিস্কৃত হস্তলিপি, (৩) ভ্রেডেনবুর্গের পূর্ববাধির্টত হস্তলিপি। (৪) বঙ্গীয় 
এশিয়াটিক সৌসাইটির অধিকৃত 213, £১15 নং হম্তলিপি। ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র শেষোক্ত 
হস্তলিপিই নেপালে লিখিত। অগ্ঠান্ ক্ষুদ্র চিত্রসংবলিত তালপত্রে পিখিত হস্তলিপি লৌনদর্ষ্যের তুলনায় 
উহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট | ফুশে মহোদয় যাহ! বলিয়াছেন, সত্য বটে যে, এই সকল হস্তলিপির 
রনা-প্রণালী ও বিষয়গুলির বিশেষত্ব সকলের মধ্যেই বর্তমান আছে; তথাপি চিত্রিকাগুলির 
মজীবতা ও বিষয়-বৈচিত্রোর অভাব__ইহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। হস্তলিপির বিষরসমূহ আণেখ্য সাহাধ্যে 
দর্শাইতে গেলে বিষয়-বৈচিত্রোর অভাব অপরিহার্য; কিন্তু হস্তপিপিসমূহের সাধারণ মাক্কৃতির 
সমতা এই চিত্রিকা-বিদ্যার প্রাচীনত্বেরই পরিচায়ক | ফুশে মহোদয়ের মতের বিবেচন। প্রদঙ্গে 
তালপত্রে লিখিত হস্তলিপিসমূহ্রে সমসাময়িক একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বাইজানটা ইন চিত্র-বিদ্যার 
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১৬৩ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 
গ্রধান মনীষীর সমালোচন! স্মরণ রাখা কর্তব্য। এই বিদেণীয ক্ষুদ্র চিত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 


“]ু ০159 163 10180101069 12950010120 2 5811169 40109) 169 170101063 & 92101 
198211”৮ 
সমসাময়িক ইতালীয় ক্ষুদ্র চিত্রগুলির নিকৃষ্ট পদ্ধতি সম্থন্ধে আমর! কিছু বলিব না ।» 
আমার আবিষ্কৃত হব্তপিপির উপর নির্ভর করিয়! এক্ষণে আমি এই ক্ষুদ্র চিত্র-বিদ্যার সাধারণ 
প্রতি কিরূপ, তাহা বর্ণন করিব। কুমারস্বামী১* তীহার সংক্ষিপ্ত ভাষায় ঘেরূপ বলিয়ছেন, 
“এই হ্ষুত্্ চিত্রগুলি হস্তণিপির একাীভুত বা ভূষণস্বরূপ নহে। লিপিকর হস্তলিপির কোন 
শে যে স্থান শুন্য রাখিয়া গিয়াছেন, চিত্রকর উহা! চিত্রে ভূষিত করিত্নাছেন”। তালপত্রে নিখিত 
হস্তলিপিগুলির আয়তন ২৩১২৪ এবং ক্ষুদ্র চিত্রের পরিমাণ ২৯৮২২ এবপ ক্ষুদ্র চিত্রের 
সংখ্যা বিংশতি। চিত্রকর সম্পূর্ণ ছুই বিভিন্ন আদর্শে চিত্র রটনা করিয়াছেন । এক দিকে তিনি 
বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবপী চিত্রিত করিয়াছেন এবং অপর দিকে সে সময়ে পরবর্তী তাস্িক বৌদ্ধধর্শে 
থে সজীব শক্তি ছিল, উহার বহুদংখ্যক দেবদেবী চিত্রিত করিরাছেন। এই সকল চিত্রিকার রচনা- 
পদ্ধতি সুন্দর হস্তাক্ষরের স্ায় বর্ণের সাহাব্যে। অগ্কনগুপি অতি স্থম্পষ্ট এবং ভঙ্গুর ও কোমল 
তালপত্রে বিসাস্ত রেখা ও বর্ণের লৌনারঘ্য সামান্য স্ততিবাদের ব্ষয় নহে। চিত্রকর আগ্থে মৃন্গুলি 
আহ্কত করিয়াছেন এবং তৎ্পরে তদুপরি নানা বর্ণ বিন্তন্ত করিয়াছেন। এইবপে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত 
চিত্রগুলি লোহিতবর্ণে রেখ! টানিয়া অঙ্কিত, পীত ও শ্বেতবর্ণেও তদ্রপ ; কিন্তু কষ্জবর্ে রেখা টানি 
হরিদর্ণের চিত্রগুলি রঞ্জিত করিয়াছেন। মৃত্তিগুণির অঙ্কনে আয়তনের মর্ধ্যাদা রক্ষ| করা হইয়াছে। 
এই চিত্রসমূহের উল্লেখযোগা ও সাধারণ প্রন্কতি ভ্রেডেনবুর্গ মথেদয যেকপ দেখাইয়াছেন, তাহা 
বিবৃত কর! যাইতেছে,_-“মুত্তিগুণির মথোদৃষ্ট যাহাতে পরিস্কট দেখাইতে পারে, তছ্দেশে মুখের 
উপরিস্থ চক্ষুঃ আবরণের মধ্যভাগে কয়েকটি নিম্নগামী স্থপ্্স কোণের র5না কর! হইয়াছে”১১ 
ইহাকে 'পত্মপলাশ' নয়ন বলিয়। অভিহিত করা যায়। স্থপতি-বিদ্যায় ব্রিপত্রের তৃষণ যেন্ধপ 
ব্যবহৃত হই থাকে, মস্তি অঞ্কনে এ রূপ এঁ বিদ্য| হইতেই গৃহীত। এই চিত্রপমূহে পন্মপত্রাকার 
উল্লেখযোগ্য। জ্যামিতির বা পশ্বাদির প্রতিরূপ (যেমন হরিখাদির) লিপিসমৃহের পার্থর এবং অধ্যায়ের 
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নবাবিষ্কৃত সচিত্র বঙ্গীয় তাঁলপত্র-লিখিত বৌদ্ধপুথির বিবরণ ১৬১ 


শেষের ভূষণস্থরূপ হইয়াছে। পরিচ্ছদাদির ও দৃষ্তাবলীর চিত্র হইতে” সমসাময়িক জীবন ও আচার- 
ব্যবহারের প্রকৃত ও চিন্তাকর্ষক আভাস পাওয়া ঝায়। রচনাগুপি সাধারণতঃ বড়ই উৎকৃষ্ট ; লেখক ও 
চিত্রকর উভয়েরই নৈপুণ্য প্রশংসনীয় | হস্তলিপিসমূহে অগ্ধে জমি করিয়া লইয়া বর্ণ-বি্যাস 
হইয়াছে কি না, ইহা! এখন পর্যন্তও কেহ স্থির করিতে পারেন নাই) কিন্ত সম্ভবতঃ তাহাই হইয়া 
থাকিবে। বর্ণ গুলির গভীরতা, নির্মলতা 'ও গুজ্জন্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, পরবর্থী কাগজের 
উপর চিত্রিকায় যেরূপ সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত করা হইত, তাঁহা এ স্থলে হয় নাই। 

ধাতুঙগাত বর্ণই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। মদীয় আবিষ্কৃত দিপিগুণিতে লোহিত, পীত, 
কৃষ্ণ, শ্বেত এবং হরিত্বর্ণ দেখ! যাঁয়। এ লিপিতে চিত্রকর বেগুণী নীলবর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন 
বনিয়া বোধ হয় না, বরং তৎ্পরিবার্ডে কোঝাণ্ট-ধাতুজাত একপ্রকার বিশুদ্ধ নীগবর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। 
ভ্রেডেনবুর্গ মহোদয়ের লিপিতে একপ্রকার নীপ বড়ির রং ব্যবহৃত হইয়াছে। চিত্রিকা-রচরিতগণ 
হরিতালের সাহায্যে গীতবর্ণ, পারদ-রসসিন্দ,র সাহায্যে লোহিতবর্ণ 'ও কোবাণ্ট-ধাতুর বা নীণ বড়ির 
সাহায্যে প্রস্তুত নীলবর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। 5. 45 নং দিপিতে 19015 192011 
নামক গা নীনবর্ের প্রস্তরবিশেষ হইতে প্রস্তত বর্ণ ব্যবস্বত হইরাছে। ভ্রেডেনবুর্গের মতে 
সফেদা হইতে প্রস্তত রং শ্বেতবর্ণের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্ত জলের সাহায্য প্রস্তুত সফেদা 
লিপিতে ব্যবহারের সফলতা সন্দেহজনক । 

সম্ভবতঃ চীনামাটি বা খড়ির সাহায্যে শ্বেতবর্ণ প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষীর় মসীর সাহায্য 
কুষ্ণবর্ণ প্রস্তুত হইত। রক্তগৈরিক মৃত্তিকা, স্বর্ণমূত্তিকা বা লাজবন্দীনীল বদাপি ব্যবহৃত হইত ন|। 
মানুষের মুখ রঞ্জিত করিঝার জন্য গীতবর্ণই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত; কিন্তু হরিৎ ও খ্বেতবর্ণের 
ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। চির্নকরগণ বর্ণপ্রস্ততকরণে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ক্ষণস্থায়ী পীত 
ও সিন্দররাগের স্থাগিত্বের গুঢ় রহস্ত তাহারাই জানিতেন। প্রতীচ্য চিত্রকরগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
নিরাশ হইয়াছিলেন। চিত্রিকাগুলির বর্ধের সজীবতা বহু শতাব্দী পরেও লোকের বিশ্মম্ উৎপাদন করে। 

মদধিকৃত তালপত্রের হস্তলিপির চিত্রিকাগুলির অঙ্কন ও বর্ণবিন্তাস উভয়ই অতি সুন্দর] 
মুখাকতিসমূহের ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট, দৃষ্টির ভাব ও উপবেশনাদিব্যগ্রক ভাব অতীব স্ুন্দর। 
চিত্রিকাগুলির সুক্-সরল ও মর্ধ্যাদা'সংবলিত সংঘত ভাব অতিপ্রশংসনীয়। বুদ্ধদেবের মৃ্ুর দৃশ্ঠ 
অঙ্কনে অক্ঞাত বৌদ্ধসন্ন্যাসী চিত্রকর নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ভিত্তি-চিত্রের ন্যায় চিত্রগুলি 
অতিমর্ধ্যাদা-সম্পন্ন করিতে হইবে, এরূপ ভাবে প্রণোদিত হইলে, চিত্রকরের ভবিষাতের 
আশা বিফল হইত। 13. 415 নং হস্তুলিপির দৃশ্তাবলী ঘনসম্বদ্ধ। সশিষ্য বুদ্ধদেবের 
চিত্রথানির জ্স্ত তাব ও সুন্দর হস্তাক্ষর-রেখার অঙ্কন কেবল বঙ্গীয় লিপিসমূহের প্রর্কতি এবং 


১৬২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধীন-লেখমালা 


উহ! নেপালে আস্কিত হইলেও নেপালের অন্ঠান্য হস্তলিপি অপেক্ষা বঙ্গীয় লিপির সহিত ইহার 
' অধিক পৌসাদৃশ্ত আছে দেখা যায়। 

উপসংহারে বলা বাহুল্য, এই চিত্রিকাগুলি এ যুগের চিত্র-বিদ্যার রুচির পরিচায়ক। তারনাথ 
মহাশয়ের মতে এই সকল চিত্রিকা হইতেই আমরা সে সময়ে বর্তমান অধিকতর শ্রেষ্ঠ ভিত্তি- 
' চিত্র আভাস পাই। কিন্ত সমসামগ্রিক ভিত্তি-চিত্রগুলি যেরূপ লোপ পাইয়াছে, অতি মুল্যবান 
হস্তডলিপিসমূহের চিত্রকাগুলি চিত্রবিদ্যানুরাগী মাত্রেই অবিনশ্বর স্নদর বস্ত বলিয়া সুরক্ষিত করিবেন 


শ্রীঅজিত ঘোষ 


হিন্দুজ্যোতিষের আদিকাল নির্ণয় 


জ্যোতি; বলিতে আলোক বুঝায়। চন্দ্র, হূর্যয ও গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ময় বলিয়া যে শাস্ত্রে 
ইহাদের বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেই শাস্ত্রকে জ্যোতিষ বলে। 

জ্যোতিষ্ষগণের আকাঁশে স্থানবিশেষে অবস্থান হইতে মানবগণের শুভাশুভ নিরণায়ক শান্্রকেও 
জ্যোতিষ বণে। এই দ্বিতীয় সংজ্ঞাত্মক শাস্ত্রকে বর্তমানে £১505185 বা ফলিত-জ্েতিষ 
নাম দেওয়া হইয়াছে। আর প্রথম সংজ্ঞাত্মক বিষয়কে £১30100017 ব| শুধু ছ্যোতিষ বলা 
হয়। এই নাঁন গ্রথমে ছিল না, অন্নকান হইল হইয়াছে । ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জ্যোতিষকে 
গণিতজ্যোতিষ ও ফলিত-জ্যোতিষ এই ছুই ভাগে প্রক্কৃত পক্ষে ভাগ করা হইয়াছে বগা 
চলে; অবশ্ঠ ইহা পাশ্চাত্যে। আমাদের ভাবতবর্ষে জ্োতিষের এইরূপ ভাগ নাই, ছিলও 
না। তবে জ্যোভিষকে তিন স্বন্ধে ভাগ করা হইয়াছিল, “ সিদ্ধাস্তঘংহিতাহোরারূপন্দ্ধত্রয়াস্মকম্‌” 
( নারদ )? অর্থাৎ সিদ্ধান্ত, সংহিতা! এবং হৌরা৷ এই তিন অংশে ড্যতিয বিভক্ত ছিপ? কিন্তু পৃথক 
নাম ছিল না। জ্যোতিষ বলিতে উ তিনটি একত্র অঙ্গ।ঞ্জিভাবে বুঝাইত। বরাহমিহির তাহার 
'বৃহৎসংহিতা” গ্রন্থে (১০৯) এই ব্রিবন্ধ কি এবং কোন্‌ স্বদ্ধে কিকি বিষ আছে, তাহা পরিস্ক।টরূপে 
ঝলিয়! গিয়্াছেন,_- 


*জ্যোতিঃশান্তরমনেকভেদ বিষয়ং স্বনধত্রয়া ধিঠিতং 
তৎকাক্ন্যোপনয়স্ত নাম মুনিভিঃ সংবীর্ভ্যতে সংহিতা । 
্ন্বেহস্্িন্‌ গণিতেন ঘা গ্রহগতিস্তত্থাভিধানস্থসৌ 
হোরান্টোহঙ্গ বিনিশ্চয়শ্চ কথিতঃ স্বন্ধব্ৃতীয়োইপরঃ 1” 


বরাহমিহির সিদ্ধাস্তকে তন্ত্র নাম দিয়াছেন। আধুনিকেরা “পঞ্চস্দ্ধমিদং শাস্তরং হোর!গপিত- 
সংহিতাঃ। কেরলিঃ শকুনঞ্চেব" ( ইতি প্রশ্নরত্বটীকা ) বপিয়া ত্রিষ্বন্ধ স্থানে পাচ-্বন্ধ করিয়াছেন । 
অবশ্ত কেরলি ও শকুনকে একরপ হোরার অস্তর্গতই ধরিতে হইবে । এখানে গণিত পূর্বের সিদ্ধান্ত 
বা তঙ্তের স্থান অধিকার করিয়াছে। 


' ১৬৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


এই জ্যোতিষ-শান্ত্র আমাদের বেদাঙ্গে র অস্ত ত-- 


“শিক্ষা কল্পে! ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিযাংগণঃ। 
ছন্দোবিচিতিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে 1” 


আবার বেদের এই ছয়টি অঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষ শ্রেষ্ট ।__ 
“যথা শিখা মযুরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা । 
তব্বদ্বেদাঙ্গ শাস্ত্রানাং গণিতং মুগ্ি সংস্থিতম্‌ ।” 
ব্দোঙ জ্যোতিষম, ৪র্থ শ্লোক 
এই জ্যোভিষ-শান্ত্রকে নারদ বলিয়াছেন, 
প্বেদস্ত নির্মলং চক্ষুর্জোোতিঃশান্ত্রমকলষম্ 1” 
আবার দিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে এই কথাই বলিতেছে ৮ 
পবেদচক্ষুঃ কিলেদং স্থৃতৎ জ্যোতিষম্।” 
শ্ৃতরাং জ্যোতিষ যে হিন্দুদের প্রধান শাস্ত্র এবং তাহার সম্মান যে কত, তাহা আর বেশী বলা 
আবশ্তক করে না। 
পাশ্চাত্য দেশে 4১560001061 এবং 4£১96:010507 এই ছুই নাম আছে। আমাদের দেশে 
এখন এ অন্থকরণে এরূপ নামকরণ হইগ্লাছে। কিন্তু সেকালে এক জ্যোতিষী ঝা জ্যোতিবিদ ছাঁড়া 
অন্ত নাম ছিল না। আর আজকালকার মত যে-সে জ্যোতিষী হইতেও পারিত না । তখন 
জ্যোতিষীর সংজ্ঞা ছিল,-_ 


"হোরাশন্্রসমুদ্রপারগমনে নূনং সমর্থো মহান্‌ 

পাটাখ্যে গণিতে চ বীজগণিতে যে দর্ভগর্ভাগ্রধীঃ। 

সিদ্ধান্তে স্ক/টবাঁসনাপ্রকথনে ভেদৈরনেকৈযুতে 

গোলে স্তাৎ কুশলঃ স এব গণকো! যোগ্যঃ ফলাদেশকে |” 
শভুহোরাপ্রবাশ। 


জ্যোতিষীকেই-গণক বলা হয়। সমগ্র অঙ্ক-শীস্তর জ্োতিষের অস্তর্গত। ধাঁহার গণিত ও ফলিত 
জ্যোতিষ সম্যক আয়ত্ত হইত, তিনিই গণক বা জ্যোতিষী হইতেন। এই জন্য দেখা যায় যে, বরাহ- 
মিহির আধুনিকদিগের মধ্যে ধিনি একজন অন্যতম প্রধান জ্যোতির্বিদি ছিলেন, তীহারও গণিত- 
জ্যোভিষের ও ফলিত-জ্যোতিষের গ্রন্থ আছে। ইহা ব্যতীত আমাদের জ্যোতিষশাস্র-গ্রীবর্তক 


হিন্টুজ্যোতিষের আদিকাল নির্ণয় ১৬৫ 


খরিদিগের লুণ্ড গ্রন্থের যে অবশিষ্টাংশ বর্তমান, তাহাতে জ্যোতিষের তিন স্বন্ষেরই বিষয় 
পাওয়া যায়। 

পূর্বেই বলা! হইয়াছে যে, জ্যোতিষ বলিতে সেকালে গনিত 'ও ফলিত একত্র বুঝাইত। 
মিসর ও বাবিলন এই ছুই প্রাসীন দেশে ফলিত-জ্যোতিষে মন্ধান আছে । (1১00091719) পেটোসিরিদ 
মিসরীয় জ্যেতিষী বলিয়া! লোকের ধারণা ছিল? কিন্তু (1০:81) হগার্থ সাহেব প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে, ইনি প্রকৃতপক্ষে বাবিলনীক্ষ । আর ফলিত-জ্যতিষ সম্বন্ধে "191)1605 ০? 
5810 ][ ০6 £2909 (আগদেব রাজা প্রথম সারগণের ফনকাঁবলী ) নামক যে লেখা 
পাওয়৷ যাঁয়। তাহা গ্রীঃ পৃঃ ৩৮০০ বৎসরের । এই লেখই মর্ঝাপেক্ষা প্রাগন। শনি গ্রহের 
01901210693 বা বিমর্ষ স্বভাব, তাঁহাও নাকি এ সমরে (প্রীঃ পৃঃ ৩৮০০-তে ) কাল্দিয়েরা 
অনুধাবন করিয়াছিল। গ্রীকেরা জ্যোতিষেব সহিত দর্শন মিলাইয়াছিল। রোমান্রা ধর্ম ও 
ওষযধের সহিত জ্যোতিষের সম্বদ্ধ ঘটাইকাছিল। কিন্তু মিদরীয়ের! বাঁবিলনের প্রণীণ সিদ্ধান্তকে 
বাদ দিয়া জ্যোতিযের সহিত [2210 বা ইব্তরজালবিব্যার যোগ করিয়াছিল। মিদর হইতেই 
বাঁবিলনের গণিত ও ফনিত-জ্যোতিষ পাশ্চাত্য দেশে প্রগর হইয়াছিল, কাঁলদিযার জ্যোভিষচচ্চার 
অনেক প্রমাণ আছে। জ্যোতিবিদ্যা় কাল্দিয়া মিসরেব পূর্ববন্তী: শ্রীকেরা মিসরীয়দিগের 
নিকট হইতে এই বিদ্যা গ্রহণ করিগাছে,। তাহ! স্বীকার করে। রোনান্বা বাবিলান 
হইতে গণিত ও ফলিত-জ্যোতিষ পাইগ্রছে বলিয়া জানা যার। বাবিলনীরগণ আমাদের হ্যায় 
সু্ষ্যোদয় হইতে দিন ধরিত। মিসরীয়েরাও তাহাই ধরিত। এতিহাসিকেরা বলেন যে, বাবিপনের 
নিকট হইতে মিসবীদ্বেরা হুর্য্যোরয় হইতে ধিন গণনা! করা জানিয়াছে। কিন্তু রোমান্রা বর্তমন 
পাশ্চান্ত্ের ন্যায় মধ্যরাত্র হইতেই দিন গণনা করিত। 

হ্বীঃ পুঃ ৬০০০ বৎদর হইতে হিন্দুদিগের পঞ্জিকার প্রচলন, ইহাই সাধারণ্যে প্রকাশঃ । 
বর্তমানে আমাদের বাঙ্গানা! দেশে যে পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাগ মতে বর্ধমান বর্ষে (১৩৩৯ 
বঙ্গাব্ধে বা ১৯৩২-৩৩ গ্রীষ্টান্ধে) কণেরতান্দা ৫০৩৩। তাহা হইলে খ্রীঃ পৃঃ ৩১০১ বদর 
পূর্ব হইতে কলিযুগ আরম্ত হইয্সাছে। ইহার সহিত দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্যযুগের স্থিতিকাল 
যোগ করিলে আমাদের সত্যতার ইতিহাস অনাদি কালের বনিয়! ধরিতে হয়। , এক্ষণে আমাদের 
পুরাণীদির নির্দিষ্ট যুগের হিসাব না ধরিয়৷ অন্ত নিয়মে আমাদের জযো'ভিষকে কতদূর পুরাতন 
বগিতে পারি, তাহা দেখা যাউক। বর্তমান কালে বর্তমান শিক্ষা আমরা পুরাণের ভাবে 





১ বিশ্বকোষ, "ম খণ্ড 'জ্যোতিষ নামক প্রবন্ধ, পূ ২৭৩)? হিন্দী বিশ্বকোষ, ৮ম ভাগ পৃ ৬২৯ 


১৬৬ হরপ্রসাদদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


ভাবিতে শক্তিমান নই, আর বিশ্বাম করিতেও চাহিনা। আমরা সকল বিষয়েরই বর্তমানের 
উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চাই। এখন প্রমাণপথে কি পাই, তাহাই দেখি। 
পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হর প্রসাদ শৃন্্রী এম এ, দি আই ই মহাশয় বর্তমান কালোপযোগী 
এঁতিহাপিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রীঃ পৃঃ ১৪৭৫ বৎসরে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক 
হইয়াছিল। আর মহারাজ ঘুধিষ্টির কুরক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াহিলেন। 
তাহা হইলে ১৫১২ গ্রীঃ পৃঃ বত্সরে (এখন হইতে ৩৪৪৪ বৎসর পূর্বে ) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। 
এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হইতেই হিন্ুিগের অবনতির যুগ। মহাভারতের মধো রামায়ণের 
উপাখ্যান পাওয়া যাঁয়। এ উপাখ্যান যে বেশ পুরাতন, তাঁহাও বুঝ! যায়। 
ফনিত-জ্যোতিষ গণিত জ্যোভিবের মুখাপেক্ষী॥ বরাহমিহির বলিগ্নাছেন যে, পৌলিশ-রোমক- 
ঝাপিষ্-দৌর-পৈত'মহ এই পঞ্চদিদ্ধান্ত এবং জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাগে বুৎপত্তি না হইলে 
ফলিত'জ্যেতিষের সম্যক জ্ঞানলাভ হয় না। এই ফলিত-জ্যেতিষের কথ! রামায়ণেও আছে। 
রাম প্রভৃতি চারি ভ্রাতার জন্মবৃত্তান্ত ও জাতচক্ সম্থন্ধে এইরূপ প1ওয়া! যায়, 
ই | রাম বিষয়ে ] 
ততো যজ্জঞে সমাণ্ডে তু খতৃনাং ষট্‌ সমত্যয়ুঃ। 
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাঝমিকে তিথো | 
. নক্ষত্রেইদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেযু পঞ্চম । 
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাকৃপতাবিন্দুনা সহ 
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্‌ । 
কৌশল্যজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্‌। 
বিষ্ঞোরর্ধাৎ মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্াকুনন্দনম্‌।. 
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং বক্তোষ্ঠং দুন্দুভিত্বনম্‌ ॥ 
কৌশল্যা শুশুভে তেন পুভ্রেণা মিততেজদা । 
যথা বরেণ দেবানামদি তির্বভ্রপাণিনা॥ 
আদিকাণ্ডে অষ্টাদশসর্গ, ১৮-১২। 
[ ভরত বিষয়ে ] 
ভরতো নাম কৈকেষ্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ | 
সাক্ষাঘিষ্গশ্তুর্ভাগঃ সর্বঃ সমুদিতো গুণৈ:1১৩। 
পুষে জাতস্ত ভরতে মীনলগ্নে গ্রসন্নধীঃ 1১৫1 


হিন্দুজ্যোতিষের আদিকাল নির্ণয় ১৬৭ 


[ লক্ষণ ও শক্রত্ম বিষয়ে ] 


অথ লক্ষণশক্রম সত মিত্রাইজনয়ৎ স্থৃতৌ। 
বীরৌ সর্বান্ত্রকুশলৌবিষ্ঞোরদিনমন্থিতৌ 1১৪1 
সার্পে জাত তু সৌমিত্রী কুণীরেহভ্যদিতে রবৌ 1১৫1 


দিবাভাগে দ্বিপ্রহরে শ্রীরামচন্ত্রের জন্ম হয় । আর এ দিন ১৫1১৬ ঘণ্ট। পরে ভোর রাত্রে ভরত 
ভূমিষ্ঠ হন | পর দিন প্রায় এরূপ দ্বিপ্রহর কালে লক্ষন ও শক্রত্বের জন্ম হয়। রাম ভূমিষ্ঠ 
হইলেন পুর্ব মুন্ক্ত্রে, ভরত পুষ্যাতে এবং লঙ্গাণ ও শক্রদ্ধ অশ্লেষতে | এই রামায়ণ লেখার সময়ে 
সৌরমাসের ব্যবহার হইত, তাহা “দ্বাদশমানে চৈত্রে নাবমিকে তিথোৌ” হইতে জীন! যাঁয়। 
রামচন্দ্র শুর্লপক্ষে চৈত্র মাসের ২৭ অংশ মধ্যে রবি থাকার সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; 
নতুবা নবমী তিথি পাওয়া যায় না। আর *ন্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চ” হইতে পাওয়া যায় যে, পাঁচটি গ্রহ 
হ্বনগেত্রগত ও উচ্চন্থ হইবে। “শ্বোচ্চ” শব্ধ হব ও উচ্চ অর্থাৎ শ্বক্ষেত্র ও উচ্চ অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। তাহা হইলে রামচন্দ্রের জন্ম কাঁলে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি উচ্চস্থ এবং চন্দ্র ক্ষেত্র 
ছিল, আর রবি মীন রাশিতে ছিল, তাহা “দ্বাদশমাঁসে হইতে স্পষ্ট জান! যাইতেছে। কিন্তু জক্গণের 
জন্মের সময় রবি তুঙ্গী ছিল। তখন রবি মেষেরটঁও অংশে বা ১ অংশে ছিল) সুতরাং জক্মণের 
জন্ম বৈশাখ মাসে। 
রামায়ণে রামের বিবাহের কাল নির্ণয়ের আলেচিনায় জ্যোতিষের কথা পাওয়া যায়, 
উত্তরদিবসে ব্রহ্মন্‌ ফন্তনীভ্যাং মনীধিণঃ। 
বৈবাহিকং প্রশংসস্তি ভগো ঘত্র প্রজাপতি 1১৪1 
আদিকা'৫, দ্বিসপ্ততিতম সর্গ | 


তারপর রাঁমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া মহারাজ! দশরথ রামের সহিত 
বাক্যালাপ কালেও জ্যোতিষের কথা তৃলিয়াছিলেন,__- 

অপি চাদ্যাশুভান্‌ পুত্র হ্বপ্রান্‌ পশ্তামি রাঘব। 

সনির্ধাতা দিঝোন্কাশ্চ পতস্তি হি মহাস্বনাঃ1১৭1 

অবষ্টবঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণ-গ্রহৈঃ। 

আবেদয়স্তি দৈবজ্ঞাঃ স্্য্যাঙ্গারকরাহৃভিঃ 1১৮। 

প্রায়েণৈব নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুস্তবে | 

রাজ হি মৃত্যুমাপ্রোতি ঘোরাধণপদমৃচ্ছতি 1১৯ 

২২ 


১৬৮ হর প্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


তদ্‌ যাঁবদেব মে চেতে! ন বিমুহাতি রাঘব । 

তাবদেবাভিধিঞ্চন্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ॥ ২০॥ 

অদ্য চন্দরোহত্যুপগমৎ্ পুষ্যাৎ পূর্বং পুনর্বসমূ। 

শ্বঃ পুয্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকা'ঃ ২১1 

তত্র পুষাহভিষিঞ্স্থ মনম্তরয়তীব মাম্‌। 

বস্বাহমভিযেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরস্তপ ২২1 
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ। 


রামায়ণে ফলিত-জ্যোতিষের কথ! এইরূপ পাওয়া যায়। মহাঁভারতেও জ্যেতিষের কথা আছে। 

ফলিত-জ্যেতিষ যে ঠিক কোন্‌ সময় হইতে আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাইগ্ছে, তাহা বলা স্থকঠিন। 
এই ফলিত'জ্যোতিষে “ভূগ্ু-সংহিতা” বলিয়! এক গ্রন্থ আছে। বর্তমানেও তাহার কিয়দংশ পাওয়া 
যায়। তাহাতে পুর্ববজন্ম, বর্তমান জন্ম এবং পরজন্মের কথা লিখিত আছে। জাতক ছাড়া, প্রশ্ন 
থওও আছে। “ভৃগু সংহিতা” অতি অদ্ভুত গ্রন্থ । 

'ুক্রনাড়ী” বলিয়া এইরূপ আর একখানি গ্রস্থও দেখিতে পাওয়া যায়। মীন্দ্রাজ সরকারের পুথি- 
শলায় তাহার কিয়দংশ রক্ষিত হইয়া আছে। 


আমরা আগর জন জ্যোতির্বেত্তার নাম পাই,-- 


সুর্য); পিতামহো ব্যাসে৷ বশিষ্ঠোহত্রিঃ পরাশরঃ | 

কশুপো নারদো গর্গো মরীচিম নুরঙগিরাঃ ॥ 

রোমকঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভূগ্ঃ। 

শৌনকো হষ্টাদশটৈতে জ্যোতিঃশাস্্প্রবর্তকাঃ ॥ 

[ লোমশ: পৌলিশশ্চৈব ভার্গবো যবনো গুরুঃ-_পাঠস্তর ]1 
কশ্তপ। 


& আঠার জন জ্যোতিষের প্রণেতা ছিলেন। তাহাদের গ্রন্থে ফলিতের কথাও আছে। এদিক্‌ 
দিয় বিচার করিলে আমাদের গণিত ও ফলিত যেমন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, তেমনি কত যে 
প্রাচীন, তাহ! নির্ণয় করা হুবহ। 

জ্যোতিষ তো৷ বেদাঙ্গ শাস্ত্র। বেদেও জ্যোতিষের কথ! আছে। খখেদে ৭ম মণ্ডুলে 
১০৩ সুক্তের ওয় মন্ত্রে বর্ষ! খতু, ১০ম মণ্ডলে ১৬১ সুক্ের ৪র্থ মন্ত্রে হেমস্ত খতু, ১০ম মণ্ডলে 


হিন্দুজ্যোতিষের আদিকাল নিণয় ১৬৯ 


৯০ সুক্তের ৬ষ্ঠ মন্ে গ্রীষ্ম, শরৎ ও বদস্ত খতুর উল্লেখ আছে। শীতকে সম্ভবতঃ হেমন্তের মধ্যেই গণা 
করা হইয়াছে । অন্য বেদ ধরিলে শীত খহুও পাওয়া যায়। মেট কথা, খণ্েদে খাতু-বিভাগ পাওয়া 
যায়। গ্রহগণের ও নক্ষত্রগণের নাম পাওয়া যার। খখবেদে সাতটি গ্রহ ও একুশটি নক্ষত্রের উল্লেখ 
আছে। শুরু বনুর্ধেদে ও অথর্বেদে ২৭ এবং ২৮ সংখ্যক নক্ষত্রের কথা আছে। বেদে পৃথিবীর 
গতি প্রভৃতি আরও অনেক জ্যোভিষের বিষয় দেখা বায়। সুতরাং বেদের কালে জ্যোতিষের আলোচনা 
ছিল, তবে ঠ্রিক কিন্ধপ আলোচনা ছিল, তাহা বর্তমানে নির্ণর কর! যায় না। 

যজ্ঞের ব্যাপার বে্দঘটিত। শুভ মুহুর্ত নির্ণরন করিরা যজ্ত করিতে হয়। এ সময়- 
নির্ণয় জ্যেতিষের বিষন্ন। তাই মনে হয়। আমাদের গোড়া হইতেই জ্যোতিষ ছিল। এ বিষয়ে 
শ্লোকও আছে,-- 


“বেদা হি যজ্ঞার্থমভিপ্রবুত্তাঃ 
কালান্ুপূর্ব্যা বিহিতাশ্চ ষক্ঞাঠ। 
তম্মাদিদং কালবিধানশান্্র 

যে জ্যোতিঘং বেদ স বেদ যক্ঞম্‌।” 


এখন যেমন নৌচালনার জন্য পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের প্রয়োজন, তখন যজ্ঞের জন্য আমাদের জ্যোতিষের 
দরকার হইত। যাহা হউক, বেদেও জ্যোতিষের অস্তিত্ব আছে। তবে কেবল গণিত, কি কেবল 
ফলিত, কি দুইই, তাহা বলা যায় না। হয় তে| শুধু গণিতই হইবে। 

মৌক্ষমুলর খণ্েদের মুখবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন থে, গ্রীঃ পৃঃ ১৪০০ বৎদর পূর্বে 
বেদের জন্ম। আবার কেহ খ্রীঃ পৃঃ ২৫০০ বৎসরের অনধিককাঁল পূর্ব্বে বেদ রচিত বলিয়াছেন । 
্গীয় বাঁলগঞ্জাধর তিলক মহাশয় 'বেদের জ্োতিষ আলোচনা করিয়া ছয় হাজার বৎসরের পূর্বে 
বেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়! গিয়াছেন; বিশে যখন আমরা অতি সাধারণ ভাবে পাইতেছি যে, 
্বষ্টজন্মের ১৫ শত বংসর পূর্বে মহাঁভারত। আর মহাভারতের রচগ্রিতা যখন বেদকে বিভাগ 
করিয়াছেন, তখন বেদকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করিতেই হইবে--কোন মতেই আধুনিক বলা 
যাইতে পারে না। 

এই সকল দিক্‌ দিয়া দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতিষ বেদের সময়েও ছিল। মহাভারতের বুগ 
হইতে ৫৫০০ কি ৬০০০ বদর পূর্বের জ্যোতিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এখন বেদের বস যত 


বেশী হইবে, জ্যোতিষও তত পুরাতন হইবে। 
একালকার জ্যোতিির্বদগণের মধ্যে আর্ধতট, লল্প, বরাহমিহির ও ভাস্করাচার্ধযই শ্রেষ্ঠ । নুধাকর 


১৭৩ হরপ্রসাদ-নংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


দ্িবেদী মহাশয় তাহার রচিত গণকতরঙ্গিণী'তে আর্ধ্যভটের সময় ৪৭৬ গ্রীষ্টাব্, লল্লের ৪৯৯ গরীষ্টাব, 
বরাহমিহিরের ৫০৫ ্রী্ীর্ব এবং ভাঙ্করাচার্ষ্যের ১১১৪ গ্রীষ্াব স্থির করিরাছেন। আর্ধযভট, 
লল ও বরাহমিহিরের পর হইতেই ভারতের জ্যোতিষ-বিদ্যার ঘোর অবনতি ঘটিয়াছে। ভাস্করাচার্য্য 
একবার জো|তিষকে বাচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার পর হইতেই ভারতীয় জ্যোতিষের জ্যোতিঃ 
আর প্রকাশ পায় নাই। এখন পাশ্চাত্ত) জ্যোতিষের উন্নত অবস্থা, ক্রমশঃ আরও উন্নতি হইতেছে। 
যে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ব নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রীঃ অঃ) আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য জগতে 
বিশেষ প্রিদ্ধ হইয়াছিলেন, দেই মাধ্য।কর্ষণ-তন্ব নিউটনের প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্বে ভাস্বরাচার্ধ্য 
(১১১৪ গ্রীষ্টা) আবিষ্কার করিয়াছেন ( গোলাধ্যায় )। ইহাকেই ভারতের জ্যোতিষের শেষ জ্যোতি: 
বলিতে হইবে। 


শ্রীগণপতি সরকার 


মৈত্রেয়নাথ-কৃত 
অভিসময়ালস্কারকারিক৷ 


পরিচয় 


যোগাচীরপন্থী বৌদ্ধদিগের আজ পর্য্স্ত যে সকল গ্রন্থ পাওয়! গিয়াছে, তাহার মধ্যে 
মৈত্রেয়নাথকৃত অভিসময়ালঙ্কারকারিকা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বস্বন্ধু 
বিজ্ঞ প্তিমাত্রতাসিদ্ধিতে যোগাচারদর্শনের সারমন্্র নিহিত আছে বটে, কিন্তু উহাতে 
নৈতিক অনুষ্ঠানাদির কোন কথাই নাই। অভিসময়ালস্কারকারিকায়১ দর্শন, নৈতিক 
অনুষ্ঠানাদি, মুক্তির পথে বোধিপত্বের ক্রমোন্নতির অবস্থানসমূহ এবং অন্ান্ত নানাবিষয় একত্র 
করিয়া লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে যোগাচারপদ্থীদের 
দর্শন ও রীতি নীতি নিহিত রহিয়াছে এবং মেই জন্যই উহা তিব্বতীদের মধ্যে আমাদের গীতার 
মত স্থান পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এমন একথানি গ্রন্থ বহুকাল ধরিয়া এশিয়াটিক 
সোসাইটার গ্রন্থাগারে অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া! ছিল । উহার অজ্ঞাতবাস হইতে মহাঁমহোপাধ্যায় হর প্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাঁশয়ই প্রথম উহাকে উদ্ধার করেন, তাই শীল্রী মহাশয়ের বর্ধীপনীতে ইহার একটু 
বিবরণ উপযুক্ত হইবে মনে করিয়া কিছু লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি । 

এশিয়াটিক সৌসাইটাতে, কেন্বিংজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাঁগারে এবং অন্তান্ স্থানে 
পঞ্চ বিংশ তিসাহম্িকা প্রজ্ঞাপারমিতার যে সকল পুথি আছে, তাহার প্রথম ছয় 
পাতায় এই কারিকাখানি লিপিবদ্ধ হইয়াছে । রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এবং বেগ্ডেল সাহেব উহা 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা ষে পঞ্চ বিং শ তি সাঁহ শ্রিকার প্রথম অধ্যায় নহে এবং একখানি 
স্বতন্ত্র গ্রস্থ-_ইহা স্থির করিতে পারেন নাই। পুথির লেখকগণ এমন ভাবে ছুইথানি শ্রস্থ 
একসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন যে, উহাদের শ্বতন্ত্রতার বিষয় না জানাই বেশী সম্ভাবনা । শাস্ত্রী 
মহাশয় নেপাল হইতে যে সমস্ত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই কারিকার 
একখানি পুথি পূথথগতাবেই পাইয়াছিলেন; সেই জন্য তিনি অনুদন্ধান করিয়া! জানিতে পারেন 





১ প্রথন হইতে ইহাকে আমরা 'কারিক|। বলিয়া! উল্লেখ করিব। 
২ এখন হইতে ইহাকে 'প্ঞবিংশতি' বলিয়। উল্লেখ করিব । 


১৭২ হর প্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


যে, বাস্তবিক উহা! একখানি পৃথগ্‌ শ্রন্থ পঞ্চ বিং শ তির প্রথম অধ্যার নহে; তবে উহা যে কেন 
পঞ্চ বিং শ তির পুথির মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কৌন উক্তি করেন নাই। 

প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্তে আমি এই পুথির অনুসন্ধান করি; তাহার ফলে দেখিতে পাই যে, 
শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত পুথি ব্যতীত এই কারিকার আরও চারিথানি পুথি আছে। সবগুলিই 
পঞ্চ বিংশ তির পুথির প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় নিখিত হইয়াছে । এ চারিখানির মধ্যে ছুইথানি কে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক'গারে, একখানি প্যারিসের বিব্লিওথেক স্তাশিওস্তালে এবং একখ!নি কলিকাতা 
এশিয়াটিক সৌসাইটার পুম্তকাঁগারে রক্ষিত আছে। কুধীর পণ্ডিত চার্বাৎস্কি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই 
গ্রন্থ প্রকাঁশ করিবার কল্পনা করেন। এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনগ্রাড হইতে তাহার শিষ্য 
ওবারমিঞ্ার এই কারিকার সংস্কৃত মূল ও তিববতী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। 


কারিকাঁর অনুবাদ ও ভাষ। 


অনুসন্ধানে আমরা জানিতে পারি যে, চীনা ভাষায় এই কারিকার কোনও অনুবাদ হয় 
নাই। চীনা ভাষায় পঞ্চ বিংশতির যে চারিখানি অনুবাদ হইয়াছে, তাহার কোনটির মধ্যে 
উহার উল্লেখ নাই। চীনা ত্রিপিট কের সম্প্রতি যে টোকিও সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
জাঁপানী সম্পাদক মহাশয় পাঁদটীকায় লিখিয়াছেন,__অ ভি সময়া লঙ্কার অনুসারে সংশোধিত 
পঞ্চ বিংশতিসাহত্ত্িকা। তিনি এই উক্তি সংস্কৃত পুথি হইতে উদ্ধৃত করিয়া! চীনা অনুবাদে 
সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । অনুসন্ধান করিদ্বা দেখেন নাই যে, চীনা ভাষার পঞ্চ বিং শতির সহিত 
ংস্কৃত পঞ্চ বিংশতির ভাষার এবং অধ্যায়ের সংখ্যায় অনেক পার্থক্য আছে। কারণ, 
আট-অধ্যায়ভূক্ত আমরা যে সংস্কৃত পঞ্চ বিং শ তি পাইয়াছি, উচ্তা মূল নয়, উহার একখানি পূর্বর্তম 
ংস্করণ ছিল। সেই সংস্করণ হইতে চীনা পণ্ডিতগণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনুবাদে কারিকার 
কোনও উল্লেখ না থাকীর কারণ এই যে, এ সংস্করণের সহিত কারিকার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। 
তিব্বতী বক”-গ্যুর ও বন্তন/+গার ধর্মশান্ত্রে পঞ্চ বিং শ তির ছুইথনি অনুবাদ পাওয়া যায় 
বক'+গ্ুরের অস্তভুক্ত তিব্বতী পঞ্চ বিং শতি পূর্ব্তম সংস্কৃত সংস্করণ হইতে অনুদিত হইয়াছে । 
সেই জন্ত উহাতে কারিকার অম্থবাদ দেখা যায় না) বন্তন-গুোরের অস্ততুক্ত তিব্বতী 
পঞ্চ বিংশ তি বর্তমান সংস্কৃত সংস্করণ হইতে অনুদিত। এই পঞ্চ বিং শ তিতে কারিকার অনুবাদ 
নাই? কিন্ত ইহাতে অভি সময়াল স্কারামুসারে সংশোধিত বা পরিবন্তিত পঞ্চ বিংশ তি বলিয়া 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতী ভাষায় এই মুল কাঁরিকার বু অনুবাদ আছে। তাহা ছাড়া, 


অভিসময়ালঙ্কারকারিক৷ ১৭৩ 


প্রায় একুশখানি মূল সংস্কৃত ভাষ্যের তিব্বতী অন্গুবাদ এখনও পাঁওয়া যায়। এই ভাষ্যকারদিগের 
মধ্যে বন্ুবন্ধুর শিষ্য আর্ধ্য বিমুকসেন (৬ শতাবী ), তাহার শিষ্া ভদস্ত বিমুক্তসেন (৭ম 
শতাব্দী) সিংহভদ্্র, ম্মৃতিজ্ঞনকীন্তি এবং টাকাঁকারদিগের মধ্যে ধর্ম্মকীত্িশ্রী, প্রজ্ঞাকরমতি, 
ধর্মমির, রত্বকীন্তি এবং বুদ্ধশ্রীজ্ঞন, এই কয় জন উল্লেখযোগ্য। 

দিংহভদ্রকূত আর্যাষ্টসাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিভা ব্যাখ্যা ভিসময়ালঙ্কার 
আলোক নামক ভাঁষ্যের সংস্কৃত মূল পাঁওয়! যাঁয়। উহা হইতে “ত্রিকায় সম্বন্ধে যে অংশটুকু 
লেখা হইয়াছে, তাহ! ফরাসী দার্শনিক মার্স-উর্সেল অধ্যাপক ভ্যালিপুর্সের সাহায্যে ফরাসী অনুবাদ 
সহ সংস্কৃত ভীষায় প্রকাশ করিয়াছেন (জুনাঁল আসিয়াতিক, ১৯১৩, পূ ৫৮১)। ওবারমিলার 
সাহেব আলোকে র সংস্কৃত মূল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গুনিতেছি যে, ইভাঁলীর 
অধ্যাপক টুচ্চি এই গ্রন্থ মন্ত্স্থ করিয়াছেন। 


কারিকার সহিত প্রজ্ঞাঁপাঁরমিতাঁর সম্বন্ধ 


অভিসময়ালঙ্কার কারিকার অপর নাম প্রজ্ঞাপারশিতোপদে শশান্ত্ 
অর্থং বিশাল প্রজ্ঞা পারমিতার সারাংশ বা বন্তব্য ব্ষির এই কারিকায় নিহিত আছে। 
কারিকাখানি পঞ্চবিংশতির সহিত একত্র পাঁওয়াতে এবং পঞ্চ বিংশতির 
প্রত্যেক অধ্ায়ের শেষে “আর্য; পঞ্চ বিংশ তি সাহশ্রিকায়াং ভগবত্যাং প্রজ্ঞাপার- 
মিতায়ামতিসময়ালস্কারানুসারেণ সংশোধিতায়াং” ইত্যাদি লিখিত আছে বলিয়া 
আমাদের এই অনুমান সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। স্মৃতিজ্ঞানকীর্তি এই কারিকার যে ভাষ্য 
লিিয়াছেন, তাহার নামকরণ করিয়াছেন,-প্র ভ্ঞা পা রমি তা মাতৃকা-শতসাহত্রিকা 
বৃহচ্ছাসন- পঞ্চবিংশতি সাহত্িকাম ধ্যশাসন--মষ্টাদশ সাহত্রিকা-লঘু 
শাসনাষ্টসমানার্থ শাসনাদ্যতিসময়ালস্কারাম্থিতাষ্টসময়বৃত্তি। এই নামকরণ 
হইতে ভাষ্যকারের যে কি উদ্দেশ্য, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে) ইনি প্রমাণ করিতে ইচ্ছা 
করেন যে, কাঁরি কাঁখনি পঞ্চ বিংশতিসাঁহজ্রিকার সারাংশ নহে_ইহাশতসাহত্রিকা 
এবং অষ্টাদ শমাহ্ত্ত্রি কারও সারাংশ পিংহভদ্র-কৃত ভার নাম,_আ ধা ্ট সাহশ্রিকা- 
প্রজাপারমিতাব্যাখ্যানাভিসময়ালস্কার-বৃহট্রীকা ভিসময়ালক্কারালোকনাম 
এবং রত্বাকরশাস্তিকত ভাষ্ের নাম_অষ্ট সাহ্শ্রিকান্থিতাভি সময়ালঙ্কারচিত্ত 
মাত্রনির্দেশাষ্টসাহম্ত্রিকাবুত্তি সারোত্বমানামপঞ্জিকা। এই সমস্ত নামকরণ 


ও উপরি উল্লিখিত সংস্কৃত নামসমূহ কড়িয়ে সাহেবের ক্যাটলগ হইতে গৃহীত হইন্াছে। 


১৭৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, অভিসময়ালস্কারকারিকা কেবলমাত্র 
গঞ্চ বিংশতিসাহম্িকার সারাংশ নহে, সমস্ত প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রের সারাংশ। 
এখন একটা প্রন্ন হইতে পারে এই যে, শতদাহত্ত্রিকা এবংঅষ্টসাহ্ম্রিকার 
যে সংস্কৃত পুথি পাওয়। গিয়াছে, তাহাতে কা রি কার নাঁম উল্লিখিত নাই কেন, অথচ প ঞ্চ বিং শ তি- 
সাহত্ত্রিকাতেই বা কেন উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার মীমাংসা এই ভাবে করা যাইতে পারে 
আমরা যে পঞ্চবিংশতিসাহত্ত্িকার সংস্কৃত মূল পাইয়াছি, উহা আদি সংস্কৃত মুল নহে। 
পঞ্চ বিংশতি সাহত্রিকার যেআদিসংস্কৃতমূল ছিল, তাহা বিলুপ্ত হই গিয়াছে। উহার 
চীনা ও তিববতী অনুবাদ পাওয়া যায় । এ অম্থধাদ তিব্বতীরা বস্তন/-গ্যুর গরন্থাবলীতৃক্ত না করিয়া 
বক*গ্যুর গ্রস্থাবলীতুক্ত করিয়াছেন এবং আমরা যে পঞ্চ বিংশতি সাহত্িকার সংস্কৃত মূল 
পাইস্সাছি,। তাহার তিব্বতী অন্তবাদ বস্তনগ্যুরের স্ত্রবৃত্তি বিভাগে নিহিত হইয়াছে। 
বক'গার গ্রস্থাবীভুক্ত যে পঞ্চবিংশতিসাহত্রিকা, তাহাতে ৭৬ অধ্যায় আছে। এই 
৭৬টি অধায় বন্তন+»গযর বা সংস্কত পঞ্চবিংশতি সাহত্তি কার আটটি অধ্যায়ে সঙ্িবিষ্ট 
হইয়াছে। ভ্রমক্রমে সংস্কৃত পুথিলেখকগণ আদি সংস্কৃত সংস্করণের প্রথম ২৩টি অধ্যায়ের নাম এই 
সংস্কৃত পুবিতে লিথিয়া ফেলিয়াছেন) যথা,--তৃতীর অধ্যায়ের মাঝখানে লিখিয়াছেন, *ইতি 
শ্রীপঞ্চবিং শতিকায়াং স্তুপসত্কার পরিবর্তো নাম তৃতীয়। ইতি শ্রীপঞ্চ- 
বিংশতিকায়াং প্রজ্ঞাপারমিতায়াং গুণপরিকীর্তনপরিবর্তো নাম চতুর্থ 
( এশিয়টিক দোদাইটার পুথি পৃ ১৬৪ ক এবং পৃ ১৬৮থ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে বেশ বুঝা 
যাইতেছে যে, আদি সংস্কৃত পঞ্চ বিং শতিসাহত্রিকা, শ্রীপঞ্চবিংশতি বলিয়া উল্লিখিত 

হইত। ইহাও বেশ বুঝা যাইতেছে যে,। এই আদি শ্রীপঞ্চবিংশতিকা পরে 
অভিসময়ালক্কার অনুসারে পরিবর্তিত (পুথিতে আছে সংশোধিত) হ্ইয়া বর্তমন 
অষ্ট-অধ্যায়-সমন্বিত পঞ্চ বিংশতিসাহম্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় পরিণত হইয়াছে 
( প্রজ্ঞাপারমিতাষ্টাভিঃ পদার্থে সমুদীরিতা )। আমরা শতসাহত্ত্রিকাএবং অষ্টসাঁহম্িকার 
আদি সংস্কত মুল পাইগ়াছি এবং গুলি অভিসময়ালক্কার অন্দারে আদৌ সংস্কৃত 
ভাষায় পরিবর্তিত হয় নাই। 


কারিকার লেখক 


প্রত্যেক পুিতেই কাঁরিকার সমাপ্তি-বাক্যে দেখা যাঁয়_ইহা মৈত্রেযনাথ-কৃত | এখন 
এই মৈত্রে্নাথ যে অদঙ্গ অথবা অন্ত কোন শাস্ত্রকার। ইহা! লইয়। বু মতভেদ আছে। . আমরা 


অভিসময়ালঙ্কারকারিক। ১৭৫ 


এখানে অঙ্গ ও ঘৈত্রেয়নাথ অভিন্ন বা! পৃথক্‌ ব্যক্তি, ইহা লইয়৷ যে মতভেদ, তাহার কিছু 
বিবরণ দিব। 

তারনাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে (পৃ ১১১, ১১২) লিখিযাছেন৮অপঙ্গ যে সব গ্রসথ 
প্রণরন করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে অভিসময়ালস্কার কারিকা অগ্ততম। অপঙ্গ ও 
বৌধিসত্ব মৈত্রেরের মধো যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহাও তাহার ইতিহাসে জানাইয়াছেন। 
বৌধিসত্ব মৈত্রেয়ের অপর নাম অজিতনাথ ৷ অনঙ্গ এই অজিতনাথেৰ পরমভক্ত শিষ্য ছিলেন এবং 
এইব্ূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি তুধিতভবনে অজিতনাথের নিকট হইতে সমস্ত মহাযান ধর্ম শ্রবণ 
করেন এবং তাহার মন্দ হৃদয়ঙ্গম করেন। তারনাথ আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, অদঙ্গ বাগ্যকালে 
প্রজ্ঞাপারমিতা বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন। 


বুস্তোন তাঁহার তিব্বতী ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ২০ খানি যোগার গ্রস্থের বিবরণ 
দিরাছেন (চাবাক্সির প্রবন্ধ ল্য মিউজিমী, ১৯০৫ )1 এতন্মধ্যে পাচখানি মৈত্রেয়নাথের, তিনথানি 
অসঙ্জের এবং বাকী বস্ুবন্ধুর রচিত বলিগ্কা উল্লেখ করিগ্পাছেন। মৈত্রেয়নাথ-কৃত পাচখানি 
গ্রন্থের নাম দিয়াছেন এইরূপ+(১) স্থ ত্রীলঙ্কার,। (২) ম ধ্যান্তবিভাগ,ত (৩) ধ রম 
ধর্মতাবিভঙ্গ” (8) উত্তরতন্তর এবং (৫) অভিসময়ালক্কার এবং অপঙ্গ-কৃত 
রস্থের নাম দিয়ছেন,_€১) পঞ্চ ভূমি, (২) অভিধর্ম সমুচ্চয় এবং (৩) মহাযানসংগ্রহ। 
পঞ্চ তু মি মৈত্রেয়নাথকৃত পাঁচখানি গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা এবং অন্ত দুইথাঁনি অভিধর্ম্মের এবং 
মহাযানুথম্থাদির সীরাংশ। 


তারনাথের বিবরণ হইতে মনে হয় যে, অসঙ্গ ও দৈত্রেয়নাথ অভিন্ন ? কিন্ত বুক্তোনের ইতিহাস 
হইতে মনে হয় যে, অসঙ্গ ও মৈত্রেয়নাথ ভিন্ন ব্যক্তি) কিন্তু তারনাথের বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে 
যে, মৈত্রেয়নাথ যে সকল গ্রন্থের প্রণেত। বলিয়া উল্লেখিত হইরাছেন, এ গ্রন্থগুণি বাস্তবিক অদঙ্গের 
লেখা, তবে প্রবাদ যে, অপঙ্গ এ গ্রন্থগুলি মৈত্রেরনাথের নিকট হইতে পাইগ্লাছিলেন। বুস্তোনের 








৩ গত বৎসর অধ্যাপক ওবারমিপার বুস্তোন-লিখিত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ (১ম খণ্ড) 
প্রকাশ করিয়াছেন । উহার ৫৩, ৫৪ পৃষ্ঠ।র় উক্ত পাঁচখানি পুস্তকে লিখিত বিষয়গুলির বিবরণ দিয়াছেন। 


৪ অধাপক তুচ্চি মধ্যান্ত বিভাগধাঁনি তিন্বতী হইতে সংস্কৃতে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। উহ! ডক্টর শ্রীযুক্ত 
নরেজ্্নাথ লাহা মহাশয় তাহুর কলিকাতা ওরিরেটাল পিরিজে প্রকাশ করিতেছেন। 


হী এজ + 





১৭৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


গৃথক্‌ করার এক কারণ হইতে পারে যে, কতকগুপি গ্রন্থ অগঙ্গ, মৈত্রেয়নাথের নিকট পাইয়াছিলেন 
এবং কতকগুলি শ্বীয় প্রতিভাবলে রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইটি প্রভেদ দেখাইবার জন্ত 
তিনি বলিয়াছেন, -পাচখানি মৈত্রেমনাথকৃত এবং তিনখানি অপঙ্গ-কৃত | আঁমরা অসঙ্গের যে 
সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাই, (অভিধর্ম্ম সমুচ্চয়, মহাযানসংগ্রহ) তাহা হইতে মনে হয় 
যে, অদঙ্গ বৃহত গ্রন্থগুণি অল্পের মধ্যে কারিকা আকারে লিখিতে বেশ পটু ছিলেন। ইহা ব্যতীত 
তারনাথের বিবরণ হইতে দেখা যাঁয় যে, তিনি বাল্যকালে প্রজ্ঞা পার মি তা বিশ্ষে ভাবে চর্চা 
করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি যে বৃহত্ প্রজ্ঞাপারমিতাকে কারিকা আকারে পরিণত 
করিতে চেষ্ট। করিবেন, ইহা অগ্ুমান করা যাইতে পারে। এই কারিকা যে কেন মৈত্রেয়নাথকত 
লেখা হইয়াছে, তাহা এই ভাবে ব্যাথা করা যাইতে পাঁরে। ভারতরর্ষের লেখকেরা অনেক সময় সৌজন্য 
দেখাইবার জন্যই হউক বা অন্য কোন বিশ্বাসেই হউক, স্বীয় ইষ্টদেবতার উপরে নিজের লেখা আরোপ 
করিতেন; ইহার কারণ-_তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ইষ্টদেবতার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া পুস্তক 
রুনা করিয়াছেন এবং ইষ্টদেবতার সাহাধ্য ছাড়া» এ পুস্তক রচনা কর! তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল। 
সেই জন্য ইহা! সম্ভব যে, অসঙ্গ কিংবা অসঙ্গের শিষাগণ কারিকাখানি অপজের ইষ্টদেবতার নামে 
আরোপ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, কারিকাখানি যেবোৌধিপত্ব মৈত্রেয়নাথ-কৃত নয়, ইহার 
গক্ষে এইরূপও বলা যাইতে পারে যে, কারিকার প্রারস্তে “ও নমে৷ মৈত্রেযনাথায়” বলা হইয়াছে। 
গ্রন্থকার কখন নিজের উদ্দেশে এইরূপ নমঙ্কার-ম্চক বাক্য লিখিতে পারেন না। সে জন্যও 
অসঙ্গ ও মৈত্রেয়নাথ একই লোক হইবার সন্তবনা। ইহার বিপক্ষে একটি বিশেষ কারণ 
দেখান যাইতে পারে বে, অপঙ্গ-কৃত পুস্তক হইলে, ইহার কোন চীনা অনুবাদ থাকা উচিত 
ছিল। চীনা অনুবাদ না থাকাতেই। এই নৈত্রেঘনাথ, অদঙের পরবর্তী কোন একজন যোগাচার 
শাস্ত্রবিৎ হইতে পারেন । তবে চাবাঁৎস্কির মতে যদি অগঙ্গের সময় ৫ম শতাব্দী ধরা যায়, 
তাহা হইলে চীন! অনুবাদ না থাকার উপর তত আস্থা স্থাপন করা যায় না। সাধারণতঃ 
অসঙ্গের সময় তৃতীয় ব! চতুর্থ শঞবীতে স্থির কর! হয় এবং অসঙ্গের হ্থ ত্র লঙ্কা র প্রভৃতি গ্রন্থের 
চীনা অন্ুবাদও পাওয়া যায়। সেই জন্ত আরও কিছু নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত ন! হওয়া পর্য্যন্ত এই 
মৈত্রেয়নাথ যে কে, সে সম্বন্ধে আমর! নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না। 

১৯২৮ শ্রীষ্টান্বে 2. 1. পত্রিকাতে (পূ ২১৫) জীপানী অধ্যাপক উই অনেক প্পরমাণ-পঞ্জী 
দেখাইয় বলিয়াছেন যে, মৈত্রেয় নামে একজন স্পণ্ডিত চতুর্থ শতাবীতে অধোধ্যায় বাস করিতেন। 
তিনি অদঙ্গকে মহাযান ধর্মে শিক্ষা দিতেন। অধ্যাপক উই-এর মতে, নাগাঞ্জুন যেমন মাধ্যমিক 
পদ্থার প্রবর্তক, এই মৈত্রেয় সেইরূপ যোগাগর পদ্থার প্রবর্তক ছিলেন। 


অভিসময়ালঙ্কারকারিক! ১৭৭ 


কারিকার প্রতিপাদ্য বিষয় 

যোগাচার ধর্দের সারতত্ব প্রকাশ করা কারিকারমূল উদ্দেশ্ত এবং প্রজ্ঞাপারমিতা ও 
কারিকা যে এক, তাহা দেখাইবার প্রধান উদ্দেশ্ত হইতেছে এই যে, যোগাচার ধর্ের গ্রবর্তক স্বয়ং 
বুদ্ধদেব এবং এই ধর্ম তাহার শিষ্যগণ্রবন্তিত নহে) কাৰণ প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধদেবেরই 
মুখনিঃস্থত। 

যোগাচারপন্থীদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধদেব প্রণমে হীনযান ধর্ম প্রচার করেন। 
কিন্তু মাধ্যমিকপন্থীদের মতানুলারে তিনি প্রথমে মহাযান ধর্ম প্রসার করেন; তাহার ফলে, আমরা 
প্রজ্ঞপা রমিতান্ত্রাি পাই; এবং সর্বশেষে যোগচারপন্থীদের বিজ্ঞানবাদ প্রচার করেন। ইহ! 
প্রজ্ঞ। পার মি তার মধ্যে নিহিত থাকিলেও যোগচারপন্থীরূই কেবল উহার মর্ম উদঘাটন করিতে 
পারিয়্ছেন। সেজন্য প্রজ্ঞাপারমিতাতে যে কিকি বিষর লিপিবদ্ধ হইয়ছে এবং তাহা যে 
মম্পূর্ণ যোগাচার মতানুযায়ী, তাহাই এই কাঁরিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে । কা রিকা অনুপারে। 
প্রজা পার মি তার প্রতিপাদ্য বিষয় আটটি) যথা,_(১) সর্বাকারজ্ঞ তা, (২) মার্গজ্তা, (৩) সর্বজ্ঞতা, 
(8) সর্বাকারাভিসংবোধ, (৫) মৃদ্ধাভিলময়, (৬) অন্নপূর্বাভিনময়, (৭) একক্ষণাতিসংবোধ এবং 
(৮) ধমকাঁয়। এই কাঁরিকাতে এইরূপ আটটি নামকরণ করার পর্হ ১৩টি শ্লোকে এই বিষয় 
কয়টি অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । তাহার পর কারি কার প্রারস্ত। ইহাতে যোগাচার ধর্শের 
প্রায় সমস্ত বিষযই উল্লিখিত হইগ্ছে, অর্থাৎ অপঙ্গের হুত্রালঙ্কারে বা বস্ুবন্ধুর 
বিজ্ঞ প্তিমাত্রতার যত কিছু বিষর আমরা জানিতে পারি, সেই সমন্তেরই আভান ইহাতে পাওয়া 
যায়। ইহা! ব্যাখ্যা করিতে গেলে, সমস্ত যোগাচারণাস্ত্র আসিয়া পড়ে এবং সেই জন্যই এতগুলি 
বিশাল টীকা এই ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। এখানে দেই জন্য কা রি কার অধ্যায়গুপি যাহাতে 
বুঝা যায়, এইরূপ বিবরণ দিয় আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। 

প্রথম অধ্যায় সর্বাকারজ্ঞতা-বিষরক,__ ইহাতে দ্বাবিংশতি প্রকারের বোধিচিন্ত) দশবিধ 
বোধিসত্বাববাদ অর্থাৎ আসক্তিবিহীন হইর! ঝেধিসব্কে কি প্রকারে বোধিসন্বপ্রতিপত্ি। আর্মাসত্ে) 
প্রবেশলাভ, ত্রিরত্ব সেবা, ষড়ভিজ্ঞালাভ ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ) দর্শনমার্গে ও ভাবনামার্গে বোধি- 
সত্ধের ক্রমোন্নতি এবং চতুর্বিধ নির্বেধ-ভাগীর ধর্মপ্রাপ্তি। ধমধাতুর একত্ব, আধার ও প্রতিপত্তি- 
ভেদে, লৌকিক ও লোকোত্তর ধ্াবলম্বন-ভেদে ধমধাতুর বহুত্বঃ বোধিস্বচর্্যার অদাধারণত্ব; 
বোধিদব্বের অতুলনীর পুণ্য্তারাদি; দশতূমির প্রত্যেক ভূমিলাভের জন্ত কি প্রকার গুণ ও 
জ্ঞানসস্তারের প্রয়োজন, এবং সেই সমস্ত গুণের ওজ্ঞানের কি কি প্রতিপক্ষ হইতে পারে, 
এ সমস্ত বিচার; এবং সর্বাশষে দশম ভূমিতে সগ্োধিলাভ ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে । 


১৭৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


দ্বিতীয় অধ্যায় মা্গজ্ঞতা-বিষয়ক,__ চতুরার্য/দত্যের আকার অবশশ্বন করিয়া শ্রাবকদিগের মার্গ 
সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থাৎ স্বন্ধাদির শূন্যতা বা পুরগলশুন্ততা! হৃদয়জম কর!) পুদগলশৃন্ততা ও ধর্শূন্যত। 
মূলতঃ একই ; শ্রাবকযানের মধ্য দিয়া কিরূপে অগ্রথান-গ্রাপ্তি হইতে পারে এবং কেনই বা তিন 
প্রকার যান জগতে প্রচারিত হইরাছে-_-এই সকল বিষয়ের ব্চির; আবকদিগের (শ্রাবক) 
নির্বাণ লাভের অভিলাষ কি প্রকারে বোধিলাভের অভিগাষে পরিণত করা যাইতে পারে 
ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। 


তৃতীয় অধ্যায় সর্ধজ্ঞতা-বিষয়ক,_. এই অধ্যায়ে সর্ববজ্ঞতা লাভের একমীত্র উপাঁয় যে সমতাজ্ঞান-- 
ইহাই উক্ত হইয়াছে । রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্বন্ধাদি ; বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সময্-বিভাগ ) ছয় বা 
দশ পারমিতা; বোধিপক্ষিকধম ইত্যাদি সমস্তই সংবৃতি সত্য। ইহাদের পরমার্থতঃ পৃথক পুথক্‌ 
কোনও অন্তিত্ব নাই। কিন্তু অচিস্ত্য পরমার্থ সত্য উপপন্ধি করিবার জন্ঠ রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্বন্ধাদির 
নিত্যতা, অনিত্যতা, বে!ধিসকচর্য/সমূহ, ছুঃখাদি চত্ুরার্য)সত্য প্রভৃতি এইরূপ নানা ব্ষিয্ন উদ্ভাবনের 
গ্রয়ো্ন হইয়াছে। পরমার্থ সত্য বা শুন্যতা বা তথতা হইতেছে অন্ুৎ্পন্ন, অনিরুদ্ধ, নিশ্রপঞ্চ 
নিনিমিত্ত। জগতের যাহা কিছু বিষয় আমরা জানিতে পারি বা দেখিতে পাই, তাহাদের পরমার্থভঃ 
অনস্তিত্ব বা সমতীজ্ঞানলাভের দ্বারাই এই পরমার্থ সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। ইহাই এ অধ্যায়ের 
প্রতিপাদ্য বিষয়। 


চতুর্থ অধ্যায় সর্বাকারাভিসংবোধ-বিষয়ক,__ 'দর্বজ্ঞতা' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পরমার্থ সত্য 
অন্ধুৎপন্ন, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি ; এবং জাগতিক যাহা কিছু এমন কি, বোধিসত্তচরয্য, বুদ্ধত্বলাভ সমস্তই 
সংবৃতি সত্য। পরমার্থতঃ জাগতিক বস্তূদমূহের পৃথক অস্তিত্ব নাই। তাহ! হইলেও সংসারাবদ্ধ 
অবিদ্যান্ধ জীব জাগতিক সত্য ব্যতীত আর কিছুই জানে না। সেই জন্য তাহাদিগকে পরমার্থ সত্যে 
উপনীত করিতে হইলে, বোধিসত্বের কেবদমাত্র সর্বজ্ঞত্ব লাভ করিলে চলিবে না। সর্বাকারাজ্ঞত্ব 
বা সর্বাকারাভিসংবোধ লাভ করিতে হইবে অর্থাৎ জাগতিক বিষগাদিও শিক্ষা করিতে হইবে। 
এই সর্বাকীরাভিমংবোধ কত প্রকার হইতে পারে, তাহারই তালিকা দেওয়া হইয়াছে । উদাহরণ 
স্বরূপ এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে ।-- 


যোড়শ মার্গ, স্মৃত্যুপস্থান প্রভৃতি ৩৭টি বোধিপক্ষিক ধর্ম, কল্য/ণমিত্র গ্রহণ, বুদ্ধোপাসনা, রূপ- 
বেদনাদিতে অনবস্থান, তথতার ছুরবগাহত্ব, মারশক্তিক্ষয় করার উপায়, সর্বজ্ঞতাধিকারে এবং মার্গজ্ঞতা- 
ধিকারে বর্ণিত জ্ঞানলক্ষণা্ি, প্রমাণ ও নিদর্শনবিহীন তথতীজ্ঞান, লোকানুবর্তনের জন্ত বৌধিসন্বের 
লৌকিক ক্রিয়াসমূহ, বোধিসত্বের ত্রিধান অবলক্বনপূর্র্বক জ্ঞানলাত, বুদ্ধত্বলাভ, ক্লেশসমুহ ও 


অভিসময়ালঙ্কারকারিক। ১৭৯ 


তাহাদের ক্ষয়ের উপায়, বু্ধাদির প্রতি শ্রদ্ধা, বীর্যা, জ্ঞান দানাপি ক্রিয়াসমূহ, স্ৃতি, সমাধি, সমচিতত!দির 
আকার ইত্যাদি । 

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় মূদ্ধাতিনমর 'ও অনুপূর্ক।ভিনময় বিষয়ক,_-এই দুইটি অধ্যায় একই বিষয় 
লইম লিখিত হইয়াছে, নামে ছুইটি। অন্নপূর্বাভিদমর অধ্যয়ে একটি মাত্র শ্লোক 
আছে) এই অধ্যায় দুইটিব বক্তব্য বিষয় হইতেছে,_-বোধিসন্ত্ের চতুরার্য)সত্যঙ্গানে ক্রমোন্নতি 
এবং চরম অবস্থাপ্রাপ্তি। চরম অবস্থাপ্রাপ্তিকে মূদ্ধীভিসময় এবং তাহার ক্রমোন্নতিকে অন্ু- 
পূর্ববাভিসমগ্ধ বলে। দর্শনমার্গ ও ভাঁবনামার্গের দ্বারা এই চরমাবস্থাপ্রাপ্টি লাভ হয়। ভবে 
এই ছুই মার্গে অগ্রদর হইবার সময় বহু বিকল্পের উৎপন্তি হয়। সেই সমস্ত বিকল্প কি 
প্রকারের হইতে পারে এবং সেইগুলি নিগাকরণ করিবার কি কি প্রতিপক্ষ হইতে পারে, 
এ সমস্ত কথিত হইগ্রাছে। তাহা ব্যীত বোধিদন্ব কি কি উপরে পুণ্যর্জন করিতে পারে, 
সমাধিসমূহ পূর্ণ করিতে পারে, জীবের হিতচিন্ত। কি ভাবে করে, ক্রদোনতির সময়ে তাদের 
নৈসর্গিক অবস্থা কি কি হয় এবং চিন্তস্থিতি কখন হয় ইত্যাদি বিষরও কথিত হইয়াছে 

সপ্তম অধ্যার একক্ষণাভিসময় বিষয়ক,_- অনাঅবধম সমূহ লাভ করার পর বোধিনান্ের যখন আর 
কোনরূপ ক্রেশাদি মলিনত। থাকে না, তথন প্রজ্ঞাগারমিতাপ্রস্থত জ্ঞান দ্বারা মনন্ত ধম বে দগ্জে।পম, 
অদ্য, ইহ! একমুহূর্তে হৃদয়ঙম করিতে পারে) ইহা গোগচারপন্থীদের একটি বিশেষ মত) 
ইহাদের মতে পূর্ণজ্ঞানলাঁত একক্ষণে হয়, ক্রমে ক্রমে হয় না। | 

অষ্টম অধ্যায় ধর্মকায় বিষয়ক, সাধারণতঃ বুদ্ধের ত্রিকায়মাত্র আমরা জানি। কিন্ত এ কারিকায় 
চারিটি কায়ের কথা উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধের প্রকৃত কাঁয়কে ইহাতে স্বাভাবিক কাঁর এবং বোধিপক্ষিক 
প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা যে কায় গঠিত, তাহাকে ধর্মমকাঁয় বলা হইন্ছে। বিশ্ববাপী হুম্রকায়কে সাস্তেগিক 
কার বলে। ইহা শ্রাবকের বা সাধরণের দৃষ্টিগোর নহে, উচ্চাবস্থাগ্রাপ্ত বোধিমবরাই কেবল 
এ কায় দেখিতে পান। মহাপুরুষ-লক্ষণান্বিত স্লকা'য়কে নির্মাণকাঁর বলে । ইহাই কেবল সাধারণের 
এবং শ্রাবকদিগের দৃষ্টিগোচর হয় । 


হাইডেলবার্গ (জার্মানি) 
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বৌদ্ধন্যায় 


| ১] 
সুচন। 


যায় বলিতে আমরা সাধারণতঃ মহষি গৌতমের স্তায়দর্শন অথবা গঞ্গেশ, রঘুনাঁথ প্রভৃতি 
মিথিলা ও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের আলোচিত প্রমাণবাদ বুঝির! থাকি; কিন্তু ভারতীয় দর্শনগুনির 
আপোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যার, প্রত্যেক দর্শনেই আপন আপন তত্বপ্রতিপাদনের জন্য 
বিশেষ বিশেষ প্রমাণবাদ অবলগ্থন করা হইয়াছে। প্রমাণের দ্বার! তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, 
এ কথা সকলের অভিমত হইলেও, প্রমাণ বলিতে কি বুঝা যাইবে, প্রমাণ কয়টা ইত্যাদি বিষয় 
লইয়া অনেক মতভেদ রহিয়াছে। প্রণাণবিষমক এইকপ বিভিন্ন আলোচনার ফলে মীমাংদা, বেদাস্ত 
ইত্যাদি প্রত্যেক দর্শনেই অল্লবিস্তর এক একটা স্বতন্ত্র প্রমাণবাঁদ বা 'ন্তা়-এর উদ্ভব হইয়াছে । এই 
প্রদঙগে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রমাণতব্কের অবতারণা ব/তিরেকে দর্শন অপন্পূর্ণ রহিয়। 
যায়। বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যে বৌদ্ধন্যায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা পেই 
বৌদ্ধন্তায়ের কিছু আলোচনা করিব । 

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তদীয় “ভারতীর ন্তাঁয়দর্শনের ইতিহাস” (4 [71360 
০৫ 174191 1:021০, 1921) নামক গ্রন্থে স্তায়শাস্ত্রকে প্রাচীন, মধ্য ও নব্য-_এই তিন ভাগে বিভক্ত 
করিয়া মধ্যভাগে জৈন ও বৌদ্ধ স্যায়ের বিস্তৃত বিবরণ দিগ্নছেন। এইরূপ বিভাগ কতদূর সঙ্গত 
হইয়াছে, তাহা এ ক্ষেত্রে বিচার্য নহে। ত! যাহাই হউক, বৌদ্ধাচার্যদিগের ছ্বারা যে বিশাল স্তাযশাসত্ের 
উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারিলে, ভারতীয় ্ায়দর্শনের ইতিহাসে 
বৌদ্বন্ায়ের স্থান ও উপযোগিতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 

অত্যস্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বৌদ্ধন্তায়বিষয়ক অল্প কয়েকটা মাত্র গ্রন্থ আঁমরা 
মূল সংস্কৃতে পাইতেছি। তিববতী, চীনা ইত্যাদি বিদেশী ভাঁষায় যে ভারতীয় সাহিত্য অন্ুবাদরূপে 
স্থান পাইয়াছে, তাহার মধো স্তাযগ্রস্থের সংখ্যা অল্প নহে। এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণের জন্ত জাপানী পর্ডিত 
সাদাজিরে সুগুইরার চীনা ও জাপানী ভাষায় হিন্দন্তায় (1710৮ 1,0810 25 718581৮60. 1 
০3172. 20৫ 79987, 1990) এবং মহামহোপাধ্যায় সতীশ্চন্ত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুবোক্জি 


বৌদ্ধন্যায় ১৮৬ 


'ভারতীয়স্তায়দর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয়ভাগ ত্রষ্টবা। ১৮৮৯ গ্রীষ্টাবে অধ্যাপক পিটারসন (738601502) 
'যায়বিন্দুটীকা' ও গ্ায়বিনদু” এশিয়াটিক সোদাইটার বির্িওথিকা ইপ্তিকা (31011011608 
11109) নামক সংস্থায় প্রকাশিত করেন। ইহাই বৌক্ন্তায়ের গ্রথম মুদ্রিত পুস্তক। তাহার পর 
অধ্যাপক শ্চেরবাৎমূকি (36০৩/03045)-সম্প। দিত '্তায়বিনুটীকানহিত ্াযবিনদুব তিন্বতী 
অনুবাদ” (১৯০৪) এবং তাহাদেব সংস্কৃত মুল (১৯১৮) বাহির হইঘাছে। তিনি 'ছ্যানবিন্দুটাকাটিগ্নমী'ও 
(১৯০৯) প্রকাশিত করিয়াছেন। মহাঁমহোপাধ্যঘ হবপ্রণাদ শাস্ত্রী মহাশনের সম্পাদিত খ্ঘটা 
বৌদ্ধন্তায় প্রকরণ, (9113000151১ 79৮ 11805) 191০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বঝোদ। 
হইতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শান্্রী মহাশর সম্পাদিত "হ্যায়প্রবেশের তিক্বতী অনুবাদ” (09015%50 
911012] ১119৪, ০. 39, 1927) এবং অধ্যক্ষ প্কুব সম্পাধিত সংস্কৃত মূল (08.01580 
01127021 591195, ত০. 38, 193০) বাহির হইয়াছে । ইহাব পূর্বে বরোদা হইতে প্রকাশিত কম্ল- 
শীলের পঞ্জিকাসহ শান্তরক্ষিতের তিত্বমংগ্রহ (0015%225 0012) 5198, ০, 3০-31, 
1926) নামক গ্রন্থে বৌদ্ধন্তায়ের অনেক বিবর্ণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক ভূচ্চির (1:0০) 'হ্যায়মুখ 
(চীনা হইতে ইংরাজী অনুবাদ ) 18107900৫03 [11561609 পি 1393017191003-]ত 81106) 
৮0]. [. 60. 175 1১06 ৬/911301) 193০, এবং (প্রাগংদিঙআাগ বৌদ্ধন্ত। য় (10-1)1701072 
1300010156 1955 00 1,09310 2010 (01)10052 ১০০1:০০9) 8.6120 01107091 
56103, ০. 49, £929) এই ছুইটী গ্রন্থ বৌদ্ধন্যায়ের আলোচনার পক্ষে বিশেষ উপযেগী হইবে। 
বরোদা হইতে বৌদ্ধন্যায়ের আব9 কয়েকটা গ্রন্থ বাহির হইবার কথা। তথাপি বৌদ্ন্যায়ের 
যাহা হারাইয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় যাহা পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ অনেক কম। 

বর্তমান নৈয়ায়িকেরা বৌদ্বন্তায়ের প্রতি হতাদর হইয়াছেন, কিন্তু নৈয়াফ্িকপ্রবর উদ্দ্যোতকর, 
বাচম্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভষ্ট, শ্রীধর ও উদয়ন বৌদ্ধমত খগ্ডমাবলরে বৌদ্ধন্তায়ে গভীর পাগ্ডিত্যের 
পরিচয় দিয়াছেন। “প্রমণসমুচ্চয়' (সল্প্রতি মহীশূর হইতে আয়েজার মহাশয় প্রমাণ সমুচ্চরের প্রত্যক্ষ 
পরিচ্ছেদ তিৰ্বতী অনুবাদ হইতে সংস্কতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিরাছেন) প্রভৃতি অধুনাবিলুপধ 
বৌদ্বন্ায়গ্রস্থ হইতে বুস্থলে উদ্দেোতকর ও বাচস্পতি বৌদ্ধণত উদ্ধত করিয়াছেন। ধমকীর্তির 
মত উল্লেখ করিবার সময় বাচম্পতি কেবল “কীর্তি'নামে তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন । ইহাতে 
সাঁধারণ্যে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের প্রিদ্ধির এবং বৌদ্ধমতের বছুলপ্রসারেব পরিচর পাওয়া যায়। 
আর জৈন দার্শনিকেরাও বৌদ্ধন্তায়ের চর্চ| করিতেন। ন্যারবিনু ইত্যাদি যে কয়েকটী বৌ্ধস্তায়গ্রস্ 
মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রায় সবগুণি জৈন ভাগারেই রক্ষিত হইয়াছিল। জৈনাচীর্য 
হরিভদ্্র হরি "যায় প্রবেশপঞ্জিকা” এবং মন্লবাদী “ন্যায়বিন্ুটীকা'র উপর টিপ্লণী রুনা! করেন। 
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যে নবান্যায়ের আলোচনায় বাপৃত থাকিয়া আমরা! বৌদ্ধন্তায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, দেই নব- 
্ঠায়ের উপর গৌতমোক্ত স্যায়দর্শন অপেক্ষ। বৌদ্ধন্যাপ্ের প্রভাব কিছু কম নহে। গৌতম তাঁহার 
টায়দর্শনে প্রমাণ-গ্রমেয় আদি ষোড়শ পদার্থের অবতারণ| করিয়াছেন। কিন্তু কেবল মাত্র প্রমাণ- 
পদীর্ঘকেই বৌদ্ধদীর্শনিকগণ তাহাদের হ্যায়শাস্ে স্থান দিয়াছেন, এবং এই প্রমাণপদার্থই নব্য 
নৈয়ায়িকগণের মুখ্য আলোচা বিষর। যে ব্যাপ্তিবাদ অবলম্বন করিয়া নব্য'নৈন্মায়িকদিগের মধ্যে 
হৃলনতিসপ্ম আলোচনা হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখই গৌতমের স্তায়দর্শনে পাওয়া যার না। 
সাধর্য্য এবং বৈধম্য হেতু ও দৃষ্টাস্তের দ্বার! সাধানির্ণয়ের কথ। আছে মাত্র। অথচ বৌদ্ধনৈয়াফিকগণ 
অন্থুপলব্ধি, স্বভাব ও কার্য__এই ত্রিবিধ হেতুর দ্বারা হেহু-সাধ্যের মধ্যে অবিনাভাঁব-সঙ্বন্ধ বা ব্যাপ্ডি- 
নির্ণয়ের কথ! বলিয়া গিয়াছেন। আর ব্যাপ্তি প্রদর্শনের অভাব বা বৈপরীত্য থাকিলে, তাহাদিগের 
মতে অনুমান অনম্বয়, বিপরীতান্যাদি দৃষ্টাস্তাভাসমূলক হইবে (ত্তাক্বিন্দু, ২*১২ ও ৩*১২৭-১২৮, 
১৩৪-১৩৬ )। 

ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তা একটু ঘনীভূত হইবার পর, ন্যায় বা প্রমাণশান্ত্রেব আলোচনার প্রতি 
দৃষ্টি পড়ে । বেদে দার্শনিক আলোচনা কম। উপনিষদের দার্শনিক কথাগুলি অধিকাংশই 
ভাবাত্মক ॥ বিরোধী নোকায়ত সম্প্রদায় যখন বৈদ মিথ্যা, ধর্ম ভিত্তিহীন, আত্মা দেহাতিরিক্ত 
কিছুই নহে ইত্যাদি কথা বলিতে লাগিলেন, তখন বেদপন্থী আত্মবাদী ব্রাঙ্গণের। আঁপনাদের মত 
তর্কযুক্তির অবতারণাদ্ারা স্ুদৃ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে 
মীমাংসা-টায়াদি শাস্ত্রের প্রবর্তন হইল। যজ্জনহ্বন্ধীর অণেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান যুক্তির সাহায্যে 
ব্যাখ্য। করিবার চেষ্টা ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে ত্রক্গবিদ্যা আলোচনার জন্য সমিতি ও 
পরিষদের উল্লেখ রহিয়াছে । উপনিবদে যুক্তির কিছু কিছু স্থান থাকিলেও বিগর দ্বার সকল 
তত্ব গৃহীত হইতে পারে--এ কথা উপনিষৎ বলিতে চান না। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন, "নৈষা তর্কেণ 
মতিরাপনেয়া”--বাদ ব| তর্কের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না । বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যদ্বের 
প্রথম ব্রাঙ্গণে যে গার্্য-মঙ্গাতশক্র-সংবাদ রহিষ্নাছে, শঙ্করের মতে, তর্কবুদ্ধি নিষেধ করা তাহার অন্যতম 
উদ্দেশ্ত ('কেবলতর্কবুদ্ধিনিষেধার্থা চাখ্যারিকা__-“নৈষ! তর্কেণ মতিরাপনেয়া”, পন তর্কশাস্্রদ্ধায়” 
ইততিশ্রতিত্তিভ্যাম্‌। বৃহদারণাকোপনিষণ, শাঙ্করভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ১ম ব্রাহ্মণ ।)। 

আরও লক্ষ্য করিবার বিষর় এই যে, শুতিম্থতি না মানিয়া নিরপেক্ষভাবে তর্কের 
বারা ততবনির্ণর ত্রাক্ষণা সাহিত্যে আদৃত হয় নাই। তর্ক বেদমূলক না হইলে, সে ' 
তর্কের সহায়তায় ধর্ম নির্ণরর হইতে পারে না। মহীভারতে এক তার্কিকের শৃগলযোনি 
লাভের কথা দেখিতে পাই (মহাভারত, শাস্তিপর্্, ১৮০ অধ্যায়)। মন্থুর মতে, হেতুশাস্ত 
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আশ্রয় করিয়া যে ত্রাহ্মণ শ্রুতিম্থৃতির অবমাননা! করিবেন, তাহাকে সাধুরা আপন দল হইতে বাহির 
করিয়! দিবেন । 
যোইবমন্যেত তে মূলে হেতুশান্্রাশ্য়াদ্‌ দ্বিজঃ | 
স সাধুভিব হিছ্ার্ষে নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ 
মনু ২১১। 
বেদকে প্রমাণরূপে ব্রাহ্মণেরা বরাবরই শ্বীকার করিয়া আসিম়্াছেন। অপর পক্ষে কিন্ত 
বৌদ্ধের৷ তাহাদিগের ধর্মকে কোন আগম বা শ্রুতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন 
নাই। তাহাদিগের চিন্তা কাজে কাজেই কিছু বন্ধনমুক্ত হইয়াছিল গালি ত্রিপিটকে বছুস্থলেই 
প্রশ্ন উঠিয়াছে,তিং কিম্স হেতু” “তাহার হেতু কি?” 
বুদ্ধদেব এক জায়গায় ভিক্ষুদিগকে বলিতেছেন, 
তাপাচ্ছেদাচ্চ নিকষাৎ স্তবর্ণমিব পণ্তিতৈঃ। 
পরীক্ষ্য ভিক্ষবে| গ্াহাং মদ্বগে ন তু গৌরবাঁৎ। 
তন্বসংগ্রহ, ৩৫৮৮ 
*বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা যেরূপ স্থুবর্ণকে অগ্নিতথ্র করিয়া» ছেদন করিয়া এবং নিকষ ্রস্তরে পরীক্ষা 
করিরা গ্রহণ করিগ্জা থাকেন, হে ভিক্ষুগণ, আমার বাক্যকেও সেইরূপ পরীক্ষা দ্বার গ্রহণ করিও, 
আমার গ্রাতি গৌরববশতঃ গ্রহণ করিও ন|।৮ ব্রাঙ্গণ্য নত খণ্ডন করিবার জন্য বৌদ্ধপিগকে 
অনেক তর্কবুক্তির আঁশ্রর লইতে হইগাছে। এইবপ নানাকারণে প্রমাণশান্ত্ের উপর বৌদ্ধাচার্মনিগের 
দৃষ্টি পড়ে এবং তাহাদিগের দ্বারা গ্রমাণশাস্ত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়। 


| ২] 
বোদ্বন্যায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস * 
বৌদ্ধসাহিত্যকে মোটামুটী ছুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে) প্রথম, পালি বৌদ্ধসাছিত্য এবং 


দ্বিতীয়, সংস্কৃত বৌদ্ধসহিত্য। পাঁলি বৌদ্ধদাহিত্যে স্ঠায়বিষয়ক কোন গ্রন্থ এতাবৎ পাওয়া যায় 
নাই; কিন্তু তিক্ষুদিগের বিচারপদ্ধতির যে উল্লেথ রহিয়াছে, তাহাতে অনুমানাদির ব্যবহার দেখিতে 





* সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা, ২১শ ও ২২শ ভাগ, “বৌদ্ধ প্রবন্ধ ত্রষব্য 
২৪ 
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পাওয়া যাঁয়। স্পঠতঃ স্ভায়ের আলোচনা ন! থাকিলেও স্যায়সদ্ধা্তগুলি পালি বৌদ্ধসাহিত্যেব 
যুগে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল না। কনিষ্ষের (গ্রীষ্টীর প্রথম শতক) সময় হইতে সংস্কৃত 
ভাষায় বৌদ্ধধর্ম িখিত হইতে লাগিল। দেই সময়ে মহাধান মাধ্যমিক ও যোঁগাচার এই দুই 
সম্প্রদায়ে, এবং প্রণীনপন্থী হীনযানের বিভিন্নশাখা সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক--এই ছুই প্রধান 
সম্পরদায়ে বিভক্ত হওয়ায় চারিটী নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। ন্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার জন্ত ইহারা 
সকলেই তর্কযুক্তির আশ্র্ন লইতে লাগিলেন এবং এই কারণে তীহারা বিশেষ করিয়া স্তায়ান্থশীলনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

দিউনাগের পূর্বে নাগাজুনাদি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ গৌতমোক্ত পদ্ধতি অন্ুদরণ করিয়া 
তর্ককৌশল, হেত্বাভাদ, জাতি, নিথহস্থান ইত্যাদির আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। নাগাজুনের 
“উপায়-কৌশল-হৃদয়-শান্্র (অধ্যাপক তুচ্চির মতে উপায়হৃদয় ; 210-1)1710225, 13000191509 
017 10210 0. %1) বাদবিধি ব্যাখ্ানের জন্য রচিত হইয়াছিল । মৈত্রেয়। অদজ ও বন্থবন্ধু 
যারসর্চার কিছু উৎকর্ষ সাধন করিলেও প্রধানতঃ নাগজু নের পথে চলিতে লাগিলেন । তাহার পৰ 
দিউজাগ ন্যার-আঁপোচনার এক নূতন যুগ আনয়ন করেন। তিনি প্রত্যক্ষা্দ প্রথণের স্বরূপ, 
তাহাদের বিষয়, ইত্যাদি ছুরূহ দার্শনিক অলোচনার অবতাঁরণ| করিয়াছেন। এ দিকে তিনি আবার 
গৌতম, বাতস্যায়ন!দি ব্রাহ্মণ্য দার্শনিকগণের মত খণ্ডন করিলেন । তাঁহার ফলে উদ্দ্যোতকর, কুখারিন 
ইত্য|দি পণ্ডিতের! নৃতন করিয়া ব্রাহ্ম্য দর্শন ও স্যায়ের অলোঁচনার প্রবৃত্ত হইলেন। 

দিঙরাগের পরবর্তী শৈরা্িকগণের মধ্যে ধর্মকীর্তির নান দমধিকভাঁবে উল্লেখযোগ্য | তিনি 
গ্রধানতঃ দিউতরীগের অন্গপরণ করিলেও কয়েকটা বিষয়ে দিউঅগের মতের বিরোধী কথাও 
বল্িয্ছেন। দিউআাগের স্বীকৃত বিরুদ্ধাব্যভিচারী হেত্বাভাস ধমকীর্তির অভিমত নহে (ত্ায়বিন্দুঃ 
৩.১১২--১২১)) বাস্তায়নের উপর দিঙআাগাদির দূষণ দেখিয়া উদ্দ্যোতকর যেরাপ স্টায়বার্তিক 
লিখিয়াছিলেন, দিউগাগের উপর উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির দুধণ দেখিয়া ধম কীর্তি সেইরূপ প্রমাণসমুচ্চয়ের 
অবলঙ্নে প্রমাণঝার্তিককারিকা রচনা করেন। দিউবাঁগ ও ধমকীর্তির পর যে সকল বৌদ্ধ নৈয়ায়িক 
আপিয়াছিলেন, তীহারা অনেকেই দিউআাগের ব! ধমকীন্তির কোন গ্রন্থের টীকা! বা! অনুটীক! লিখিয়াছেন। 
না হয় তঁহাদিগের প্রদশিত পথে গ্ঠায়প্রকরণ” রচনা করিয়াছেন। তবে নূতন কথা একেবারে যে 
না আসিয়াছে এমন নহে। অন্তবর্ঠাপ্তি (দৃষ্টান্তের অপেক্ষা না রাখিয়া পক্ষেই হেতুও সাধ্যের ব্যাপ্তি 
নিশ্চয়) এবং পঞ্চকারণীর ( পাঁচবার উপলব্ধি ও অস্ুপলবির দ্বারা কার্য-কারণ-নির্ণয় ) কোন উল্লেখ 
গ্রমাণসমুচ্চয়ে ঝা ন্তায়বিন্দুতে নাই। দিঙবাগ ও ধ্মকীর্তির পরবর্তী বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের! ইহা! লইয়া 
বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন (অস্তব্ঠাপ্তি সমর্থন__রতাকরপাদ, 91% 9001719 1558 


বৌদ্ধ্যায় ১৮৫ 


[100 এর শেষ গ্রন্থ; কার্যকারণভাবপিদ্ধি--জানভ্রীমিত, মুল সংস্কৃত পাওয়া যায় নাই,তিব্বতী 
অনুবাদ রহিয়াছে )। বস্থুবন্ধু দ্বি-অবএব (প্রতিজ্ঞ! ও হেতু ) অনুমানের কথা বনিয়াছেন, ইহাতে 
অন্তবপ্তির কিছু ইঙ্গিত থাকিলেও (11501 ০6 [001 [.0810 : পৃ ২৬৮, পাদটাকা, ২) 
বিষয়টা তাহার সময় তাল করিমা আলোচিত হয় নাই, নতুবা ন্যায়বিন্দুপ্রভৃতিতে উক্ত মতের 
উল্লেখ নিশ্চর দেখিতে পাওয়| যাইত। ধর্মকীত্তির পর শান্তরক্ষিত, ধর্মোত্তর, অর্চট, জিতারি ইত্যাদি 
বৌদ্ধ নৈয়ারিকগণের আবির্ভাব হয়। এইবপে গ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক অবধি বৌদ্ধন্যায়ের চর্চ। ও 
বৌদ্ধন্যায়বিষরক গ্রস্থরচন| হইতে লাগিল । তাঁহার পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধমে'র অবনতির সঙ্গে 
সঙ্গে বৌদ্ধন্যায়ের আলোচন।ও বাধা প্রা্থ হয়। এদিকে আবার ব্রাহ্মণাধমের অভ্যুদয়ে ব্রাঙ্মণ্যন্যায়ের 
আলেচিন| পুনরায় আরম্ত হইল | সেই সময় হইতে প্রাচীন ক্রান্গণ্যন্যায় বৌদ্ধন্যায়ের সহিত মিলিত 
ও তাহার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়, এবং নবান্যানেব স্বত্রপাত হয় । 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উরেখযোগ্য বিষ এই যে, বৌদ্ধন্ঠায়ের সহিত বঙ্গদেশের কিছু সংশ্রব 
রহিয়াছে । বৌদ্ধ নৈয়ারিকদিগের মধ্যে শীলভদ্র, শীস্তরক্ষিত প্রভৃতি কেহ কেহ বঙ্গদেশী় 
ছিলেন। বৌদ্ধন্া্বের কয়েকটা গ্রন্থ € মহামহোঁপাধ্যায় হর প্রণাদ শাস্তীর সম্পাদিত ছয়টা বৌদ্ধস্তায 
প্রকরণ_-১. অপোহদিদ্ধি, ২-৩. ক্ষণভঙ্গপিদ্ধিত ৪. অবয়বিনিরাকরণ, ৫. সামাহ্যদূষণপিক্প্রদারিতা, 
ও ৬. অন্তব্াপ্তিসমর্থন এবং এপিরাটিক সোসাইটীতে রক্ষিত গভর্ণমেন্ট মংগ্রহতৃক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ 
সমূহের মধ্যে ১০৭৪৬ সংখ্যক অসম্পূর্ণ হস্তলিথিত গ্রন্থ) গ্রী্ীয় দ্বাদশ শতকের প্রাচীন বঙ্গীয় 
অক্ষরে লিখিত পাওয়া গিয়াছে। 


| ৩] 
বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধন্ায় 


এখন বোৌদ্ধন্তায়ের প্রমণাঁদি তত্বগুণি বুঝিবার চেষ্টা কর! যাক। প্রমাণের আলোচনা করিতে 
গেলে, প্রমাতা ও প্রমেয়ের কথা! আপিয় পড়ে । প্রমতা ব্তিরেকে কে জান লাভ করিবে? আর 
প্রমেয় বাতিরেকে কোন্‌ বিষয়েরই বা জান হইবে? কাঁজেই বৌদ্দদিগের প্রমাণ আলোচনার পূর্বে 
তাহারা প্রমাতা ও প্রমেয় সম্বন্ধে কি বলিতে চান, তাহা! জানা দরকার । ক্রাঙ্ষণ্যদার্শনিকগণ আম্মাকে 
প্রমাতা বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধদিগের মতে জ্ঞান-্খাঁদির আধারভৃত আম্মা বলিয়া কোন 
স্থির পৃথক্‌ পদার্থ নাই; জ্ঞান মাত্রেই ন্বপ্রকাশ ও স্বসংবেদ)__-অতিরিক্ত ভ্ঞাতার অপেক্ষা করে না। 
প্রমেয় সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিশেষ বৈমত্য রহিয়াছে । কেহ বলেন, প্রনাণ নাই, প্রমের নাই, 
প্রমিতি নাই, কিছুই নাই; তাঁহার! শৃন্তবাদী মাধ্যনিক। কেহ বলেন,_প্রনে্স বস্ততঃ কিছুই নাই; 


১৮৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


স্তানই একমাত্র স। “অনাদি বাঁনা বশতঃ জ্ঞান নানা আকারের হইয়া থাকে এবং 
তাহাতে মনে হয় প্রমেয় বন্ত--বহিরর্থ রহিয়াছে । হ্হারা হইলেন যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী। 
কাহারও মতে, বাহা৫থ রহিয়াছে__জ্ানের দ্বারা জ্ঞেয়ের অনুমান হয়। প্রমেয় সৎ, কিন্ত 
অন্ভমানের ছ্বারা জ্ঞেয়। ইহারা হইলেন সৌত্রাস্তিক। আবার এক দল বলেন, বাহার্থ 
অন্ুমান্গম্--এ কথা বলিলে, প্রত্যক্ষগম্যব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাব বশতঃ অনুমান অসম্ভব হইয়া 
পড়ে। তাই তীহাদের মতে বহিরর্থ রহিয়াছে এবং তাহার প্রত্যক্ষ হয়, অনুমানও হয়। ইহারা 
হইলেন বৈভাষিক। 

পৌত্রাস্তিক ও বৈভাধিক মতের দিক্‌ হইতে প্রমাণাদি আলোচনার পক্ষে ততটা বাঁধা নাই। কিন্ত 
মাধ্যমিক ও যোগাঁচারমতে বহিরর্ঘ অস্বীকার করিলে, প্রমাণাদির কোন স্থান থাকে না। অথচ কেহই 
দৈনন্দিন জীবনে বহিরর্৫থ ও প্রমাণাদির ব্যবহার না করিয়া পারে না। আর পরমতদুষণ এবং শ্থমত- 
স্থাপনের জন্য মাধ্যমিক ও যোগাচার উভয়কেই প্রমাণাদির শরণ লইতে হইয়াছে । এই কারণে তীহারা 
দ্বিবিধ সত্য হ্বীকার করিয়াছেন_-প্রথম পরমার্থ-সত্য, দ্বিতীয় সংবৃতি-সত্য। পরমার্থসত্যের 
দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে. প্রমাণ-প্রমেয় কিছুই থাকে না। তবে সংবৃতি'দত্যের দিক্‌ দিয়া আমরা 
গ্রমাণপ্রমেয়াদি ব্যবহার করিয়া থাকি । 


“দ্ধে সত্যে সমুপাশরিত্) বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা | 
লোকসংবুতিসত্যং চ সত্যং চ পরমীর্থতঃ 1” 
মাধ্মিককারিকা, ২৪।৮। 
ুদ্ধগণ বিবিধ সত্যকে লক্ষ্য করিয়া ধর্মেপদেশ দিয়াছেন। একটী লোকসংবৃতি সত) 
অপরটা পরমার্থ সত্য।" 
চন্ত্রকীর্তি টীকায় 'নংবৃতির' এক অর্থ করিয়াছেন -মভিধান ( নাম) ও অভিধের় (নামী) জান 
ও জ্রে ইত্যাকার পোৌঁক-ব্যবহার যাহার দ্বারা! সম্ভব হপ।-_ 
“তথ বা সংবৃতিঃ সংকেতো৷ গোকব্যবহার ইত্যর্থঃ। স চাভিধানাভিধেরজ্ঞানজেয়াদিলক্ষণঠ 1” 
শঙ্বরাচার্ঘয শ্ীয ব্র্মনত্রভাযোর উপক্রমণিকায় ইহারই অনুরূপ কথ! বলিয়া গিয়াছেন,-_ 
“তমেতমবিদ।খ্যমাত্মানাত্মনোরিভরেতরাধ্যাসং পুরস্কত্য সর্বে প্রমাণ গ্রমেযব্যবহারা লৌকিকা 
'বৈদিকাশ্চ গ্রবৃদ্তাঃ। 
মাধ্যমিকের! বলেন, আমাদের নিগ্ধেদের কোন পক্ষ নাই। বিপক্ষের হ্বীকৃত প্রমাণাদি দ্বারা 
তাহাদের পক্ষে দৌষ প্রদর্শন করাই আমাদের অভিগ্রেত। 


বৌদ্ধন্ায় ১৮৭ 


যোগাচারী দিউআাগের মতে,- 
"সর্ব এবানমানাসুমে়বাবহারো বুদ্ধাকঢ়েন ধর্মবিনির্ণয়েন ন বহিঃ সতাম অপেক্ষতে |» 
(পার্থনারথি মিশ্র ন্যায়রতাকর, শ্লৌকবার্ডিক__-নিরালম্বনবাঁদ, ১৬৭-১৬৮ ) 

অন্ুমান-অনুমেয়-ব্যবহার ধর্মধরি-সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। এই ধর্মবসিসন্বদ্ধ কলিত) ইহার 
বন্ততঃ থাকার কোন আবশ্ঠকতা নাই। 

যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধই ন্যায় আলোচনার ক্ষেতে নামিয়াছেন। এখন সাধারণভাবে 
দিউনাগ ও তাঁহার পরবর্তী বৌদ্ধনৈয়ারিকগণের অভিমত প্রমাণবাদ এবং প্রমাণের দুই ভেদ 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান সম্বন্ধে কিছু আলোচনার চেষ্ট! করিব (ন্যায়বিন্দুটাকাসহ ন্যাধবিন্দু ও ন্যায়- 
বিন্দুটাকাটিগ্গী (731১. 30001০8), পঞ্জিকাপহ তন্বসংগ্রহ (020180. 01100081 91199), 
গুণরত্বের টাকা সহিত ষড়দর্শনসমুচ্চম (81. 10102) _বৌদ্ধদর্শন, সর্বদর্শনসংগ্রহ__বৌদ্ধদর্শন। 
প্রধানতঃ 'এই কয়েকটী অবল্নে পরবর্তী বিবরণ প্রদত্ত হইল )। 


[ ৪ ] 
প্রমাণবাদ 


গৌতম প্রমাণ, প্রমেয় প্রহৃতি ঘোঁড়ণ পদার্থের তবজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়পলাভের হেতু বলিয়াছেন । 
নিঃশ্রেয়লাভের উপযোগী বলিয়! তাঁহার দর্শনে প্রমণ আলোচনার স্থান হইয়াছে। বৌদ্ধাচার্য ধর্ম 
কান্তির মতে প্রমাণ সমুদয় পুরুযার্থসিদ্ধির হেতুভূত। মান্য যাহা কিছু গ্রহণ করে, বা ত্যাগ করে, 
তাহা তাল রকমে ন! জানিয়৷ করিতে পারে না । এই ভাল করিয়া! জানা বা সম্যগ্‌ জানকে প্রমাণ 
বলে। ত্যাজ্য বন্তর ত্যাগ আর গ্রহ বস্তর গ্রহণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছে বলিয়া বৌদ্ধাচার্যেরা 
প্রমাণ'আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেবলমাত্র নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভের জন্য নহে | 
“সম্যগঞ্ঞানপুবিকা! সর্বপুরুষার্থসিদ্ধিরিতি তদ্ব্যাথ্যায়তে ॥ 
ন্যায়বিন্দুঃ ১১ 
প্রমাণ ঝলিতে কি বুঝায়--ইছা অইয়া অনেক মততেদ রহিয়াছে । বৌদ্ধদিগের মতে প্রমাণ জ্ঞান- 
শ্বরপ) অচেতন ইঞ্জিয়াদি প্রমাণ হইতে পারে না। তাহারা বলেন, প্রমাণ অবিসংবাদক জ্ঞান-- 
কোন বস্তর সন্বদ্ধে ধেরূপ জন হয়, যদি সেইরূপে বস্তটীকে পাওয়া যায়) তবেই তাহা প্রমাণ। বস্তর 
জান ও বস্তর প্রপ্তি--'এই ছু'এর মধ্যে কোন অপামগ্রস্ত বা বিসংবাদ না থাকিলে এ বন্তর জান 
অধিসংবাদক বা প্রমাণ। 


১৮৮ ্‌ হরপ্রসাঁদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


আমরা প্রথমে কোন বস্ত সম্বন্ধে ইঞ্জিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাঁ অনুমানের দ্বারা পরোক্ষ জান 
লাভ করি ( উপদর্শন ), তাঁর পর এ বস্তটী পাইবাঁর জন্য আমাদের প্রেরণা প্রবর্তনা হয় (প্রবর্তন ) 
এবং পরে এ বস্তটী প্রাপ্ত হই ( প্রাপণ )। একটা বন্তর প্রথম জ্ঞান লাভের সময় হইতে উতর প্রা 
পর্য্যন্ত জ্ঞানের তিনটী রূপ পাইলাম । প্রথম হইল উপদর্শক, দ্বিতীয় প্রবর্তক এবং তৃতীয় প্রাপক। 
এই তিনটী বিভিন্ন জ্ঞান নহে, পরন্ত একই জ্ঞানের তিনটা অবস্থা। কোন বস্তর যথার্থ উপদর্শন 
হইলেই প্রবর্তন হয় এবং প্রবর্তন হইতে প্রাপ্তি হয়। উপদর্শন, প্রবর্তন ও প্রাপণ এই তিনটীরই 
বিষয় এক। কাঁজেই উপদর্শক বগিতে প্রবত্ক, আর প্রবর্তক বলিতে প্রাপক জ্ঞানকে বুঝাইবে। 
যে পুরুষের জ্ঞ!ন হয়, সেই পুকষকে হস্তে ধারণ করিয়া জ্ঞান অর্গপ্রপ্তির জন্য প্রবতিত করে না। 
পরন্ধ জ্ঞানের বিষগীভূত অর্থকে প্রদর্শন করাইয়া প্রবর্তন ও প্রাপণের যোগ্য করে বলিয়া জ্ঞান 
প্রবর্তক ও গ্রাপক হয়। উপদর্শক জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপক হয় না, প্রাপকের যোগ্যতা বা শক্তি 
তাহার থাকে। প্রাপণশক্তিই প্রাপকত্ব এবং তাহাই প্রামাণ্য । 

মীচিকায় জল-জ্ঞান প্রমাণ নহে, কারণ জলের উপদর্শনের পর তাহার প্রাপ্তি হয় না; উপদর্শন ও 
প্রাপণের মধ্যে বিসংবাদ হইল। কাঁজেই এই জল-জ্ঞান বিসংবাদক-_অপ্রমাণ | শুরু-শঙ্ঘে গীত- 
জ্ঞানও অপ্রমাণ; শঙ্ঘের উপদর্শন ও প্রাপণ উয়ই সম্ভব হইলেও, শুক্ুরূপে যাহার উপদর্শন হওয়া 
উচিত ছিল, পীতরূপে তাহার উপদর্শন হইছে; উহা ভ্রান্ত জ্ঞান_অপ্রমাণ। এইন্ূপ এক বিশিষ্ট 
দেশ বা কালসন্বন্ধী জ্ঞান, অন্য দেশ ব| কালদন্বন্ধী জ্ঞানের প্রতি প্রমাণ হয় না। 

প্রমাণের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই ধে, প্রমাণ অগৃহীতগ্রাহী হইবে। যাহা,পুরে জানা যায় নাই, 
তাহার জ্ঞান হইলে প্রমাণ হইবে, নতুবা নহে। তাই স্মতির প্রামাণ্য নাই। জিতারি তদীয 
'বালাবতার-তর্ক' ( ব্যিদ্‌ গজুগ "ই তোঁগ২গে) মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী অনুবাদ 
রহিয়াছে ।) নামক গ্রন্থে প্রমাণের লক্ষণ করিয়াছেন,-- 

হিতাহিতপ্রাপ্িপ্রহাণহেতুঃ প্রমাণম্‌ ইতি ।"*" 
প্রমাণম্‌ অবিসংবাদকং জ্ঞানম্‌ অগৃহীতগ্রাহি চ1*** 

অবিদংবাঁদকবচনেন বিদংবাদকং মরীচিকায়াং জলগ্রহণম্‌ ইত্/!দি নিরম্তম। জ্ঞানবচনেন 
অচেতনম্‌ ইন্দিয়াদি নিরম্তম। অগৃহীতগ্রাহিবচনেন গৃহীতগ্থাহিণী স্মতিনিরস্তা | 

স্ফন্‌ প দঙ, মি ফন্‌ প খোব.প দউ,ম্পোউ,ব'ই গর ছন্দ ম শেস্‌, ব্য বও |", 

ছ'দ্‌ মনি বু, ব মেদ্‌ প চন্‌ গ্যি শেস্‌ প ম ব্জ্-উ২অঙ২১জি-ন্‌ প ওদ্‌ দো।'** 

বসু,বমেদ্‌ প চন্‌ ম্মোস্‌ পদ্‌ নি সু) বর ব্যেদ পই ন্বিগ, গ্, ল ছুরু জিন্‌ পল সোগজ্প 
বললো । শেদ্‌পস্মেস্‌পস্‌নি শেস্‌পম ইন্‌ প'ই দবঙও পো লসোগ পবঞজল্লো। ম 


বৌদ্ধন্যায় ১৮৯ 


বন্সঙ২,জিন্‌ পস্‌ নি গংজউবর্‌ "জিন্‌ পই দ্রনপ বল্‌ লো। ( তাঞচুর, ম্দো। সে. ৩৫৯৭১ 
এবং ৬-৭ )| 
“প্রমাণ হিতবিষয়ের প্রাপ্তি এবং অহিতব্ষিয়ের ত্যাগের হেতুভৃত। প্রমাণ অবিসংবাদক 
জ্ঞান এবং তাহা অগৃহীতগ্রাহী। প্রমাণকে অবিদংবাদক বলায় মরীচিকায় জল-জ্ঞান ইত্যাদি 
বিসংবাদক জ্ঞান নিরস্ত হইল। জ্ঞান বলায়, অচেতন ইন্দরিয়াদি নিরস্ত হইল। আর অগৃহীতগ্রাহী 
বলায় স্মৃতি নিরম্ত হইল।” 
প্রমাণের দ্বারা যাহ! ভাল (হিত ) তাহার গ্রহণ, আর যাহা মন্দ ( অহিত ) তাহার ত্যাগ করা হয়। 
থে মকল পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষশ্রীভূত হয়, তাহদের কতকগুপি আর কতকগুণি ত্যাঙ্য। 
যে সকল বস্তু সম্বন্ধে আমরা উদাসীন--গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না, আর তি [গ করিতেও ইচ্ছা করি 
না, অর্থাৎ, যাহারা উপেক্ষণীয়, সেগুলি গ্রাহ নহে বলিয়া ত্যাজ্যের অস্তভূ্ত হইবে ( উপেক্ষণীয়ো 
হান্পাদেরত্বাদ্ধেয় এব-ন্যায়বিনদুঃ পৃ ৪*২৪)। কাজেই প্রমাণের দ্বারা সকন পদার্থের জ্ঞানলাভ 
হইতে পারে এবং তাহার পর গ্রাহ্য বা থিতের গ্রহণ (প্রাপ্তি) এবং ত্াজ্য বা অহিতের ত্যাগ ( প্রহীণ) 
হয়। প্রমণের অবিদংবাঁদকত্ব ও অগৃহীতগ্রহিত্ব পুরে আলোচন! করিয়াছি। 
দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা লইয়া নানা! মতভেদ রহিনাছে। কেহ বলেন প্রমাণ একটা, 
কেহ ছুইটী, কেহ তিনটী ইত্যাদি ক্রমে আটটা অবধি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে । বৌদ্ধদিগের 
মতে প্রমাণ দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষ 'ও অনুমান। জগতে যাহ! কিছু জানিবার আছে ( প্রমের ) তৎ্সমূদায় 
হয় প্রত্যক্ষ, ন৷ হয় পরোক্ষ । প্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষ প্রথণের দ্বারা জানা যাঁয় এবং পরোক্ষ বিষয় 
অন্ুমান-প্রমাণের দ্বারা জানা যায়। 
“ন প্রত্যক্ষাপরোক্ষাভ্যাং মেয়স্তান্যস্ত সম্ভব | 
ত্মাৎ প্রমেয়দিত্বেন প্রমাণদ্ধিত্বমিষযতে 1” 
ষড় দর্শনসমুচ্চয়, পৃ ৩৮ 
দিওঝাঁগ বলিয়াছেন, 
৭প্রত্ক্ষমনুমানগ্গ প্রমাণং হি দ্বিলক্ষণম্‌। 
প্রমেয়ং তত্র সিদ্ধং হি ন প্রমাণাস্তরং ভবেৎ।” 
প্রমাণসমুচ্চয়। 111960915 ০£ [00191 10010) 
পৃ ২৭৭, পাদটাকা | 
গ্রমাণসমুচ্চয়ে ও তন্বসংগ্রহে (প্রমাণাস্তর পরীক্ষা, পূ ৪৩৩-৪৮৫) প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
বাতীত উপমানাদি অন্য প্রমাণের খণ্ডন রহিয়াছে। 


১৯৩ হুরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য থে, দিও নাগের পূর্ববর্তী মাধ্যমিক নৈয়ায়িকগণ ব্রা্মণা, 
নৈয়ায়িকদিগের পথে অগ্দরণ করিয়া চারিটা প্রমাণ স্বীকার করিতেন এবং দিঙব্রাগের পরও কোন 


কোন যোগাচার গৈযা়িক প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই তিনটা প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন 
(51০-00180552 390105% 06240 00. 1:0219 0. ২1১6 0,1)1 


[৫] 
প্রত্যক্ষ 


আমার সম্মুথে একটা ঘট রহিাছে, চক্ষু দ্বারা দেখিলাম, ঘটবিষয়ক জ্ঞান জন্সিল। ইহাই হইল 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। ঘটটার আকৃতি ও বর্ণ বস্ততঃ যেরূপ, দেইরূপেই যদি তাহার প্রত্যক্ষ হয়, তবেই 
প্রত্যক্ষ অত্রাস্ত হইবে। কামলাদি গীড়া নিবন্ধন শুক্র ঘটকে গীত দেখিলে প্রত্যক্ষ অভ্রাস্ত হইবে না । ঘটের 
আকার, অবস্থানাদির জ্ঞানে কোনরূপ বৈপরীত্য থাকিলে, তাহ! যথার্থ প্রত্যক্ষ হয় না। এখন, প্রত্যক্ষরূপ 
এই যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহার বিশেষ কারণ কি? ন্যান্নের পরিভাষ| ব্যবহার করিলে, প্র্নটী ঈীড়ায় 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাহাকে বলে? সাধারণতঃ মনে হইবে, চক্ষু দ্বার! ঘট দেখিলাম, চক্ষুই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
বিশেষ কারণ-- প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৌদ্ধ নৈয়ািকদিগের মত একেবারে বিভিন্ন । অচেতন ইন্দিয়াদি 
তাহাদিগের মতে প্রনাণ হইতে পারে না। তাহারা বলেন, ঘটের সহিত চক্ষুর সংযোগ হওয়ায় 
ঘটাকাঁর এক বিজ্ঞান (চিত্ত ) উৎপন্ন হগ্, এবং সেই বিজ্ঞান, পটাদিব্ষদ্বক পটাকারাদি বিজ্ঞান 
হুইতে আপনাকে পৃথক্‌ করিয়া ঘটঝোধ জন্মাইরা দেয় | ঘটাকার বিজ্ঞানটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং 
ঘটাকারবিজ্ঞানোৎপর্ন ঘটবোৌধটী প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল। 

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ এই, *পরত্যক্ষং কল্পনাপোম্‌ অভ্াস্তম্” (নায়বিদু) _ 
প্রত্যক্ষ কল্পনাপোচছ্চ অর্থাৎ নির্বিকল্নক এবং অন্রাস্ত জ্ঞান। কোন বস্তর বাচকশবের (নামের) 
সহিত তাহার যদি জ্ঞান হম, তাঁহা হইলে সেই জ্ঞানকে কল্পনা বলে। কল্পনা যথার্থ জ্ঞান নহে, 
কারণ, তাহা অসদর্থ হইতে উৎপন্ন। সম্মুখে একটা ঘট দেখিয়। পূর্বদৃষ্ট ঘের ম্মরণ হুইল এবং 
ৃশ্তমান ঘটটাকে পূর্বদৃষ্ট ঘটের অনুরূপ দেখিয়া বলিলাম__ইহা ঘট; ইহা ঘটবিষয়ক বিকল্প। দৃশ্ঠমান্‌ 
ঘটটা সং-বিদ্যমান, আর পূর্বদৃষ্ট ঘটটা অনৎ--অবিদ্যমান। সৎ ও অসৎ উভয় ঘটের দ্বারা 
বর্তমান ঘটবিকল্প হইপ। এই ঘটবিকল্পে পুর্বদৃ্ অসৎ ঘটটাও কারণ বলিয়া বিকল্প সদর্থক 
( অর্থাৎ বিদ্যমান অর্থ জন্ত ) হইল না। ? 

বাচক শব্দের সহিত স্পষ্টতঃ যোগ ন! থাকিলেও যেখানে যোগের সম্ভাবনা রহিয়াছে সে স্থলে 


বৌদ্ধন্যায় ১৯১ 


বাচক শব্দের অপ্রয়োগেও কল্পন। হইতে পারে। ক্রন্দনরত কোন ঝলক মাতৃস্তন দর্শন করিয়া যতক্ষণ 
না হহা দেই মাতৃত্তন” এই ভাবে পূর্ণদৃষ্ট মাতৃম্তনের শ্মরণ করিতে পারে, ততক্ষণ সেই শিশু 
মাতৃত্তন বলিয়। জ্ঞান করিতে পারে না, এবং ক্রন্দন হইতেও বিরত হয় না। এখানে বালকটার 
মাতৃস্তন বিষনক থে জ্ঞান হইল, তাহা বিকল্প। বাক কোন বাচক শব্দের প্রয়োগ করে নাই, কিন্ত 
বর্তমান স্তনজ্ঞানে পূর্বদৃষ্টস্তজ্ঞানের অপেক্ষা থাকায়, তাহা অসদর্থক জ্ঞান ৰা কল্পনা হইল। 
প্রত্যক্ষ জান এইরূপ কল্পনাবঞ্জিত হওয়া চই। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত পদার্থ হইতে যে 
জ্ঞ'ন হইবে, তাহা প্রহ্যক্ষ। বন্ধ বলিযাছেব। “ততোহর্থাদ বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষমিতি" ( ন্যায়বার্তিক, 
চৌখাম্ব! সংস্করণ, পৃ ৪০, ও ন্ারবার্তিকতাঁৎপর্যনীকা, চৌথান্ব। সংস্করণ, পৃ ১৫০)7 যে বস্ত জ্ঞানের 
বিষয় হয়, কেবলমাত্র সেই বস্তু হইতে জ্ঞান হইলে তবে প্রত্যক্ষ জান হইবে। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞন অভ্রাস্ত হওদা দরকার। নৌকার করিয়া দ্রুত যাইবার সময় মনে হয়, তীরবর্তী 
বৃক্ষ মকল বিপরীতভাবে চলিতেছে । এস্থলে গমননীন বুক্ষের বে জান হইল তাহ! ভ্রমাত্বক, প্রত্যক্ষ 
নহে। দেহাদির কোন গীড়। নিবন্ধন কোন বস্তব দর্শনে বাতিক্রম ঘটিলে তাহাও ভান্ত বলিয়া 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে না। 

ঞত্যক্ষ টারিভাগে বি5ক্ত হইয়াছে, (১) ইন্জরিগজ!ন, (২) মনোবিজ্ঞান, (৩) আত্মলংবেদন এবং 
(8) যোগিজ্ঞান। 

চক্ষুরাদি ইব্জি্পঞ্চকের কোন একটীকে আশ্রর করিনা ঝহান্রপদিবিঘরক থে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, 
তাহা ইন্দিয়জ্ঞান | 

প্রনাক্ষের মনোবিজ্ঞনন্ধণ থে ভেদ, দিওঝাগধনকীন্তপ্র সৃতি বৌদ্ধাচর্মঈগ উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহা পারিভাষিক ও মাগননিন্ধ (বুদ্ধব$নেহ অনুরোধে স্বীকৃত )) বস্ততঃ তাহার লৌকিক উপযোগিত। 
নাই। দদ্ঘ/তাং ভিক্ষবো বপং দৃগ্ততে চক্ষুবিক্রানেন তদাকুষ্টেন মনোবিজ্ঞনেনেতি |” (স্ায়- 
বিন্দুটাকাটিগ্লণী, পূ ২৬)-_এই বুদ্ধ-বচনের অন্থুরোধে রূপাদি বাহ্‌-বিষয়ে ইন্জিপ্ জ্ঞান হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনোবিজ্ঞান স্বীকৃত হইয়াহে। কুমারিলাদি মীদাংসকগণ এই মনোবিজ্ঞনের অনেক 
দোষ বেখাইগ্সাহেন। তাহারা বলেন, যদি ইন্জিযগ্রাহা ঘটাি মনোবিজ্ঞানের বিষ হয়, তাহা 
হইলে গৃহীতগ্রাহিত্বপ্রুক্ত তাহা অপ্রমাণই হইবে। বদি ইন্দরির-ব্যাপার নি্পপেক্ষভাবে বাহারূপাদি 
মনোবিজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হর, তাহ! হইলে জগতে অন্ধ-বধির কেহ থাকিবে না; কারণ, চক্ষুর'দির 
অভাব থাকিলেও রূপাদি বিষন মনোবিজ্ঞনের দ্ব'র| গৃহীত হইবে। এই সমস্ত দোষ পরিহারের জন্ত 
ধমকীন্তি( ্টায়বিন্দুঃ ১.৯ ) মনে'বিজ্ঞানের এইবপ লক্ষণ করিয়াছেন,_- 

*প্ববিষয়ানস্তরবিষরসহ কারিণেন্দ্িযজ্ঞানেন দমনস্তরপ্রত্যয়েন জনিতং তন্‌ মনোবিজ্ঞানম্‌।” 

২৫ 


১৯২ হরপ্রসাঁদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


তিনি বলেন, ইন্জিয-প্রত্যক্ষ ঘটপটাদির স্তনে দ্বিতীযক্ষণে যে অনুরূপ ঘটপটাদি উৎ্পন্ন হয়, 
তাহাই মনোবিজ্ঞানের বিষন্ব। দ্বিতীরক্ষণে উৎপন্ন বস্তু মনোবিজ্ঞানের আলম্বন) কাজেই 
গৃহীতথাহিত্বদোবের প্রনঙ্গ রহিন না। ইন্দ্রিযাহা বস্তসস্তানের অন্তর্গত দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন 
বস্তটী মানদপ্রত্যক্ষের বিধদর হয় বলির ইন্দিয়জ্ঞান ইহার সমনস্তর কারণ হইগ্রা থাকে । অতএব 
অন্ধাদির ইন্দ্রিরক্ঞান না থাকায় সণনস্তর কারণের অভাব বশতঃ মনোবিজ্ঞান সম্ভব হয় না। ধমোত্তর 
বলেন,-“এতচ্চ দিদ্ধান্ত প্রপিদ্ধং মাননং প্রত্তাক্ষস্‌। ন ত্বন্ত প্রদাধকমস্তি প্রমাণম। এবং জাতীয়কং 
তদ্ধদি স্তান্ন কশ্চিদ্দোষঃ স্তার্দিতি বক্ত;ং লক্ষণমাধ্যাতমস্তেতি ।” (স্ায়বিন্দুঃ পৃ ১১-১২) 

"এই মানদপ্রত্যক্ষ দিদ্ধান্তপ্রসিদ্ধ-_ইহার প্রসাধক প্রমাণ নাই, কিন্ত যদি ইহা এইরূপে 
( পূর্বোক্ষ পে ) ব্যাখ্যাত হর, তাহা! হইলে কোন নোধের প্রসঙ্গ নাই, ইহাই বলিবাৰ জন্য মনোবিজ্ঞানের 
লক্ষণ কথিত হইগাহে।” শান্তবক্ষিত-কৃত তন্বপংগ্রহে কিন্ত মানসঞ্জানের কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট হয় নাই, 
পঞ্জিকাকার কমনশীল ধনৌন্তরের প্রতিধ্বনি করিরা বলিয়াছেন যে, মনোবিজ্ঞান সিদ্ধান্ত গ্রসিদ্ধ 
বনিয়া অর্থাৎ ইহার লৌকিক সার্থকতা ন। থাকায় গ্রন্থকার ইহা নিরূপণ করেন নাই। 

( দিদ্ধান্তপ্র।নদ্বত্বান্‌ মানসন্তাত্র ন লক্ষণং কৃতম্‌--তত্সংগ্রহ, পঞ্জিকা, পূ ৩৯৬) 

নৈগ্ারিকদিগের মানস প্রত্যফ হইতে বৌদ্ধদিগের এই মনোবিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথকৃ। তাই নাম- 
সাদৃশ্তে এক ভ্রম হবার আশঙ্ক'য় বিস্তৃত বিবরণ প্রদন্ত হইন। শৈরায়িক-সন্মত মানসপ্রত্যক্ষ 
বৌদ্ধদিগের স্বনংবেদণরূপ প্রত্যক্ষের অন্তর্গত) কারণ, বৌদ্ধমতে জ্ঞানদাত্রেই ম্বপ্রকাশ শ্বত 
উপলব-_-তাহাঁর উপনান্ধির জন্ত অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই । মৈন্নারিকদিগের মতে জ্ঞান বিষয়কে 
প্রকাশিত করিলেও দ্বপ্রকাশে অক্ষম ঃ জনের উপলব্ধি অনুব্যবসায়দি জ্ঞানান্তরের ঘারা সংঘটিত 
হয়। ইহাই কটাক্ষ করিয়া ধম কীর্তি বলিয়াছেন, 

পঅপ্রত্যক্ষোপনস্তন্ত নার্থনৃষ্টিঃ গ্রসিধ্যতি ।” 
সবদর্শনসংগ্রহ, বৌদ্ধদর্শন | 

বস্তগ্রাহক চিত্ত ও চিত্তের সুখাদি অবস্থ! সমূহের আপনা হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে 
আত্মনংবেদন বা শ্বপংবেদন প্রত্যক্ষ বলে। 

কোন যথার্থ বিষগ্ন টিস্তা করিতে করিতে সমাধিযুক্ত যোগীর মনে সে বিষয়টা সম্বন্ধে যখন স্পষ্টজ্ঞান 
উৎপন্ন হর, তখন সেই বিকল্পশৃন্ত ভ্রান্ত জ্ঞানকে বোগিজ্ঞান বলে। এই যোগিজ্ঞান সাহাযো 
মনুষ্যমাত্রেই সর্ববস্তর অপরোক্ষ জ্ঞানলাঁভ করিতে পারে, এবং এই জ্ঞানবলেই বুদ্ধ সর্বজ্ঞ 
হইয়াছিলেন। মনুষ্যমাত্রেরই বুদ্ধত্বাভ সম্ভবপর বলিয়া সর্বজ্ঞত্ব সকলেরই সাধনার । কৌদ্ধ- 
দিগের যোগিজ্ঞান শ্বীকরের ইহাই হেতু। 


০১০ 


বৌদ্ধন্যায় ১৯৩ 


বৌদ্ধদিগের মতে প্রত্যক্ষে বিষয়ের স্বলক্ষণের জন হর । সন্মুথে একটী ঘট দেখা যাইতেছে, 
এই ঘটে এমন একটা রূপ বা তাৰ বিদ্যগান রহিয়াছে, যাহার জন্য এটাকে পূর্বদৃষ্ট ঘটের সদৃশ বোধ 
করিয়া, ঘট বলিয়া চিনিতে অসুবিধা হইতেছে না। যখনই বেখানে ঘট দেখিব, তখনই পূর্বদৃ 
গকল ঘটের সহিত তাহার ক্য দেখিতে পাইব। ইহাই হইন ঘটের সামান্যরূপ বা ঘটত্ব। ঘটটার 
আবার একটা বিশেষরূপ আছে, যাহার জন্য ঘটটী নিকটে থাকিবে স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে আর দুরে 
থাকিলে অষ্পষ্ট হইবে । নিকটে থাকার স্পষ্টতা এবং দূরে থাকায় অস্পষ্টতা-- ইহার কারণ হইল, 
ঘটের শবলক্ষণরূপ। বৌদ্ধমতে শ্বলক্ষণই হইল বস্তুর প্রকৃত শ্বরূপ__তাহ! পরমার্থ সৎ। অকৃত্রিম 
অনারোপিতবপযুক্ত হইয়া তাহা বিদ্যমান থাকে, এবং ভাহার দ্বারা আগাদের প্রয়োজন সিদ্ধ 
( অর্থক্িগাকারিত্ব ) হর । ঘটত্ব বগিলে নীন, গীত, শ্বেত, নোহিত, কোন ঘটকেই বুঝাইবে না। 
ঘটত্ববোধটা কল্পনামাত্র। ঘটস্বটী কল্পিত ও অনৎ; ইহার অর্থক্রিয়াকারিস্ব নাই অর্থাৎ ইহার দ্বারা 
মানুষের কোন প্রয়োজনসিদ্ধি হইতে পারে না। ্বলক্ষণ প্রত্যক্ষ জানের বিষর, আর মামান্ভলক্ষণ 
অনুমান জ্ঞানের বিষয়! 

বৌদ্ধদিগের মতে প্রমাণ ও প্রমাণফদ এক আপাতদৃষ্টিতে হেহু ও ফণ একই হইবে, ইহা বিসদৃপ 
মনে হয়। জৈন এবং ব্র্গণ্যদশনিকগণ সবিশেষ যুক্তি প্রনর্শন দ্বারা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহা 
হইলেও বৌদ্ধের! ছেতু ও ফলের একত্ব কেন স্বীকার করেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। কোন একটা নীণ 
পদার্গের দর্শন হওয়ায় নীলঙ্ঞান প্রত্যক্ষ হইল । বৌদ্ধেরা বপিবেন_এই নীনজ্ঞান প্রমাণ ও প্রমাণফল 
উভয়ই হইবে । এখন আপত্তি এই, একই বস্ত প্রমাণ ও প্রমাণফণ_ সাধ্য ও সাধক কিরূপে হইবে? 
তাই বৌদ্বদিগের কথা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাকৃ। বৌদ্ধেরা সাকাব ভ্ঞানবাদী) তঁহাদের 
মতে নীলপদার্ঘের দর্শন করিলে নীলাকার--নীলসদৃশ এক জ্ঞান হয়; সেই নীলাকার জ্ঞান পীতাদি 
পদার্থের জ্ঞান হইতে বিভিন্ন যে নীলবৌধরূপ জ্ঞান, তাঁহা বুঝাইয়! দেয় । কেবলমাত্র চক্ষু দ্বারা 
দেখিয়া আমর! নীপকে নীল বলিয়া জানিতে পারি না, পরস্ক নীগসদৃশপ্রান হইতে নীলের 
জানলাভ করি। নীলসাদৃশ্ত বা নীলস'রূপ্য হইতে নীলবোধ অবগত হওয়া যায়। নামা 
ও নীলজ্ঞান দুইটা বিভিন্ন বন্ত নহে (জানাদব্যতিরিক্তং সাদৃশ্ঠৎ, ন্যায়বিন্দু পূ ১৫১১)। 
যাহা নীলসাদৃশ্ত্ূপে গৃহীত হয়, তাহাই নীলবৌধরূপে প্রতীত হয়; একই নীলপ্রত্যক্ষের দুইটী 
রূপ মাত্র। কাঙছ্জেই একই বস্তর একটী রূপ প্রমাণ, আর একটা প্রমাণফল--ইহাতে কোন 
বিরোধ নাই (তত একত্ত বস্তনঃ কিঞ্িদ্রপং প্রমাণং কিঞিৎ প্রমাণফণং ন বিরুধ্যতে। 


্ায়বিন্দু পৃ ১৫,২০-২১)। 


১৯৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 
| ৬ ] 


অনুমান 


দিউনাগ বলেন, হেতুর দ্বারা কোন বিষয় জানার নাম অনুমান) (লিঙ্গাদর্থদর্শনমনুমানম্‌্ত্জেস্‌ 
সন দ্ূপগ, প নি তঁগ্স্‌ লস্‌ দোন্‌ ম্থোউ, 'বও, 98550185654, 855) পর্বতে ধৃম 
দেখিলাম; আমাদের অনুমান হইল পর্বতে বহি রহিরাছে। সাধ্-বহ্বিশিষ্ট পর্বত পঞ্চ, 
ব্ছি সাধ্যধম/ ধুম হেতু । হেতুর তিনটা বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই, নতুবা অনুমান সত্য হইবে 
না। সে তিনটা লক্ষণ এই_-(১) পক্ষে হেতুর সত্ব, অর্থাৎ অস্তিত্ব (২) সপক্ষে অর্থা সাধ্যধর্মবিশিষ্ট 
স্থলে হেতুর সত্ব এবং (৩) বিপক্ষে এর্থাৎ সাধ্যধমবর্ষিত স্থলে হেতুর অপন্ব। উপরের উদাহরণটা 
লইয়া হেতুর তিনটী লক্ষণ মিলাইবার চেষ্টা কর! বাক। (১) পক্ষ-পর্বতে হেতু-ধূমের সন্ত 
রহিয়াছে। (২) যাহা কিছু সাধ্যধর্মবিশিষ্ট অর্থাৎ বহিমান্‌ বলিয়া নিশ্চিত, তৎসমুদায়ই সপক্ষ, 
যেমন মহানদ ( পাঁকশালা)) এই সপক্ষে ধূমের সত্ব রহিরা্থে। (৩) আর যাহ! কিছুতে বহ্ছির 
অভাব নিশ্চিত তাহাই বিপক্ষ, যেমন হদাদি জলাশয় ; এই বিপক্ষে বহির অভ|ব-_অসন্ব রহিয়াছে। 

উদ্দ্যোতকর এবং তাঁহার অন্ুদরণ করিম পরবর্তী ব্রাচ্ষপ্য-নৈয়ারিকগন উক্ত করিবিধ লক্ষণের 
(পক্ষদত্ব, সপক্ষদত্ত এবং বিপক্ষাসত্ব ) সহিত “অবাধিতত্ব+ ও “অসতুপ্রতিপক্ষত্ব” এই ছুইটী লক্ষণ 
যোগ করিয়। পঞ্চলক্ষণাত্মক হেতু নির্দেশ করিয়াছেন। জৈনদিগের মতে অন্যথানুপপত্তি” একমাত্র 
লক্ষণই পর্য্যাপ্ত। তাঁহারা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য নৈয়।য়িকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, 


“অন্যথান্থপপন্নত্বং যত্র তত্র ত্রয়েণ কিম্‌। 

নান্যথানুপপন্নতবং যত্র তত্র ত্রয়েণ কিম্‌॥ ইতি বৌদধান্‌ প্রতি 

“যৌগান্‌ প্রতি তু 

অন্যথান্ুপপন্নত্বং যত্র কিং তত্র পঞ্চভিঃ। 

নান্তথানুপপন্নত্বং যত্র কিং তত্র পঞ্চভি1৮ 

্টায়দীপিকা, পৃ ৩২। 
এই ব্রিলক্ষণ হেতুর সাহায্যে আমরা মনে মনে যখন কোন অনুমান করিয়া থাকি, তাহার নাম 

্বার্থানূমান, আর শব্দ প্রয়োগ করিয়া অপরকে বোঝাইবার চেষ্টা করি, তাহার নাম পরার্থানুমান। 
গৌতমের স্তায়নুত্রে অনুমানর এইরূপ বিভাগ নাই। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ সম্ভবতঃ প্রথম স্থার্থ ও 
পরার্থ এই ছুই ভেদে অন্ুমানবিভাগের কথা বলেন। প্রশস্তপাদভাষ্যে এই দ্বিবিধ জ্নুমানের 
উল্লেখ আছে, কিন্তু এই ভাষ্য যে দিঙন্লাগাদি বৌদ্ধাচার্ষের পূর্ববর্তী, দে বিষয়ে কোনরূপ নিঃসংশয় 


বৌদ্ধন্তায় ১৯৫ 


প্রমাণ নাই। ৈনন্তায়ে এবং নব্যন্তাযে এই দ্বিবিধ অনুমানের কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। 
ার্থন্মান ও পরার্থানথমানে মূলতঃ কোন ভেদ নাই, শ্থার্থানুমান মানমিক --জঞানাত্মবক, আর পরার্থামমান 
বচনিক-_শব্াত়ক ( পরার্থানুমানং শব ত্বক স্থার্থানুমানং তু জ্ঞানাস্মকম্‌। স্থায়বিন্দু, পৃ ১৭.৪)। 

সাধ্যের সহিত হেতুর সম্বন্ধের দিক্‌ দিয়া হেতুকে “অন্তপলন্ধি”, শ্বিভাব? ও 'কার্ষ” এই তিনভাগে 
বিভন্ত করা হইন্সাছে। কোন স্থলে ঘট না দেখিতে পাই! বশিদাম, এন্থনে ঘট অবিদ্যমান, যেহেতু 
ঘটের অনুপলন্ধি হইতেছে ; ইহা “অন্থুপলন্ধি” হেতুর উদাহরণ । “ন্বভাব' হেতু-_ইহা একটা বুক্ষ, 
ঘেহেহু ইহা শিংশপা। শিংশপ| একপ্রকার বুক্ষবিণেষ, ইহা আমাদের জীন! আহে। যখন কোন 
কারণে বৃক্ষজ্ঞনে আমাদের সন্দেহ হর, তখন যদি কেহ বশিয়া দের থে, সন্দিপ্ধ বস্তার নাম 
শিংশপা, তখন তাহাকে বৃক্ষ বলিয়া অনুমান করিতে কোনন্ূপ অস্থবিধা হন না। কার্য 
ছেহুর উদ্াহরণ_-এখানে অগ্নি রহিয়াছে, যেহেতু ধুম রহিঘাহে। ধুন অগ্নির কার্ধ; কার্য 
দেখিয়া কারণের অনুনান করিলাম) ন্যায়বিন্দুকার ধ্মকীর্ত, স্বভাবানুপনন্ধি, কার্ধানুপলব্ধি, 
ব্যাপকান্থপরন্ধি, স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি ইত্য'দি একাদশ প্রকারের অন্থপলব্ধির উদাহরণ দিয়াছেন 
( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, একবিংশ ভাগ, পু ২৩৬-২৩৭ দ্রষ্টব্য )) কিন্তু তিশি আরও বলিয়াছেন, 
কার্ধান্ুপলব্ধি প্রভৃতি দশটীর প্রথমোক্ত শ্বভাবান্থপপন্ধিতেই অস্তর্ভাব হইতে পারে ( ইমে সর্বে 
কার্ানুপলব্যাদর়ো দশীহ্সসন্ধিপ্ররোগাঃ স্বভাবান্থীপলবৌ সংগ্রহমুপঘান্তি। ন্তারবিন্দু ২৪৩) 
ষড়দূর্শন সমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্রের মতে বিরুদ্ধোপসন্ধি, বিরুন্ধকার্ণেপনব্ধি, কারণান্থপপন্ধি এবং 
্বতাঁবান্ুপলন্ধি এই চারিটী প্রধান। অবশিষ্ট সাতটী ইহাদেরই অন্তহুক্ত ( গুণরত্বের টীকা সহিত 
ষড়দ্বর্শন সমুচ্চয়, 7319. [0010০8, ১৯০৫, পূ ৪২1৪৩)। 

সাধ্য হাই হউক না কেন তাহাদ্বারা কোন বিধি বা নিষেধ প্রকাশিত হইবে। বিধিপ্রকাশক 
বা নিষেধপ্রকাশক সাধ্য বাঁদ দিয়া অপর কোন সাধ্যের কল্পনা আমর! করিতে পারি না (সাধাশ্চ 
কশ্চিদ্বিধিঃ কশ্চিৎপ্রতিষেধঃ স্তায়বিন্দু পৃ ২৪, ১৯২০)। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ হেতুর মধ্যে “কার্য” ও 
“শ্বভাব” হেতু বিধিদ!ধক এবং পঅন্থুপলব্ধি” নিষেধনাধক। 

হেতুদ্ারা সাধ্যনির্ঘয়ের কথ! বলা হইছে; কিন্তু হেতুর দ্বার কেন সাধ্যনির্ণ হইবে তাহা 
বিশেষ ভাবে আলোচনীর ) ধরা যাক, মহানসে ( গকণ!লার ) প্রথম ধূমের সহিত অগ্নি দেখিলাম। 
তাহার পর প্রনীপে ধুম ও অগ্নি একত্র দেখিনাম। আরও কয়েকবার ধূন ও অগ্নি এইরূপ এক জায়গায় 
দেখিয়া! আমাদের মনে একটা ধারণা হইল, ধুমের সহিত মম্পির একটা যোগ অহে, সাহচর্দ আছে। 
ইহার পরও যত বাঁর ধূম দেখি, তত বার ধূমের সহিত অগ্নি দেখি) অগ্নি নাই অথচ ধুম আছে, 
এন্ধ্‌প কখনও দেখিতে পাইলাম না। পূর্বের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হইল। ভাবিয়া লইলাম, ধুম ও 
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অগ্নির মধ্যে নিয়ত সাগ্চর্ধয বা অবিনাভাব ( অর্থাৎ ধূম থাকিনে অগ্নি এবং অগ্নির অভবে ধুমের অভাব) 
রহিগ্াছে। ইহার পর একবার দূর হইতে পর্বতশিখরে ধুম দেখিলাম। তখন পূর্বপন্ধ ধুম ও অগ্নির 
নিয়তদাহর্যজ্ঞনের স্মরণ হইল; অন্থুণান করিলাম, পর্বতটী অগ্নিমান্‌ ব| পর্ধতে অগ্নি রহিয়াছে। 
অনুমানটী অগ্নি ও ধুমের নিয়তসাহচর্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেহে। এখন ধূম ও অগ্নির নিয়ত 
সাহচর্য বা অবিনা ভাব অর্থাৎ ধূন থাকিলে অগ্নি এবং অগ্নির অভ্তাবে ধূমের অভাব যে সকল সমরে 
এবং সকল দেশে সত্য হইবে তাগর হেতু কি? পূর্বে কোথাও মগ্িবিহীন ধুম দেখা যায় না বলিয়া 
যে ভবিষ্যতে কোথা ও দেখা যাইবে ন', তাহার কোন নিশ্চন্ নাই। ধুম ও অগ্নির একত্র অবস্থান 
সম্তাবনামাত্র। এইরূপে অবিনাভাব অনিশ্চিত -অপ্রমাথ হওয়ায় অন্থুথান অপ্রণাণ হইয়া পড়ে। 
ধাহারা অগ্নুবানকে প্রনাণ বনিয় স্বীকার করিতে চান না, তর অন্ুধানের বিরুদ্ধে এই আপত্তি 
দেন ( তুপনীর--অখানুঝানং ন প্রনণম্_গতশঃ দহরিতয়োরপি ব্ভি)রোপনন্েশ্চ লোকে ধুমাদি- 
দর্শনানস্তরং বহ্যদিব্যবহারশ্চ সন্ভাবনামাত্রা২...তন্বচিস্তামণি_-অন্ুমিতিখণ্ড,। 71১, 100109, পৃ 
২১-২২)। বৌদ্ধ নৈরাধ়িকেরা ইহার উত্তরে বলিবেন--হেতুও সাধ্যের মধ্যে যদি এমন কোনরূপ সম্বন্ধ 
দেখিতে পাওরা যায় যে, হেতুধর্ম দাধ্যধর্ম হইতে উৎপন্ন ( তদুৎপন্তি ) অথবা হেতুধর্ম সাধাধর্মের স্বভাব 
(তাদাত্বা) তাহা হইলে হেতুর দ্বারা সাধ্যনির্ধয অদস্তব নছে। থে বস্ত যাহা হইতে উতপন্ন হর, সেই 
উৎপন্ন বন্তুটী কোন স্থানে বতমান থ!কিলে তাহার সেই উৎপাদক বস্তও তথায় না থাকিয়া পারে না। 
অগ্নি হইতে ধূম উৎপন্ন হয়, ইহা সত্য হইলে যেখানে ধুম থাকিবে, দেখানে অগ্নি নিশ্চয়ই 
থাকিবে--কারণ ব্যতিরেকে কার্য হইতে পারে না। হেতু সাধ্যের স্বভাব হইলেও সাধ্নিরণয়ে 
কোন বাঁধা থাকিতে পারে না। যাহা শিংশপা, তাহা বৃক্ষ ন! হইরা পরে না। বিনি বাংলাদেশের 
অধিবাসী, তিনি ভারতবর্ষেরও অধিবাঁী। ধর্মকীন্তি বলিয়াছেন, 
কার্যকারণভাবাদ্‌ বা শ্বভাবাদ্‌ বা নিয়ামকাৎ | 
অবিনাভাবনিযমোইদর্শনান্ন ন দর্শনা ॥ 
সর্বদর্শনসংগ্রহ, বৌদ্ধদর্শন। 

'কার্ধকারণভাব অথবা স্বভাব_-হৃইএর কোঁন একটা হইতে (ছুইটী পদার্থের মধ) অবিনাভাব 
সঘন্ধ স্থির হয়। কেবলমাত্র (দুইটা পদার্থের) একদঙ্গে অবস্থানের দর্শন বা অপর্শনের দ্বারা 
অবিনাতাৰ নিধন হয় নাঁ। অন্বর ও ঝাতিররেকের ত্বারা অবিলাভাবের অবধারণ হয়, ইহা বগিলে 
সাধ্য ও হেতু মধ্যে কখনও ব্যক্তির থকিবে না| একশ নিশ্চর হর না, কারণ অতীত, 
ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে যাহা প্রত্যক্ষতঃ দেখা যাইতেছে না-__এরপ স্থলে যে বাভিচারের আশঙ্কা 
আছে, তাহ! নিবারিত হুইবাঁর উপায় কি? হেতু ও সাধ্যের কার্ধ-কাঁরন সম্বন্ধ দেধাইতে পারিলে 
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ব্যভিচারের আশঙ্কা থাকে না। কারণ ভিন্ন কার্য হইতে গারে। এব্ূপ আশঙ্কা শবতঃই নিবৃত্ত হয় 
কারণ ইহা অপস্তব কল্পনা! ( ব্যাঘাত) এবং যতক্ষণ অবধি না এই আগন্তব বল্পনা আদিয়া পড়ে, 
ততক্ষণ আশঙ্কা কর! যাইতে পারে ( ব্যঘাতাবধিরাশঙ্কা )। 

এই তছুৎপন্তি বা কার্ধকারণভাব উপলব্ধি এবং অন্থুপলন্ধিপঞ্চকের দ্বারা হইয়৷ থাকে। 
উৎপত্তির পূর্বে কার্ষের (১) অন্ুপলন্ধি, কারণের (২) উপলব্ধির পর, কার্ষের (৩) উপলব্ধি, 
এই কার্ধের উপলব্ধির পর কাঁরণর (৪) অনুপলব্ি, আবার কার্ষের (৫) অনুপলব্ধি, দুইবার 
উপলব্ধি এবং তিনবার অন্পলন্ধি-__উপলন্ধি ও অনুপলব্ধিতে মিললিয়া এই পাঁচটা কারণ সমষ্টি 
(পঞ্চকারণী ) হইতে ধুন 'ও বহর কার্ধ-কারণভাঁৰ নিশ্চয় হ। এইরূপে তাঁদাস্ত্য বা শ্বভাব 
নিশ্চয়ের ছারাও আরিনাভাবের নিশ্চয় হয়। যদি শিংশপার ( বুক্ষবিশেষ ) বুক্ষত্ব অপগত হয়, 
তাহা হইলে তাহার শিংশাপাত্বও অপগত হইবে অর্থাৎ তখন আর শিংশপাই থাকিবে না। 
( সর্বদর্শনসংগ্রহ-_বৌ দ্ধদর্শন )। 

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেরা যে অবিনাভাব--প্রতিবন্ধ বা ব্যাপ্তি লইয়া এত আলোচনা করিয়াছেন, 
তাহার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত স্যারস্ত্রে পাওয়া যার না। সাধ্য ও বৈধর্মা মুলক হেতু এবং দৃষ্টাস্তের 
দ্বারা সাধ্য নির্ণরের কথা আছে মাত্র। দৃষ্টান্তমূলক অন্থথানকে ব্যাপ্রিমূলক করিয়া তোলাই 
যায়'আলোঁচনার ক্ষেত্রে দিও নাগদি বৌদ্ধাচ'্ষণণের পরম কৃতিত্ব। বাহস্তায়ন ব্প্তির কথা ম্পষ্টতঃ 
কিছু না ঝলিলেও, হেতু ব্যাখ্যান কালে (ন্থারস্ত্র ১)১৩৪-৩৫) সধ্য ও হেতুর মধ্যে ঝাপ্তি 
হচক একটা বাক্য সাধর্ম্য ও বৈধর্ম; উভয় প্রকার হেহুর সহিত যোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাহার 
মতে সাধর্ম্; হেতুর রূপ,--“শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্ধ উত্পন্তিধর্মক, যাহা উত্পত্তিধর্ঘক তাহা 
অনিত্য”। বৈধর্ম/ হেঠর রূস»--"শব অনিত্য, যেহেতু তাহা উৎপত্তিধর্মক) যাহা অন্পত্তিধযক 
তাহা নিতা যেমন” ( উৎ্পত্তিধর্মকত্বািতি। উৎপর্রিধর্মব মনিত্যং দৃষ্টমিতি।"** 
অনিত্যঃ শব্দ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎথ। অনুৎপন্যিধমকং নিত)ং যথা আত্মদি দ্রখমিতি)। 
বাতস্তায়নের এইরূপ হেতু প্রদর্শনে আমরা ব্যাপ্তির একটু আভাস পাইণাম। কিন্ত ইহা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, বাহ্ন্তায়ন বৈধমর্চ হেতুর প্রয়েগে যে ব্যতিরেক বাক্যের ঘাহ! 
অন্থৎপত্তিধম্ক ( উৎপত্তিধর্মক নহে), তাহা নিত্য ( অনিহ্য নহে)” প্রয়োগ করিয়াছেন, 
তাহা বৌদ্ধ নৈয়্ায়িকগণের মতে “বিপরীতব্যতিরেক' নামক দৃষ্টাস্তাভাদ (ভ্থায়বিন্দুং ৩.১৩৬)। 
ব্যতিরেক বাঁক্যে সাধ্যাভাবে হেত্বভাঁব প্রদর্শনীয় (ভ্তায়প্রবেশ, ১ম ভাগ, পৃ২) এই নিয়ম 
অনুসারে উক্ত ঝাক্যটার প্যাহা নিত্য (অনিত্য নহে) তাহা অনুৎপত্তিধর্মক ( উৎপন্তিধর্মক 
নহে )/--এইরূপ আকার হওয়া উচিত ছিল। যাহাই হউক, বাহস্তায়নের হেতুব্যাখ্যান হইতে 


১৯৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


বোঝ! গেল, তীহার সময় ব্যাপ্তির কথা উঠিয্াছিল মাত্র, ব্যাপ্রিবাদের বিশেষ উৎকর্ষ 
সাধিত হয় নাই। 

অনুমানের দন্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হইরাছে। এখন অন্ুমানঘটক বাক্য বা 'অবয়ব- 
গুলির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া দরকার । 


(১) শব্দ অনিত্য “* পক্ষ 
(২) যেহেতু উহা কৃতক '** হেত 

যাহাই কৃতক তাঁহাই নিত্য. *** সাংশ্য দৃষ্টাস্ত 
(৩) যেমন ঘট 


যাহা নিত্য (অনিত্য নহে ) তাহা অ.কৃতক *** বৈধ দৃষ্টান্ত 

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ সাধারণতঃ পক্ষ-হেতু-দৃষ্টাস্ত-_এই তিনটা অবয়ব স্বীকার করেন। ধর্মকীর্তির 
মতে পক্ষনিদের্শের ততটা আবশ্যকতা নাই ( দ্য়োরপ্যনয়োঃ প্রয়োগে নাবশ্তং পক্ষনিদেশঃ-ন্ায়বিন্দ। 
৩.৩৬)। “উপনয়' ও 'নিগমন” তাহাঁদিগের মতে পুনরুক্তিমাত্র। নিরর্থক । 

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মতে যাহা “পক্ষ, গৌতম তাহাকে প্রতিজ্ঞা” বলিয়াছেন । জিতারি তদীয় 
'হেতুতবৌপদেশে (গতন্‌ ছিগঞ্জু ক্যি দে থো নঞ্ঞদ্‌ বস্তন্‌ প) মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় নাই? 
তিব্বতী অনুবাদ রহিয়াছে) এইভাবে পক্ষের লক্ষণ করিয়াছেন,_প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বস্ততঃ 
বিদ্যমান (যাহা অলীক নহে) ধের সহিত সংযুক্ত, বাদীর নিজের সাধ্যরূপে ঈপ্দিত (বাদী 
যাহাকে হুয়ং সাধন করিবার ইচ্ছ। করিয়াছেন ) এবং বন্ততঃ বিদ্যমান যে ধর্মী তাহাকে পক্ষ 
বলেঃ যেমন শব্ধ অনিত্য। অনিত্যতা একটী প্রপিদ্ধ ধম? আর শব্দও একটী প্রসিদ্ধ 
ধর্মী, উভয়েই বস্ততঃ বিন্যমান-+অলীক নহে, শব্দরূপ প্রপিদ্ধ ধর্মী অনিত্যতারপ প্রসিদ্ধ ধম বিশিষ্ট 
হইয়াছে । শব্ষের অনিতযত। বাদীর অভিপ্রেত, এবং ইহা প্রত)ক্ষ বা অনুমান প্রমাণের বিরোধী 
নহে। কাঁজেই শব অনিত্য একটী অহ্ষ্ট পক্ষের উদাহরণ । 

যদি কোন বাদী বলে "শব্দ অশ্রাবণ' (শ্রবণেক্রিয়গ্রাহ্হ নহে ৮ তাহা পক্ষ হইবে না। 
শবকে শ্রবণেক্জরিয় দ্বারা গ্রহণ করি, প্রত্যক্ষতঃ শব্দকে শ্রবণেন্দরিয়গর।হা বলিয়া জানি। তাই 'শব্দ 
অশ্রীবণ” বলিলে প্রত্যক্ষ-বিরোধ হয়। কাজেই প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বণিয়৷ উহা পক্ষ হইল না। 
(তত্র পক্ষঃ প্রপিদ্ধো ধর্মী প্রসিদ্ধবিশেষণেন বিশিষ্টঃ শ্বয়ং সাধকিতুম্‌ ইষ্টঃ প্রত্যক্ষাদ্যবিরুদ্ধঃ--দে 
ল ফ্যোগ্নু নি রব তু শ্রবং প'ই ছোস্‌ চন নো। রব তু গ্রঃব গ'ই খ্যদ্‌ 
পর গ্যি ব্যে ব্রগ, ব্দ্রগ, প্রিদ্‌ স্গ্বং পর্‌ *দোদ প ম্ডোন্‌ স্বম ল দোগজ্‌ 
প "গল প মেদ প ইন্‌ তে। ভাঞ্ুর, ম্দো, সে. ৩৪৫ক ২-৩)। 
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হেতুর সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্বে বল! হইয়াছে। 

ষ্টাত্ত দ্বিবিধ) সাধন দৃষ্টান্ত এবং বৈধর্ দৃ্টাস্ত। দিউনীগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ 
ষটাত্ত উর্েখ করিবার সময় হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি গ্রদর্শন করিাছেন। পূর্বোক্ত অনুমানের 
উদাহরণটীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই বোঝ যাইবে, দৃষ্টান্তের সহিত সাধ বা বৈধর্ম্য বশতঃ হেতু সাধ্যের 
গমক হয় না, পরন্ত হেতু ও দাধোর মধ্যে ব্যাপ্তি বশতঃ হেতু সাধ্যের গমক হয়) দৃষ্টাস্তটাতে সেই 
ব্াপ্তিজ্ঞনের গ্রহণ হয় মাত্র। 

পরবতিকালে বৌদ্ধ নৈয্ায়িকদিগের মধ্যে যখন অন্তর্্যণ্তির কথ! উঠিল, তখন তাহারা আর 
ৃষ্টান্তের প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করিলেন না। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ স্থির হইখেই 
অনুমান হইতে পারে। শ্বক্পবুদ্ধি ঝক্তির জন্য অনুমনে দৃষ্টান্তের অপেক্ষা থাকে ( তক্মাদ্‌ 
ব্দনমাত্রং বহিরব্যাপ্থিগ্রহণে বিশেষে সত্বে হেতৌ কেবলং জড়ধিয়াম্‌ এব নিয়মেন দৃষটা্তদাপেক্ষঃ 
সাধনপ্রয়োগঃ পরিতোষায় জীয়তে । তেষামেবাস্ুগ্রহার্থম্‌ আচার্ষে! দৃষ্ঠান্তম্‌ উপাদন্তে। যৎ সং তৎ 
ক্ষণিকং যথা ঘট ইতি। পটুমতযস্ত নৈবং দৃষ্টান্তম্‌ অপেক্ষত্তে | অন্তরব্যাপ্তিসমর্থন ) 515: 73900196 
ব/8587185019, পৃ ১১২)। 


জৈন নৈযািক পিদ্ধসেনদিঝাকরও বলিগ্পাছেন,__ 
অন্তর্ব্ক্ব্ৈব সাধ্য্ত দিদ্ধের্বহিরুদাহতিঃ| 
ব্র্থা ্তাত্তদসদ্ভাবেপ্যেবং হ্যা়বিদো বিদুঃ| 
গায়াবতার, ২০। 


অস্তর্ধযাপ্তি দ্বারা সাধ্যের দিদ্ধি হওয়ার উদাহরণ নিরর9৫থক | আর অন্তবাপ্তি না থাকিলে 
উদাহরণের ছ্বারাও সাঁধাসিদ্ধি হয় না, কাজেই উদাহরণ উভয়তঃ নিরর্থক । 

পক্ষ, হেতু ও দৃষ্ান্ত-_অন্থমানের এই যে তিনটা অঙ্গ বা অবয়বের কথা বলা হইল, তাহার কোন 
একটীতে দোঁষ রহিয়া! গেলে, অনুমানেও দোষ রহিয়া যাইবে। এই ছুষ্ট অন্থম'নকে 'অন্ুমানাভস' 
বলে। অমুমানীভাদ ত্রিবিধ; পক্ষে দোষ থাকিলে, 'পক্ষাভাস+ ; হেতুতে দোষ থাকিলে, 'হেত্বাভাঁস'; 
আর দৃষ্টান্ত দোষ থাকিলে পৃষ্ঠাস্তাভাস'। গৌতমের স্যায়স্থত্রে হেত্বাভাসের উল্লেখ আছে, কিন্ত 
পক্ষাভান ব| দৃষটাত্তভাসের উল্লেখ নাই। হ্যায়মঞ্জরীকার জয়স্ত বণেন, পক্ষদোষ অর্থাৎ পক্ষাভাস 
এবং দৃষ্টাস্তদোষ অর্থাৎ, দৃষ্াস্তাভান হেতুদোষ বা হেত্বাভাসের অন্তর্গত। 

(যে চৈতে প্রত্ক্ষবিরুদ্ধতাদয়ঃ পক্ষদোষাঃ যে চ বক্ষামাণাঃ সাধনবিকলত্বাদয়ো দৃষ্টাস্তাদোধান্তে 
স্তস্থিত্যা সর্বে হেতুদোষা! এব প্রপঞ্চমাত্রং তু গক্ষদৃষ্টাস্তদোষবর্ণনম্‌।'*** 

২৬ 
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অত এব চ শাস্ত্রেখস্মিন্‌ মুনিনা তত্দশিনা। 
পক্ষাভাসাদয়ো নোক্তা হেত্বাভাসাস্ত দর্শিতাঃ ॥ 
হ্ায়মগ্জরী, পৃ ৫০২। 
বৌদ্ধ নৈয়ায়িক জিতাঁরি হেতুতত্বপদেশে বলিয়াছেন,_-( গৌতমাদি ) পরকল্পিত 'পুর্বব» 
£শেষবত, ও “দামানতোদৃষ্ট” অন্থুমান অনুমানাভাস, কারণ 'তাঁদাআ্ময; বাঁ তিছুৎপত্তি” সম্বন্ধ দ্বারা 
ব্যাণ্চিনির্ণয় হয় নাই। (কী! অনুমানাভাসাঃ, পূর্ব, শেষবৎ, সাঁমান্তোদৃষ্টঞ্চেতি পরকল্পিতানি 
সবণি অনুমানানি অন্ুমানাভাসা?, তেষাং তাদাত্বযতদুৎপত্তিলক্ষণেনীপ্রতিবন্ধাৎ-র্জেম্‌ সু দৃপগ্‌ প 
ল্তর্‌ নল ব চি গদ্র প শিগচে ন। স্ড ম দঙং ল্দন্‌ প দঙ২ ল্হগ ম দঙং ল্দন্‌ 
প দঙউ,। স্প্যি মৃথোউ, ব স্তে। গ্শন্‌ গ্যিদ্‌ ব্তগঞ্জ ই আস্‌ সু দূপগ প থম্দ্‌ 
চদ্‌ নি ্জেস্‌ ছু দূপগৃ ল্তর্‌ ম্বউ ব ইন্‌ তে। দে ন্মস্‌ ল দেই ব্দ্রগ্‌ ঞ্রিদ্‌ দঙ দে 
লস্‌ বুঙ, প'ই ম্ছন্‌ ঞ্িদ্‌ ক্যিস্‌ ওক্রেল ব মেদ্‌ পাই ফ্যির রো। তাঙ্ুর, মদে) 
সে. ৩৫৪খ ২-৩)। 
কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়াছিকের মতে তনুমানাভাসের সংখ্য। প্রায় দশসহত্র; পক্ষাভাস ৯২১৬ 
হেত্বাভাস ১১৭ এবং দৃষ্টাস্তাভা ৮৪, মোট ৯৪১৭ (7700 [0010 83 716961৮6010 
০0122, 20৫ 152805 পৃ ৫৯)। ন্যায়প্রবেশে নয় প্রকার পরক্ষাভাস, চৌদ্দ প্রকার হেত্বাভাস 
(অসিদ্ধ ৪, অনৈকান্তিক ৬, এবং বিরুদ্ধ ৪) এবং দশ প্রকার দৃষ্টাস্তাভাসের উল্লেখ রহিয়াছে 
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তদীয় বৌদ্ধত্যায় শীর্ষক প্রবন্ধে স্তায়প্রবেশ ও স্থায়বিন্দুর 


উল্লিখিত পক্ষাভাসাদির বিবরণ দিয়াছেন। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, একবিংশভাগের বৌদ্স্তায় 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )।% 


১ টি 


ঞ এই প্রবদ্ধ রচনায় পুজ্যপাদ অধাক্ষ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও অধ্যাপক আযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট বিশেষ উৎসাহ ও সহায়ত! পাইয়াছি। কুঁতজ্ঞতার সহিত এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি। 
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ত্কমত্ভ ব্য 
তিব্বতী অক্ষরের বাঙাল! প্রত্যক্ষর-_- 
অ ইউ এ ও *** (স্বরবর্ণ) 
আঙঈ উতর ** (সংস্কৃত শব্দের জন্য ) 


সি 
৫ 
১১ 


পশ্চিম বঙ্গের মত উচ্চারণ 
পুববঙ্গের মত (65, (34, 02) 
( সংস্কত শবে আগত ) 


7 
5 & 


৮ ও 


(কেবল সংস্কত শব্ষে আসে) 


ঞ&| 


৫ এর 1 
৫ 2৫ 20 


-৭৫ 


ষ ***. (মাত্র সংস্কৃত শব্বে আসে) 

শ. সং +** (সংস্কৃত তালব্য শ-3? ইংরেজী 9, এবং সংস্কৃত 
দস্ত্য স-3, ইংরেজী 1153 শব্দের 9--ইহাদের 
ঘোষবতরূপ) শ.-ঘেষ শ-?? স. -ঘোষ দ 
০2? উচ্চারণে যথাক্রমে 2) ও £ ) 


হ্‌ *৭ (সংস্কৃতব ) 
» *** ( তিব্বতীয় বিশিষ্ট ধবনি, 10691 9০, আরবীর 
2116 1510781)-কণ্ঠনালীতে উচ্চারিত পৃষট 


ধ্বনি) 
শ্ীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় 


বিশেষ দ্রষটবা £_ গ্রন্থের স্থল নির্দেশে পৃ ( - পৃষ্ঠার ) উল্লেখ না! থাকিলে সংখ্যাগুলি যথাসম্ভব 
অধ্যায়, আহক, হৃত্ শ্লৌকাদির জ্ঞাপক হইবে। 


রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চটে।গাধ্যায়, এম, এ.) ডি, লিট, মহাশয়ের নিদে শানুমারে তিব্বতী অক্ষরের 





বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর ব্যবহৃত হইগাছে। 


প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চর্চ। 


বাঙ্গালী বিদ্যা্থিগণের বের চর্চায় খৈথিল) দেখিয়া একজন বিখ]ত প্ডিত 'মিত্রগো্ঠী” পত্রিকায় 
লিখিয়াছিলেন,__-বঙ্গদেশের জল-বাযু বেদ-বিদ্য। প্রদারের অন্রকুল নহে। তিনি অবশ্ঠ বর্তমান- 
কালের অবস্থা দর্শনেই আক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রাসীনকালেও বাঙ্গালীর মনীষা! যথোচিতরূপে 
বেদালোচনারন নিয়োজিত হইয়ছিল কি না, তাহা এখনও নির্নীত হয় নাই। বঙ্গের বিশিষ্ট প্রতিভার 
নিদর্শনম্বরূপ যে-পকল গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৈদিক গ্রন্থের 
খ্যা অধিক নহে। গুণবিষুঃ, হলাযুধ, রামনাথ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গীয় পণ্ডিত 
নানাবিধ গৃহা কর্মের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলির উপর ভাষা রচনা করিয়াছিলেন। এই 
ভষাকারগণের গ্রন্থে বেদজ্ঞনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এবং প্রাচীন থম্থ, শি্দালিপি, 
তাত্শাসন প্রস্ৃতি লেখসমুহে বাঙ্গালা দেশে বেদ-চচ্চার যাহা কিছু নিদর্শন লক্ষিত হয়, এই 
প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব এবং বাঙ্গালী পঞ্ডিতগণ প্রাচীনকালে বেদবিদযার কতদুর অগ্রপর 
হইন(ছিলেন। তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। 


বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্মের প্রথম প্রবেশ 


বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রনাণ হইতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পঞ্জাব ও তাঁহার 
পার্ববন্তী প্রদেশের গন্ধার, কেকয় ও মদ্্রাতির মধ্যে এবং মধ্যদেশের কুরু ও পঞ্চাল জাতির 
মধ্যে বৈদ্দিক সভ্যতা! প্রথম বিকাশ লাভ করে এবং তাহার পর বেদপদ্থী আর্ধাগণ ধীরে ধীরে 
ভারতবর্ষের পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অঙ্থপর হইয়া নূতন অধিকৃত দেশদমূহে বৈদিক ধর্ম 
প্রবর্তন করেন।১» এই দিদ্ধাস্ত অন্থদারে মগধ,অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশসমূহে উত্তরকালে 
বেদাচার প্রবর্তিত হইয়াছিল । 





১ এই সম্বন্ধে নি্ললিখিত পিতগণের অলোচন। জবা 1-- 

1511005 027%072262 47/5/9/ ০7 4715 ৬01, 19 00১ 29-81 0 17 0010103) 79৮2127214৫ 
417671255 9772/12/ 502) ৬০1, 3190 0 19-28 7 15061 ৪00 0610051) 72//544 
5/896%5 %0]০ 15 05218 5501, 1119 05 2527 1150000611 820 16100) 72276170455 5০1১]? 
468) 59010 খেত 01050051010222% 4৮৫ 22541267467 ০184 22511 2472%725 
0, 43, 3... 


প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চর্চ। ২০৩ 


অথর্ব বেদের একটি মন্ত্রে (0২২১৪) একজন খষি প্রার্থনা করিয়াছেন_-“অরংর'গ (তক) 
এদেশ হইতে প্রস্থান করিগ। সুদুরবর্তী অঙ্গ ও মগধদেশ আক্রমণ করুক 1” এই উক্তি হইতে 
অনুমান করা হয় ষে, বিধর্মীর অধিকৃত দেশ বলিয়ই অঙ্গ ও মগধের প্রতি মধ্যদেশীয় বৈদিক 
ধষির বিদ্বেষভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশ, অঙ্গ ও মগব অপেক্ষা আরও পুর্বে অবস্থিত, সুতরাং 
এই ছুই দেশ অতিক্রম না করিয়া বৈদিক ধর্ম অবশ্ঠই বাঙ্গালায় প্রবেশ লাঁত করিতে পাঁরে নাই ।ৎ 
শতণথবান্গণে বর্ণিত জাছে যে, বিদেঘ মাথব বৈদিক সভ্যতার কেন্্রভুমি সরম্বতীতীর হইতে 
যাত্রা করিয়া সদানীরা নদীর অপর পারে বিদেহ দেশে অর্থাৎ বর্তমান বিহার প্রদেশের উত্তরাংশে 
আগমন করেন।* এই আধখ্যনকেই বৈদিক আর্ধ্যগণের উক্ত প্রদেশ অধিকারের বর্ণনা বলিয়া 
গণ্য করা হর। খীতরেয় আরণ্যকে বেদধর্ম্ের উল্লজ্বনকারীরপেই বঙ্গ, বগধ ও চেরপাদগণের 
উল্লেখ আছে।* বৌধায়ন-ধর্নত্রে করেক্ি নিষিদ্ধ দেশের নাম 
উল্লিখিত আছে। - তাহার মধ্যে পু, ও বজের নাঁম দেখা যায়।* 
উত্তর বঙ্গের এক অংশের প্রচীন নাম পু, এবং আধুনিক পূর্ব বঙ্গই প্রাচীন বঙ্গতৃমি।* 
এই সকল দেশে গমনে প্রায়শ্চিত বিহিত হইগ়াছে। খ্রীষট-পূর্ব চতুর্থ শতকে বৌধায়নের 
কাল নির্দিষ্ট হয়। নেই সমরেও বঙ্গভূমি বেদাচার-বহিভূ্ত দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, এইরূপ 
মনে করা যাইতে গারে। আদিপুরাণেও তীর্ঘবাত্র ব্যতীত বঙ্গদেশে গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে ।" 


প্রাচীন গ্রন্থে বঙগদেশের নিন্দা 





২ কেহ কেহ মনে করেন যে, অতি প্র।চীন কাল হইতেই ভারতের পুর্রবাংশেও নৈণিক ধধি-দর আধপত্য স্থাপিত 
হইয়াছিপ। %চ39 076 010৩ ০01 06 4১002 35609,55005 0০010199010) 06 [59251010 [7012 7051 
107৩ 106610 ০0170166017 0: ০1081015341 11094477 £১9/28) 19309 0, 44. 

৩ শতপধব্রাহ্মণ ১191১1১৪ । 

৪ প্রঙ্জ। হ তিম্রে। অভ্যায়শীমুগিতি। যা৷ সৈ তা ইমা প্রজান্তিনে। অত্যায়সায়-স্তানীমান বয়াংসি বঙ্গ! বগধাশ্ের" 
পাধাঃ1-_ইতরের় আরণ্যক ২।১1১:৫। কিন্তু সায়ণাচারধ্য বঙ্গ, বগধ ও চেরপাঁদ শব্দের অন্যারূপ অর্থ করিয়াছেন। 

£ আরট্ান্‌ কারস্করান্‌ পুও1ন্‌ সৌবীরান্‌ বঙ্গান্‌ কণিঙ্গান্‌ প্রাধুনামিতি চ গত। পুনন্ডেমেন বঙ্জেত সর্বৃষ্ঠয়া 
বা।-স্বৌধায়নধর্থনুত্র ১1১/৩৩। 

৬ 10060 1১81 106), 22227278251 21/10/2102 42674 274 2419/504/ 
47215) ০০ 22. 

৭ অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেযু সৌরাষট্রগগথেযু চ। 

বিনা! যাত্রাং তু যে গচ্ছেৎ পুনঃ সংস্করমহ্তি ॥ টি 
»-মিঅমিশ্র-কৃত 'বীরমিজোদয় পরস্থের সংস্কারপ্রকাশে ( চৌধা্বা। সংস্করণ, পৃ ৫৪৬) উদ্ধত জাদিপুরাণ। 


২০৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


উপরে প্রদর্শিত শ্রোত ও ম্মর্ত গ্রছ্থে বাঙ্গালাদেশের নিন্দাহ্থচক উল্লেখের দ্বারা অনুমান 
করা৷ যাইতে পারে যে, এই দেশ পুর্ব্বে অবৈদিক আগর গ্রহণের জন্য বেদাচারের ধিকাশতৃমি 
মধ্য-দেশের অপাঙক্তেয় ছিল হা ভারত ( আদি, ১০৪ অধ্যার ), বায়পুরাঁণ (৯৯ অঃ) ও মতন্ত- 
পুরাণে (৪৮ অঃ) বর্ণিত আছে যে, অস্থররাজ বদির পচ পুত্রের নাম হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, পুও সুচ্ধ 
ও কলিঙ্গ এই পাঁচ দেশের নামকরণ হইয়াছে। বঙ্গদেশে অন্ুর- 
প্রভাবের নানারূপ নিদর্শন আছে। দিনাজপুর জেলায় বাণগড় বা 
দেবীকোটনমক স্থানে অস্ুররাঁজ বাণের রাজধানী ছিল, এইরূপ অনুমান 
করা হয়।” হয়ত এই অস্তুরগণ বিরুদ্ধাচরণ করাতেই প্রাচীনকালে বঙ্গে ব্রা্গণ্য ধর্ম শক্তিশালী 
হইয়! উঠিতে পারে নাই। গ্রীষ্টজন্মের বহুশত বৎসর পূর্বে স্থন্ষে ও পুণ্ডে, অর্থাৎ পশ্চিম ও 
উত্তর বঙ্গে জৈন ধর্ম প্রবল প্রতাপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহাও বিভিন্ন জৈন গ্রন্থের উক্তি 
হইতেই প্রমাণিত হয়।» প্রবর্ধমান জৈনধন্্ম এবং প্রতিবেণী রাজ্য মগধে প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম, 
এই ছুই অবৈদিক ধর্ম অবশ্তই বঙ্গদেশে বেদাচ'র প্রবর্তনে প্রতিকূলতা করিয়ছিল। 
কালক্রমে অবৈদিক ধর্মের অধিকার মন্দীতৃত হইলেও তাঁহার প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। 
এই জন্য বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশে বেদবিদ্য। প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ১ 

রামায়ণ, মহাভারত এবং বায়ু, মত্স্ত ও বিষুপুরাণে পুু* হুহ্গ, তাঅলিপ্ত ও বঙ্গের উল্লেখ 
আছে।১* এ পুক্াণগুলিতে ভারতবর্ষের যেরূপ সীমানির্দেশ দেখা “যায়, তাহাতে মনে হয় যে, 
কিরাতদেশ অর্থাৎ ত্রিপুরা জেলার পশ্চিমভাগ পর্য্যস্ত সমগ্র বঙ্গদেশকে 
বেদানুগামী ভারতবর্ষের অন্তভু ক্ত ধরা হইয়াছে। বিষুপুরাণের বর্ণনায় 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত পূর্ববদেশেও পুণ্ত, ( উত্তরবঙ্গ ) ও কাঁমরূপে 
মুনিরা তপস্। করিতেন, যাজ্জিকের! হোম করিতেন 1১১ মহাভারতে বর্ণপর্কে স্পষ্ট কথিত আছে যে, 


বঙ্গে অবৈদিক ধর্ের 
প্রভাব 


বঙ্গে বেদচার প্রবর্তন ও 
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৯ আচারাঙ্গস্থত্র। পৃ ৪৪ $ বল্গহথ্র, পূ ৭৯; জৈন হরিবংশ। ৬১ ও ৬২ পর্ব্ব। 
১০ রমায়ণ, অযোধ্য।, ১০॥ মহাভারত, আদি ১১৩১৫৩-৫৫ ; ভীন্ম ৯৪৬ বায়ুপুরাণ ৪«শ অঃ) মংস্বগুরাণ 
১১৪ শ অঃ) বিষুপুরাণ ২য় অশ, ওর অঃ। 


১১ পূর্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাঞিনঃ। 
পণ্ড: কলিঙ্গ! মগধ! দা ক্ণাত্যাল্চ সর্ব্বশঃ | 
সঃ সং সং ঙঃ 


তপন্তপান্তি মুনয়ে! জুহবতে চাত্র বজ্িনঃ।-বিষুপুরাগ ২৩১৫ ও ২০। 


প্রীচীন বঙ্গে বেদ-চর্চা ২০৫ 


পৌণ্ড, কনিঙ্গ ও মগধের অধিবাসিগণ “শাশ্বত ধর্ম” জানিতেন।১২ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদন্ত 
রামরুষ্চ ভাগ্ডারকর মহাশয়ের মতে আহ্মানিক ২৫০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষে বেদাম্ুমোদিত 
ধর্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।৯* 

পাঁণিনীয় মহাভাষ্যে ব্যাকরণের উদাহরণ প্রসঙ্গে পতঙ্জলি লিখিয়াছেন, _“লোকেশ্বর আজ্ঞাপগতি 
,*প্রাগন্গং গ্রামেভ্যো ত্রাঙ্গণা আনীয়স্তামিতি 1” নরপতি আজ্ঞা করিতেছেন,__পূর্বধিকে অঙগদেশ 
পর্য্যন্ত | ব্রাঙ্গণ-বসতি স্থাপনার্থ ] গ্রাম হইতে ব্রঙ্গণ আনয়ন কর।১* 
এই উদাহরণ হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, পূর্ববদেশে 
বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণের অভাব দেখিয়! শুঙ্গবংণীয় ব্রাঙ্গণ রাজা! পুষ্যমিত্র 
দূর দূরস্তর হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন ; সেই ঘটনাই তাহার সমদামগিক ভাম্যকার পতগজলির 
গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। 

বঙ্গদেশের বিভিন্ন কুলপুস্তকের বর্ণনা হইতে জানা থাঁয় যে, গৌড়েশ্বর মহারাজ আদিশরের 
সভীয় সাগ্নিক ব্রাঙ্গণের অভাব হইয়াছিল। তিনি কান্তকুজ্ হইতে পাঁচ জন বেদজ্ঞ সাগিক ব্রাহ্মণ 
আনাইয়াছিলেন। ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ গ্রীষ্ান্দে ( রাটীরকুলমঞ্জরীর মতে ৬৬৮ শকে অর্থাথ 
৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) এই ক্রাঙ্মণেরা গৌড়ে আগমন করেন। ইহীরাই বঙ্গের রায় ও বারেক 
রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ বন্ধ মহাশরের বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাসে'র রাঁজন্তকাণ্ডে বিভিন্ন কুলগ্রপ্থের বিবরণ উদ্ধত হইরাছে। 

পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্ষণগণের কুলপুস্তকে বণিত আছে, গৌড়াধিপ শ্ঠ।মদবর্্মার 
'শাকুন সত্র' সম্পাদনের জদ্ভ কনৌজ-নিবাদী যশোধর মিশ্র প্রত্বতি বেদবিদ্যায় পারদর্শী পাঁচ জন 
্রাঙ্মণ বঙ্গে আগমন করেন । অধিকাংশ কুলগ্রস্থের মতে ১০০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১০৭৯ ্বীষ্টাব্দ 
ধশৌধরের আগমনকাল।১* শ্তামল বার্মার রাজত্বকালে আগত এই বেদবিদ্‌ ত্রা্গণদিগের 
ংশধরেরা অদপি পপাশ্চাত্ত্য বৈদিক" নামে পরিচিত । 


প্রাচা দেশে ব্রাক্ষণ 
আগমন 





১২। কুরবঃ সহপাঞ্চাল| সান্বা মাস্তঃ মনৈমিশ। 

কোশলাঃ কাশপৌশ্চ ক।ণিঙ্গ। মগধান্তখ। 

চেোদয়স্চ মহাভাগ। ধর্মং জানস্তি শাঙতম্‌। -মহাভারত) কর্ণ ৪৮ ১৪-১৫ | 
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১৪। পাতগ্রল মহাভাষ্য ৬1১২। 
3৫। যুক্ত নগেন্রনাথ বনু 'বঙের জাতীয় ইতিহাস, বরাঙ্মণকাও্, তৃতীয় অংশ, পৃ ৩৯। 


২৪৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 


কুলগ্রচ্থের বর্ণনায় অসামঞ্গ্ত পরিসক্ষিত হইলেও, মুল ঘটনার যাঁথার্য সম্বন্ধে সন্দেহ 
করা চলে না।১* বঙ্গদেশে একাধিক বার ব্রাহ্মণ আমদানী করা হইয়াছিল, একথা সত্য বলিয়াই মনে 
ইর। তাহার ফলে দেশে বেদানুমোদিত ধর্ম দৃঢ়মূল হইয়াছে, এবং অবৈদিক ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছে, 
কিংবা রূপাস্তরিত হইরা বৈদিক ধর্মের অনুমোদন লাভ করিয়ছে। কিন্তু কুলপুস্তকে বর্ণিত ব্রাহ্মণ 
আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন নাঁ_এইরূপ অনুমান অদঙত, তাহা আমর 
প্রাচীন তাত্রশাসন আলোচনকালে দেখাইব। 
প্রাচীন কাঁলে বেদবিরুদ্ধ আঠার গ্রহণের জন্য অতি, স্তবতি ও পুবাণে বঙ্গদেশ নিন্দাভাজন হইয়াছে, 
বেদবিদ্যায় বা্স।লীর অজ্ঞতার তাহা দেখিয়াছি। পরবর্তী কালের গ্রন্থেও বাঙ্গালী পত্তিতগণ 
উল্েখ বেদ-চর্চায় শৈথিল্যের জন্য তিরস্কৃত হইয়াছেন। 'কুমুমাঞ্জনি*-রচয়িত। 
উদয়নাচীর্ধ্য কোন এক গৌড় মীমাংসককে অবস্ঞার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন । গ্রীষ্টীয় দশম শতকে 
বরদরাজ মিশর তীহার “কুস্তমজলি-বোঁধিনী” টীকাঁয় উক্ত গৌড় নীমাংদককে পপঞ্চিকা'কাররূপে 
নির্দেশ করিয়া সমস্ত গৌড়বাসীদিগের বেদ-জ্ঞান সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ করিয়ছেন।১৭ 'প্রকরণপঞ্চিকা' 
নামক প্রসিদ্ধ মীমাংসাগ্রস্থের রচমিতা শালি কনাথ খ্রীষ্টীর নবম শতকের গএরথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। 
এই তিরস্কার-হ্চক উক্তি ষদি তাঁহার গ্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা বিেষ-প্রন্থত শ্বীকাঁর 
করিতে হইবে। বিশেষতঃ গ্রীষ্টীর নবম বা দশম শতকে কোন গৌড়ই বেদ জানিতেন না, এ কথা 
বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। যেমন কাব্যে গৌড়ী রীতির উপযোগিতা সন্বেও 
“কাব্যাদর্শ, প্রভৃতি অলঙ্কাগ্র.ছু উক্ত রীতির অবিমিশ্র নিন্দা দেখিয়া উহা প্রাদেশিক পক্ষপাতের ফল 
বলিয়৷ মনে করা হয়,১৮ বরদরাজের গ্রন্থে গৌড়ীয়দিগের বেদজ্ঞানের নিন্দা সম্বন্ধেও সেরূপ মনে 
করিবার কারণ আছে। অবশ এস্থলে কেবল বঙ্গদেশই গৌড়” শব্দের লক্ষ্য না-ও হইতে পারে, 
কারণ এ শবে মুখ্যতঃ বঙ্গভূমিকে বুঝাইলেও বিস্ব্যের উত্তরদিকে আরও চারিটি দেশকে 'গৌড়' 
বলা হইত।১৯ যাহা হউক, শালিকনাথের সময়ে গৌড়ে বেবি পণ্তিতের অভাব ছিল না, তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 


১৬। রাখাগদ।স বন্দ্যোপ|ধা।র, 'বাঙ্গালার ইতিহাম", ১ম ভাগ, ২৪৪ পৃষ্ঠা ভরষ্টধয। 

১৭) গৌড়ো মীমাংসকঃ পঞ্চিকাকীরঃ | গৌড়ো ছি বেদাধায়নাভ|বাদ্‌ বেদত্বং ন জানাতীতি গৌঁড়মীমাংলফ 
ইত্যুক্তম্‌।--কুহুমাঞ্জলি-বোধিনী, সরস্ব তীভবন গ্রস্থম। লা, পূ ১২৩। 
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২৯। সারন্বত!ঃ কান্যকুজ্ব। গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চ গৌড়। ইতি খ্যাত। বিদ্ধান্টোত্বরবাসিনঃ । বনগযা 


প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চ্চা ২০৭ 


তাশআ্ত্শামন, শিলালিপি ও প্রাচীন গ্রন্থে বাঙ্গালীর 
যজ্জানুষ্ঠান ও বেদ-চর্চার উল্লেখ 

দিনাজপুর জেলায় দামোদরপুর গ্রামে প্রাপ্ত পাঁচখানি তাঅশীসনের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় 
যে, ্রীষ্ীর ৫ম ও ৬ষ শতকে গুপ্তরাজগণের শীসন সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাঙ্গণগণ যজ্তের অনুষ্ঠান 
করিতেন।** একজন ব্রাঙ্গণ “অগ্রিহোত্র' সম্পাদনের জন্ত এবং আর একজন পঞ্চ মহাঁযজ্ঞ' 
অনুষ্ঠানের জন্য পুগু-বর্দনতূক্কির অন্তর্গত কোটিবর্ধ বিষয়ের শীসনকর্তার নিকট হইতে ভূমি ক্রু 
করিয়াছিলেন ।* ১ 

ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত তিনখানি তাঅশাসন হইতে জানা যায়,--্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে ধর্্াদিত্য 
ও গোপচন্দরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের “বারক মগডলে? ত্রাহ্গণ্যধর্ম ও বেদাধ্যয়ন প্রচলিত ছিল। 
প্রথম শাদনখানির গ্রহীতা ভরদঘ।জগোত্রজজ চন্দ্রন্বামী যজুর্ক্বেদের বাজদনেয়-শাখাব্লম্বী ড়ঙ্গাধ্যায়ী 
াহ্মণ ছিলেন।* দ্বিতীয় ও তৃতীয় শীদনের গ্রহীতারাও উভয়েই কাখ-বাজসনেয়-শাার অনুগামী 
ছিলেন ।২* 

সপ্তম শতকের মধ্যভাগে খোদিত ত্রিপুরা-তাঅশাসনে দেখা যায় প্রদোষ শর্মা নামে একজন 
ব্রাহ্মণ চারি বেদে অভিজ্ঞ ( “চাতুর্বিদ/ ) শতাধিক ক্রাহ্মণের বাসের জন্য রাঁজা লোকনাথের নিকট 
ভূমি প্রার্থনা করিয়াহিলেন।** প্রাদোষ শর্মার মাতামহ বুধস্থামী “অগ্যাহিত” ব্রাহ্মণ ছিলেন অর্থাৎ 
তাহার গৃহে সর্ধদ] যজ্ঞাগ্রি প্রলিত থাকিত ।২* 








রাজতরঙ্গিণীতে (৪1৪৬১) ও পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ আছে। 'শব্দ-কল্পদ্রমে' উদ্ধত 'শক্তিসঙগম-তস্ত্র' গৌড়ের 
এইরূপ সীমানির্দেশ দেখ! যায়, -- 
বঙ্গদেশং সম।রভ্য ভুবনেশাস্তগং শিবে। 
গৌড়দেশঃ সমখ্যাতঃ সর্্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥ 
২০ [ং, 0, 35581) 10270021000 00006701215 171507010010175,-745/10726/2 1714702) 
৮০], ৯৬) 19, 129, 
২১ 124.) 00, 130) 133. 
২২ 29 01016 110৩ 06 0017217780102) 1, 19১77721477 41711128277) 191) 019, 
২৩ 56০০0401256 01 006 71106 01101921778 0102) 1], 105 70701206001 009 0005 ০01 
0002017210012) 1, 13.7177722447/11427)) 191১ 00 299) 2০4 
ত৪ পু10৩121) 0০079510125 07500 01 15900650502) ] 24,-৮৮/615726%16 1 47211 
০], 3৬) 09, 309. 
২৫ 422. 1, 18. 
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২০৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


এই সকল তাঁঅশাসনের বিবরণ হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হর যে, কুলপুস্তকে বণিত ত্রাঙ্গণ 
আগমনের পূর্বেও বঙগদেশে বেদজজ ব্রাহ্মণ বর্তমান ছিলেন। 


নেপালের রাজকীয় পুিশীলায় চতুভূজ-বিরচিত “হরিচরিত' কাব্যের একখানি পুথি আছে। 
চতুভুপ্জ সেই গ্রন্থের পুণ্পিকায় বলিয়াছেন,_তাহার পূর্বপুরুষ শ্বর্ণরেখ গৌড়েশ্বর ধর্শপালের নিকট 
হইতে বরেন্্ভূমির অন্তর্গত করগ্নামক একখানি গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রামে শ্রুতি, 
শ্বৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ ও কাব্যশান্ত্রে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন।২* ন্বর্ণরৈখের পৌত্র আচার্য্য 
দিবাকর ত্রয়ী-পরায়ণ ছিলেন ।২* স্বতরাং দেখা যাইতেছে, পালবংশীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্র 
ভূমিতে শ্রুতিবিদ্‌ ব্রাঙ্মণগণের বসতি ছিল। 


দিনাজপুরে আবিষ্কৃত ভট্ট গুরবমিশ্রের গরুডস্তত্ত-লিপি হইতে জানা যাঁয়,_-গ্রষ্টায় ৯ম শতকে 
পাঁলরাজ দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণি “বেদচহুষ্টয়রূপ মুখপন্মলক্ষণাক্রাস্ত' ছিলেন।২৮ তাহার 
পৌত্র কেদারমিশ্র “বাল্যকালেই একবার মাত্র দর্শনে চতুর্বিদ্যাপরোনিধি পান করিয়া তাহা 
আবার উদ্গীর্ণ করিতে পাঁরিতেন” 1২৯ শিলালিপির এই উক্তিতে দর্ভপাঁণি ও কেদারমিশ্রের বেদ-মন্ত্র 
কণ্ঠস্থ করার কথা বণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই 'বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি” কেদারমিশ্রের 
যন্তস্থলে উপস্থিত হইয়! রাজা শুরপাঁল বহুবার মন্তকে শাস্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিদ্েন। 


২৬ গ্রমোত্তমোহস্তামলমণ্ডুগুণৈ কপুঞ্রঃ শ্রীমান্‌ কর ইতি বন্যাতমো বরেন্দ্রাম্‌। 
বক্র শ্রুতি-ন্ম ত-পুরাণ-পদপ্রবীণা; সচ্ছা স্তরকাব্যনিপুণ।; ম্ম বসস্তি বিগ্রঃ ॥ 
কীর্ণ; প্রজ্াপতিগুণৈঃ পরিপুর্ণকা ম; শ্রানব্পরেখ ইতি বিপ্রবরোহবতী্ঃ। 
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং জগ্রাহ শাননবরং নৃশধর্ম্মপাঁলাৎ ॥ 
70912125860] 2217%-166) 21452720446 2267 1427%522615 62/0%52715/0 1/4 
17764721671) 2664 (৬০), 1) 105 1010, 72150725250. 91755005034. 
৭ ্রয়ীপরঃ কাশ্তপগোত্রভা্বরস্তৎপুত্র আচ্ধ্যবরে! দিবাকরঃ। 172.) 0, 735. 


২৮ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা) পৃ ৭৮। এইস্থলে খুল সংস্কত পাঠ--£বিদা চতুষ্টরমুখানুরুহায়লপ্র।” ; 
“বিদাচতুষ্টয শবে চারি বেদ গৃহীত হইয়াছে । 
২৯ সকৃদ্র্শনসম্পীতান্‌ চতুর্বিদযাপয়োনধীন্‌। 
জহাসাগত্যাসম্পত্তিমুগরন্‌ বাল এব সঃ॥ 
গৌড়লেখমালা। পৃ ৭৪ 


প্রাটীন বঙ্গে বেদ-চচ্চা ২০৯ 


ইহা দ্বারা বুঝা য'র,__শুরপালদেবের শাদন-সময়েও বরেন্দ্রমগ্ুলে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত ।ৎ 
কেদারমিশ্রের পুর ভট্ট গুর্বমিশ্র “বেদীর্ঘ-চিন্তাপরায়ণ ছিলেন এবং স্বয়ং শ্রুতির ব্যাখ্যা 
করিয়াহিলেন।০১ এই শিপান্তন্ত-পিপি হইতে জানা গেল, গ্রীষ্টীয নবন ও দশম শতকে পাঁলরাজত্বের 
সময়ে গুরবমিশ্রের পূর্বপুরুষগণ বংশীশ্ক্রমে বেদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং স্বয়ং গুরবমিষ্র 
বেদের ব্যাখা! করিয়াছিলেন । 
ভাগলপুরে আবিষ্কত নারায়ণপানের তাঅশাদনেও এই গুরবমিশ্র “অঙ্গ সমূহের সহিত সমগ্র 
বেদের অধীতী+ এবং 'ম্হাদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।৩* . 
দেবপাঁলদেবের সমসা নসাম্রিক নারায়ণের রচিত ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ' নামক একখানি গ্রন্থ 
পাওয়া গিয়াছে এবং উদার গ্রথম অংশ এশিরাটিক সৌসাইটি হইতে প্রকাশিত হইন্লাছে। এই গ্রন্থ 
কাতায়ন-ক্ৃত ছন্দোগপরিশিষ্টে'র টাকা । এই টাকা প্রকৃতপক্ষে স্মতিগন্থ হইলেও ইহাতে রচয়িতার 
বেদজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওরা যায়। নারায়ণের পূর্বপুরুষগণও বেদজ্ঞ ছিলেন। তিনি টাকার 
প্রারস্তে পুর্বপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছেন। ইহারা উত্তররাড়ে বাস করিতেন। ইহাদিগের 
মধ্যে পরিতোষ “দোমগীথী” ও বেদের 'দেহবন্-্বরূপ ছিলেন**। ধর্ম নামে তাথর এক 
পুর বৈদিক ক্রিয়ায় পরম জানী ছিলেন।** ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, ্ীষ্টায় নবম 
শতকে উত্ভর-রাঁড়ে সৌমযাগের প্রচন ছিল এবং বেদবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অভাব 


ছিল না। 
্বীস্টীর ১৩ম শতকে মহীপালদেবের বাঁণগড়-লিপিতে উল্লিখিত চবটিগ্রাম-নিবাপী কৃষ্ণাদিত্য 


সপ 











গৌড়লেখম।লা, পৃ ৮২। 
৩১ ৮৩ ও ৮৪ পৃষ্ঠ । 
৩২ যঃ সর্ববাহ্থ আঙিষু পরম: সার্দমন্গৈরধীতী 
যে। হন্ত।নাং সমুদিতমহদক্ষিণনাং প্রণেহা। 
গৌড়লেখমাল।, পৃ ৬২। 
৬৩ চরিতমহতি ধেষামস্থয়ে সৌমপীথী 
সমজনি পরিতৌযস্ছন্দসাং দেহবন্ধঃ। 
অলভত স হি বিপ্রাচ্ছাসনং তালবাটাং 
তদিহ ভজতি পুজামুত্তম! যেন রাঢা ॥ 
ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকশ, পলো ৩, পৃ২। 
৩৪ শোতে বিধৌ লততনির্দলবী প্রসার: এ, ল্লো ৫) পৃহ। 


ে 
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২১৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধীন-লেখমাল| 


বজুর্ব্রেদের বাজদনেয়-শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন** এবং পরবর্তী শতকে তৃতীয় বিগ্রহপালের 
আমগাছি-শাসনের গ্রহীত৷ ছত্রাগ্ামনিবাপী খোছুল দেবশন্মী এবং মদন্পালের তাঅশাসনোক্ত 
চম্পাহিটি-নিবাসী বটেশ্বর শ্বামিশম্মা সামবেদের কৌথুম-শাখাধ্যারী ছিলেন ।*৬ 

৯৩৬ গ্রীষ্টাবে প্রদত্ত সাঙ্গ লী-তাত্শাসনে বর্ণিত আছে যে, রাষ্ট্রকূটবংশীয় চতুর্থ গোবিন্দ কেশব, 
দীক্ষিতনামক এক ব্রাঙ্গণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন । উক্ত লিপি হইতে জান 
যায়,_পুণ্ডবর্ধন নগর হইতে আগত কেশবের পিতা যজুর্করদের বাঁজসনেয়-শাখা অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন।*৭ এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টান নবম শতাব্দীতে একজন উত্তর বঙ্গবাদী 
বেদাধ্যাযী ব্রাহ্মণ অন্য দেশে যাইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। 

্রীষ্টায় ১২শ শতকে কামরূপরাজ বৈদ্যদেব বরেন্ত্রী-নিবাদী সোমনাথকে ভূমি দান করিয়াছিলেন । 
তৎসম্পকিত তাঅশাসনে দোমনাথকে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠীন প্রভৃতি কার্ষ্র জন্য সর্বোত্তম 
শ্রোত্রিয় বলা হইয়াছে এবং শ্রোত ও স্ার্ত বিদ্যায় বৃহস্পতির সহিত তুলন! করা হইয়াছে ।** - 

উপরি উদ্ধৃত প্রাচীন শাঁসনসমূহের প্রমাণ হইতে দেখা যাইতেছে, গ্রীষটাপ্ন পঞ্চম শতক ও 
তাহার পরবস্তী কালে বঙ্গদেশে বু বেদজ্ঞ পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। 

রসটা পঞ্চম শতাববীর শেষ ভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা ভূতিবন্মার 
সময়ে ত্দানীস্তন কামরূপ এবং অধুনাতন উত্তরপূর্ব বঙ্গের একটি গ্রামে বহুদংখ্যক 
বিভিন্নবেদীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহা আমরা ভাস্করবন্মার তাঅশাসন হইতে জানিতে পারি ।** 
তাহ! হইলে, শ্রীষ্ী্ অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালায় ব্রাঙ্গণ-সমাঁজ ছিল না, একথা সত্য 


পপি প্পপপ 





৩৫ বাণগড় লিপি, পংক্তি ৪৭, ৪৮ । --গৌড়লেখমালা, পৃ ৯৭। 
৩৬ 4£10£90101 01206 06 ৬1815050212 [119 10, 38) 29.7৮121622/56%25 22162) 5০1, 
১৮ 0, 298, 
মনহলি-লিপি, পঙডক্তি ৪৩।-_গৌড়লেখসালা, পৃ ১৫৪। 
৩৭ 58738111905 ০60৩ [২550188562 00510008 1৮5 11. 46) 47,-724775%47/824227, 


11) 0,257, 
৩৮ তীেযু ভ্রমণীচ্ছ তাধ্যয়মতে | দানাত্রথাধ্যাপনাদ্‌ 
যঞ্জানাং করণাদ্‌।ব্রতৈকচরণ।ৎ সর্বেধোতরঃ শোত্রিয়ঃ | 
শ্রোতন্মা্তরহস্যেযু বাগীশ ইব বিশ্রুত;। 


কমৌলি-লিপি,$২৬শ ও ২৭ গ্লেক-গৌড়লেখম।লা, পৃ ১৩৪। 
-৩৯ শ্রীবুক্ত পদ্মনাপ ভটাচার্ধা, কামরূপ-শাসনাবলী,।পৃ ৯ । 


প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চর্চ। ২১১ 


হইতে পারে না। পূর্বে দেখিয়াছি, শুঙ্গ নরপতি পুষ্যমিত্রের সময় হইতে প্রাচ্য দেশে ত্রাঙ্গণ্য ধর্ম 
প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল | অনুমান হর, গ্রীষ্টীর পঞ্চম শতকের মধ্যে সমগ্র প্রচাথণ্ডে এ ধর্ম 
ছড়াইয়া পড়িগনাছিল এবং বেদপন্থী ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশের পূর্বদিকে কামরূপ পর্য্যন্ত বসতি 
বিস্তার করিয়াছিলেন। হারাই ভাঙ্কর বর্ধার তাত্শাদনে উল্লিখিত বিভিন্নবেদীয় ব্রাঙ্মণ। 
এই তআত্শাপনে বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন শাখাবলম্বী ২০৫ জন ব্রাক্মণের নাম আছে। 
ইহার মধ্যে ১০৫ জন বাঁজসনেয় (শুর্ল-যভুর্ক্েদী 7, ৭৪ জন বাহ্বুট্য (খণ্বেদী), ১৫ জন 
ছান্দোগ (সামবেদী ) ৯ জন চারক্য (কষ্চ-যজুর্কেদী) এবং ২ জন ব্রাঙ্গণ তৈত্তিরীয় 
( কঞ্চ-যজুর্ক্র্দী ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।** খ্রীস্ীর পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা যষ্ঠ 
শতাবীর প্রথম ভাগে ভঞ্গরের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ভূৃতিবর্্মা এই ব্রাঙ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। 

বলবন্মার তাঅশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, কাথ-শাখাবদগ্বী অধবঘু দেবধর ভট্ট নিরাকুল 
চিত্তে বৈদিক যঞ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন 

ইহারই সমপামগ্জিক রদ্বন্মার প্রথম ভস্রশাদনে কথিত আছে, পরাশরগোত্রজ কাধশাখার 
বাজসনেরিগণের অগ্রণী দেবদন্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন) বেদব্দিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই ব্রাক্ষণকে 
লাভ করিয়া জী ( বেদবিদ্যা) কৃতীর্ঘনন্য হইয়াছিলেন”1** ২৮ 

্রীষ্টার দ্বাদশ শতকে প্রদত্ত ধর্মপালের প্রথম আম্রশসনে শ্রাবস্তি নামে এক জনপদের 
উল্লেখ আছে। শ্রীবস্তির অন্তর্গত কোসঞ্জ গ্রামে “কপির পাপ, যাঁজ্িকগণের হোমধূমে অন্ধ 
হওয়াতে, প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেই গ্রামে কৌথুম-শাখী ব্রাঙ্গণদিগের নেতা, সামবেদজ- 
দিগের মধ্যে অথগুনীয় প্রতাপবান্, শাগ্ল্যগোত্রজ রামদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।** 








৪০ ভাক্কর বর্মার তঞ্জরশ।মন, পংক্তি ৫৪-১২৬ ;--কামরূণ-শ।সনাবলী, পৃ ১৭-২৬। 


৪১ অধ্বযুণণ। যেন কুতং বিস্ুজা বৈতানিকং বর্ণ নিরাকুলেন। 
বলবর্মার তাম্্ণামন, শ্লে।ক ২৭।-__কামকপ-শাসনাবলী, পৃ ৭৮। 
৪২ পরাশরোইতুভুবি দেবদত্তঃ ক!ণোহগ্রজো বাজ সনেয়কাগ্রাঃ। 


আাদ্য বং বেদবিদাং পরাধণং ত্রধা! কৃতার্থায়িতমেব সমাৰ্‌ ॥১৬ 
কামরূপ-শ।সনাবলী, পূ *৯। 
৪৩ গ্রমঃ কোনগ্রনামান্তি শ্রাবস্তাং ষত্র বন্বনাম্‌। 
হোমধুমান্ধকা রান্ধং নাঁবিশৎ কলিবল্মযম্‌ 
তৎসন্তবান।ং প্রবরো|দ্বিজ'নামুদ[রধীঃ কৌথুমশ।গমুখাঃ | 
রামৌপমঃ ল।মবিদামধণ্াঃ শাঙ্ডিলাগোতোহজনি রামদেং;1--এ, পৃ ১৫৫ 


২১২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


বগুড়৷ জেলায় প্রাপ্ত একাদশ শতকের শিপিমপুর-শিলাগিপিতে শ্রাবস্তির অন্তর্গত তক্কারি 
গ্রামকে ব্রাহ্মবপ্রধান স্থান বনিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে। এ গ্রামে বেদ ও স্মৃতির আলোচনা 
করিয়৷ দ্বিজগণ বারংবার শ্োত ও গৃহা হোমের অনুষ্ঠান করিতেন ৷ তীহাদিগের কীন্তিতবারা শুভ্র 
আকাশে হোমধুম উখিত হইগ্রা ক্ষীরপমুদ্রস্থিত শৈবলের পৌভা ধারণ করিত।8* এই শিলালিপিতে 
উল্লিখিত পীয়স্বকের বিপ্রের! শ্রুতি ও স্থতিসন্বন্বীয় সকল বিষয়ে জগতের লোকের সংশয় নিরসন 
করিতেন।** সেই গ্রামবাদী কাত্তিকেন শ্রুতিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন ।*৬ 

বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ছুইখানি শিনালিপির উক্তি হইতে জানা গেল, শ্রাবন্তি নামক স্থান 
বেদবিদ্যার জন্ত বিশেষ বিখ্যাত হিল ॥ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় শিলিমপুর- 
লিপির আলোঁচনাকালে প্রমাণ করিমছেন যে, শ্রাবন্তি গৌড়ের অস্তভুক্ত ছিল।** মহামহোপাধায় 
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাম্য] মহাশয় কামরূপের রাজা ধর্মপালের তামশানন আলোচনা! করি স্থির 
করিয়াছেন যে, উক্ত জনপদ কামরূপের পশ্চিম দিকে পৌণ্ড, দেশের পুর্ব-সীমার নিকট অবস্থিত 
ছিল।*৮ উভন্ন মতেই শ্রাবন্তি জনপদ বাঙ্গাল! দেশের সীমার মধ্যে পড়ে । 

ধন্মপালের আর একখানি তাত শীদনে কামূপের অন্তর্গত খ্যাতিপলি মের উল্লেখ আছে। 





৪৪ তেমামাজন[ভিপুজিতকুলং তক 1রিরিত্যাখায়া 
শ্রাংস্তিপ্রতিবদ্ধমন্ত বিদিতং স্থ'নং পুনর্জননাম্‌॥ 
যস্মন্‌ বেছস্থৃতিপরিচয়োস্তিন্নবৈতানগ হা- 
প্রাজ্যাবৃত্তাহুতিষু চরতাং কীর্তিভিব্যোম্নি শুত্রে। 
ব্ত্রাজন্তোপরি পরিসরদ্ধোমধূম| হিজানাং 
দুগধান্তে [ধি প্রন্থতবিলসচ্ছৈবলালীচয়াভা; | 

511117000 91076-518ট [7050006100) 51083 2200 2,-77511276/1117712) ৬০1, 2011? 
7, 29৩, 

৪৫ আতন্মার্তাবব্ষি়জগৎসংশর়চ্ছেদক শচ--1619,১ 1, 7, 

৪৬. শ্রুত। চ শরদ্ধাবস্থিতি; ।--1628.) 1. 24) 0. 291. 

৪৭ 17/125%774 17724) %0], 207) 0287. আযুক দনীগোপাল মঞ্জুমদার উত্ত সত গ্রহণ করেন 
মই ।--1%784% 44707%477, %০৮ 21511) 0৮, 20820 শীধুজজ যোগেন্দ্রত্্র ঘোষ এ মত সমর্থন 
করিয়াছেন।--1/4/% 44/111%417) ০৮ 18) টি ২কা18, 

৪৮ কামরূপ-শাসনাধণী, পৃ ১৬৬। 


প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চর্চা ২১৩ 


সেই স্থান হইতে যাক্তিকগণের হোঁমধূম আঁকাঁশে উখিত হইত এবং “চতুর্কেদী'পাঠধবনিতে সমস্ত গাম 
মুখরিত হইত 1৭৯ 

ষ্টার দ্বাদশ শতকে রাজা! ভোজবর্মার বেলাব-শীসনের প্রতিগ্রহীতা! উত্তর রাড়া নিবাসী রামদেব 
শর্মা বাঁজননেয়-চরণাশ্রিত এবং যভূর্বেদের কাথশাখাধ্যয়ী ছিলেন ।** 


হরিবন্ম-দেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্রের ভুবনেশ্বর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি বাঢ় 
প্রদেশের সিদ্ধলগগ্রমবাসী শ্রোত্রিরবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সমগ্র সামব্দে ও নানাবিধ শাস্ত্রে 
“অদ্বিতীয় জ্ঞান অঞ্জন করিয়া ভবদেব মীমাংসাও ধর্ম শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন | 
ইহার রচিত ছুই খানি স্মবতিগ্রস্থ- “কর্ম মুষ্ঠানপদ্ধতি?ও পপ্রায়শ্চিত্তবিবেক* প্রকাশিত হইয়াছে। 


বিজয় সেনের বাঁরাকপুর-তাঁঅশাননে বর্ণিত আছে,_মধ্যদেশ হইতে আগত কাস্তিজোগ-নিবানী 
'আখবলায়ন-শাখা-ফড়ঙ্গাধ্যায়ী' উদয়কর দেবশন্মা রাজ্ঞী ব্লাদবতীর “কনকতুলাপুরুষদানে, হোমানুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন ।*২ 


বলালমেনের নৈহ/টী-শাসনের প্রতিগ্রহীতা 'লামবেদ-কৌথুমণাখাচরণীসুষ্ঠারী? ঝাস্দেব শর্মা 
রাঁজম!ত! বিলাদবতীর “হেমাশ্বমহাদানেঁ আর্যয ছিলেন।*৩ 


মহারাজ লক্ষাণদেনের সুন্রবনশাননের গ্রহীতা গর্গগোত্রীয় কৃষ্ণধর দেবশন্মা খখেদের 
অন্বলায়ন শাখা অধ্যমন করিয়াছিলেন 1*£ 


লক্মণদেনের আন্ুণিয়া শাদনের গ্রহীতা! কৌশিকগোত্রজ রঘুদে শর্মা যুর্বেদেব 'কাথ-খাখাধারী, 
ছিলেন ।£* 


উক্ত রাঁজার গোঁবিন্বপুর-শীদনের গ্রহীত। বাৎদ্যগোত্রীয় উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্মা এবং নবাবিদ্কৃত 
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২১৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল৷ 


শক্তিপুরশাসনের গ্রহীতা! শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কুবের দেবশর্দা সামবেদের 'কৌথুম-শীথা-চরণের' 
অনুসরণ করিতেন 1৯ 

“সামবেদ-কৌথুম শাখা-চরণাশুষঠায়ী” তরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বর দেবশন্্া ল্মণসেনের “হেমাখরথমহাদানে' 
আচার্ষ্যের কার্ধ্য করিয়া দক্ষিণাশ্বরূপ ভূমি লাঁভ করিয়াছিলেন, তাহা তপনদীঘি-তাঅশাসন 
হইতে জানা যাঁয়।** 

লক্্মণসেনের মাধাইনগর-শীঁসনের গ্রহীতা কৌশিকগোত্রজ গোবিন্দ দেবশর্্মা অথর্ববেদীয় 
£পৈ্নলাদ-শাখাধ্যায়ী” ছিলেন 4৮ 

ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ-তাঅশাসনোক্ত ভার্গব-গোত্র্ন ভট্ট নিব্বোক শর্মা যজুর্বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন।** 

এই সকল খোদিত লিপির বর্ণনায় প্রাচীন বঙ্গে খক্‌, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চতুর্কেদীয় ত্রাহ্মণের 
সন্তাব লক্ষিত হইলেও বাজসনেয়-শাখাবলম্বী যজুর্ষেদী ব্রাহ্মণেরই বাহুল্য দেখা যায়। মহিদাস কৃত 
'চরণব্যাহ-পরিশিষ্ট-ভাষ্যে'ও বঙ্গদেশে বাঁজসনেয় বেদের প্রচগনের কথা বর্ণিত আছে। মহিদীস 
দেশ-ভেদে বিশেষ বিশেষ বেদ-শাখ! প্রগারর কথা বলিতে যাইয়া মহার্ণবের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। উহা! হইতে জানা যাঁষে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কানীন এবং গুর্জর দেশে বাঁজসনেয়- 
মাধযন্দিন-শীখা প্রতিষ্ঠা! লাভ করিয়াছিল | ** ৃ 

বিভিন্ন গ্রন্থ, শাসন ও প্রশস্তির প্রমাণ হইতে জান! গেল যে, খ্রী্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে ১২শ 
শতাবী পর্যান্ত বঙ্গদেশে বেদ-চর্চ! প্রচলিত ছিল। এই প্রাচীন লেখ-সমূহে উল্লিখিত ব্রাহ্মণেরা 
আধুনিক কালের ব্রক্ষণদিগের স্থায় গায়তরীনন্ত্র মাত্র পাঠ করিয়াই “বেদাধ্যায়ী, আখ্যা লাভ 
করিয়াছিজ্নে বলিয়৷ মনে হয় না। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা ধাঁ, এই ব্রাহ্মণগণের 
৫৬. 00517092008 00006701565 06 [1:81051)00202561095 117 43) 4477%52/9%5 
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এই তাম্রশাসনের উক্তি ঘবার। প্রমাণিত হয় যে. ব্ীতীয় দ্বাদশ শতকে বাঙ্গাল! দেশে অধর্বববেদীয় ব্রাহ্মণের বাদ ছিল। 
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৩ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙগশ্চ কানীনে। গুর্জরত্তখ]। 

বাঁজসনেয়ী শাখা চ মাধ্যন্দিনী প্রতিতিত1॥ 
স-চৌধাম্বা হইতে প্রকাধিত শেনকীয় 'চরণবাহ'পরিশিষ্ট” পৃ ৩২। 


গ্রা চীন বঙ্গে বেদ-চর্চা ২১৫ 


পরিচ্বে বিশেষণগুপি বিশেষ বিবেনাপূর্বক প্রযুক্ত হইয়াছে । শাসনীক্কৃত তুমির কোন কোন 
গ্রহীতার সম্পর্কে বেদাধ্যয়নের উল্লেখ দেখ! যায় না। কেশবসেনের ইদিলপুর-তাঅশীসন ও 
বিশ্বর্ূপসেনের মদনপাড়-তাঅশালনে গ্রহীতাদিগের গোত্র ও প্রবরের 
পরিচয় আছে; কিন্তু তাহাদের বেদাধ্য়ন সম্বন্ধে কোন কথ! বলা 
হয় নাই।*১ আবার বিশ্বরূপসেনের 'সাহিত্য-পরিষত-তাম্শামনের 
প্রহীতাকে যভুর্বেদাত্তর্গত কাঁথশাখার “একদেশীধ্যায়ী” বলা হইয়াছে।*২ দামোদরের 
ট্টগ্রাম-তাঅশাননের গ্রহীতা বজুর্কেদী' ছিলেন এই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে॥ তাহার বেদ অধ্যয়নের 
কথা উল্লেখ করা হয় নাই ।** আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গুরবমিশ্র তাহার শিপালিপিতে 
বে-কয়জন পূর্বপুরুষের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল প্রপিতামহ ও পিতার বেদবিদ্যার 
পাণ্ডিত্যের কথ উল্লেখ করিয়াছেন, পিতামহ বা অন্য কাহারও বেদজ্ঞান সম্বন্ধে কোনও কথ! বলেন 
নাই।** সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, যিনি প্রকৃতপক্ষে সমগ্ঘ বেদ অধ্যয়ন করিতেন, 
. তাহাকেই তাশাসনে 'বেদাধ্যারী' বল! হইয়াছে ? ঘিনি শ্বশাখার কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিতেন, তাহাকে 
£একদেশাধ্যারী' বিশেষণে অভিহিত কর। হইয়াছে; এবং ষাহার বেদবিদ্যার সহিত পরিচয় ছিল না, 
তাঁহার গোত্র ও প্রবরমাত্র উল্লিবিত হইয়াছে, কিংবা তিনি যেবেদ অন্ুদারে সংস্কারাদি অনুষ্ঠান 
করিতেন, সেই বেদের নাম করা হইয়াছে। 

. স্বাদশ শতকে বিরচিত বাঙ্গালী পুরুযোস্তমের পাণিনীগ-ভাষাবৃন্তি'তে ব্যাকরণের বৈদিক অংশ 
পরিত্যক্ত হওয়ায় কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সমর হইতে বঙ্গদেশে বেদালেচনায় অনাদর দেখা 
দিয়াছিল। ভা্াবৃত্তির টীকাকার স্থৃষ্টিধর চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,-_-লক্ষপণসেনের আদেশ অন্থদারে 
পুরুযৌত্তম 'ভাষাবৃত্তি, হইতে পাণিনিব্যাকরণের বৈদিক অংশ বাদ দিয়াছিলেন।** আদেশের 
কথা দত্য হইলেও ইহা নিশ্চিত যে, লক্ষ্পণসেন বেদের প্রতি অবজ্ঞাহেতু বৈদিক অংশ পরিত্যাগ 
করিতে আদেশ করেন নাই। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পণ্ডিত পুরুযোত্তমের পক্ষে বৈদিক ব্যাকরণ 
র$না অশৌভন হুইবে মনে করিয়াই তিনি এরূপ আদেশ করিয়াছিজেন। কিন্ত লক্ষণসেনের 
সময়ে যে বঙ্গে বেদ-চর্চার একেবারে অভাব হয় নাই, সে-বিষয়ে তাঁঅশাননের উক্তি ব্যতীত আরও 


প্রমাণ পাওয়া যায়। 


প্রাচীন লেখ-সমুহের 
উক্তির প্রামানিকত। 
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৬৪ গৌড়লেখমাল।, পৃ ৭১-৭৫ ূ 
৬৫ প্রীত চক্রবন্তা, ভাযাবৃত্তির ভূমিকা, পৃ ৫,২০। 
৮ 


২১৬ হরপ্রসাঁদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


অদভুতদাগরগ্রন্থে লক্ষণসেনের পিতা! বলালসেন “বেদায়নৈকপথিক” আখ্যায় অভিহিত 
হইয়াছেন। ** চারিখানি তাঅশীসনে9 তাহাকে “ব্দোয়নৈকাধবগ+ বল! হইয়াছে। ৬* বল্লালের 
গুরু অনিরুদ্ধ ভষ্ট বরেন্দ্রভূমিতে বেদার্থ ও স্মৃতি ব্যাখ্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ বণিম্না খ্যাত ছিলেন । ** 
অনিরুদ্ধের কৃত স্ম্ৃতিগরস্থ “পিতৃদরিত” সম্প্রতি প্রকাশিত হইরাছে। এ গ্রন্থ হইতে জীনা যায় 
অনিরুদ্ধের সময়ে বঙ্গদেশে সাগিক ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত। খর ব্রাঙ্গণের। শ্রাদ্স্থলে উপস্থিত থাকিয়া 
স্বয়ং কর্ম নির্বাহ করিতেন; বর্তমান কালের স্তায় তখন শ্রাদ্ধে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের অভাব ছিল 
না, জ্বতরাং কুশময় ব্রাহ্মণ আবশ্তক হইত না *৯। 

অনিক্ুদ্ধের পর ভট্র গুণবিষু 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য” রচনা করিয়াছিলেন এবং লক্গাণসেনের ধর্াধ্ক্ষ 
হলামুধ ভট্ট 'ত্রাহ্গণসর্ববন্থ” গ্রন্থে যজুর্বেদীয় মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয্াছিলেন। 

্রীষ্টায় দ্বদশ শতকের পরে রামনাথের মন্্ব্যাথ্য! ব্যতীত বঙ্গে বেদালোচনার অন্ত বিশেষ কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভক্তিরসের উন্মাদনায় ঝা নব্যন্য।খ়ের উদ্দীপনায় কিংবা অন্য কোন কারণে 
এই সময়ে বেদবিদ্যার হাঁস হইয়াছিল । বাঙ্গালী বুদধিবৃত্তি পরিচালনার স্ুপটু বলিয়! বিখ্যাত বেদবিদ্যার 
আলোচনায়ও বঙ্গীয় ত্রাঙ্মণগণ বুদ্ধিবৃত্তিরই সমবিক প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহারা 
বেদের অর্থ লইয়া আলোচনা করিতে লামিলেন, কিন্তু মন্ত্র আবৃত্তির প্রতি বিশেষ আগ্রহ রহিল না। 





টিটি 883 এসপি 


৬৬ মুরলীধর ঝ-সম্প।দিত অদ্ভুতন।গর, পৃ ১। 
৬৭ গ্রতাহঃ কলিসম্পদামনলসে| বেদায়নৈকাধ্বগঃ 
সংগ্রাম শ্রিত-জঙ্গমকু তরতুদ্বলল লসেনভ্ততঃ 1 
/00118) (30511501081 200. 0902105018101 090061-018663 ০ [,01551)0121)2567)0,--74171507%- 
177%5 7 774/1241, ৮০1, 717) 00, 86১ 95, [০2 ) নবাবিষ্কৃত (শক্তিপুর ) তাত্রশ।সন, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, 
৩৭শ ভাগ, পৃ ২২১। 
৬৮ বেদার্থ-স্মৃতিমংকথ। দিপুরুষঃ শ্লাধ্যো বরেক্্রীতলে 
নিস্তল্পোজ্বলধীবিল।সনয়নঃ সারস্বতব্রদ্গ ণ। 
ষট কর্াহভবদ।াশীলনিলয়ঃ প্রথা তসত্যব্রতো 
বৃত্রারেরিব গীষ্পতির্নরপতেরস্কা নিরুদ্ধে! গুরুঃ॥ 
দানসাগর, ৬ লোক ।--0915125%6 ০ :5975%724 711271%5726151 72776 2881219271৫ 
4722 0726) ৬০], 10, 0,543, 
৬৯ সংস্থৃত-সাহিত্য-পন্গিবং-প্রকাশিত 'পিতৃদরিত।,) পৃ ২০, 2৫। 


প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চর্চা ২১৭ 


অন্যান্ত দেশে বেদ কণ্স্থ করা হইত।+* অনেক স্থলে এখনও ত্রঙ্মণের! বেদের মন্ত্র মুখস্থ করেন। 
নবম শতকে বঙ্গদেশে শুরপালের মন্ত্রী কেদার মিশ্র চতুর্কেদ দ্গীরণ করিতে পারিতেন 
এবং দ্বাদশ শতকে কামরূপের অন্তর্গত খ্যাতিপলি গ্রাম চতুর্কেদের পাঠ- 
ধ্বনিতে মুখরিত হই, তাহ। আমরা পূর্ধে জানিতে পারিগাহি। কিন্ত 
বৌধ হয়। বঙ্গদেশে 'অধ্যয়ন' পূর্বক বেদার্থবোধের প্রথ! বহুনভাবে গ্রসলিত ছিল না) এই জন্ত 
্রীষ্ীয় দ্বাদশ শতকে 'ব্রাহ্গণপর্ধস্থ-প্রণেতা হলাযুধ লিখিয়াছেন,--“উত্কল ও পশ্চিম- 
দ্েশীয়গণ প্রথমে বেদ অধানন করেন, কিন্তু রাট়ীম় ও বারেত্রগণ কর্দ্রমীমাংসার সাহায্যে 


বেদ-চচ্চার হ।দ 


যঞ্ঞনুষ্ঠানের ইতিকর্তব্যতা বোধের জন্য আংশিক বেদার্থ মাত্র ব্চির করেন।”*১ তিনি আরও 


বণিয়াছেন,_কেবল অর্গভ্ঞানে বেদপাঠ দিদ্ধ হয় না, যথাবিধি অধ্যরন'পূর্বক অর্থবোধের 
চেষ্টা করা কর্তব্য 1৮*২ এই উক্তি হইতে বুঝা বায় যে, হলযুধের সময়ে বাঙ্গাণীরা অন্তান্ দেশীয়- 
দিগের মত আবৃতিপুর্বক বেদ শিক্ষা করিতেন না। হলায়ুধের মতে এরূপে শিক্ষা না করিলে 
বেদবিদ্যা় সফলতা লাভ হয় না। প্রকৃতপক্ষে বাণ্যে আবৃন্ধির প্রথা রহিত হওয়াতেই বাঙ্গালী 
পণ্ডিত বেদে তেমন পাণ্ডিত্্য অর্জন করিতে পারেন না। 

কোন দেশে শৃস্্রবিশেষের হস্তদিখিত পুথির আধিক্য বাঁ অল্পতা দেখিরা তথায় দেই শাস্ত্রের 
পঠন-পাঠনের আধিক্য বা অন্নতা নিরূপিত হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে পুরাতন হস্তলিখিত মূল 
বেদ পাওয়া যায় না।** কিন্তু তাহা হইলেও অতি প্রাচীনকালে এই দেশে বেদের পঠন-পাঠন 
ছিল না, এইরূপ সিদ্ধাত্ত করা ঘাঁয় না। কারণ, বঙ্গের জলবাযুর দোষে 
্রষ্টীর় দ্বাদশ শতক অপেক্ষা প্রাচীন সকল পুথিই প্রায় ন& হইনা 
গিয়াছে; গৃহস্থের সাবধানতাঁয় কদাচিৎ দুই একখানি রক্ষিত হইয়াছে 
মাত্র। দ্াদশ শতকের পরে বঙ্গে বেদালেচন। হাস গাই্সাছিল, ভাঁহা পূর্বেই বলিয়াছি। পরবর্তী 


বঙ্গে যুলবেদের হস্তলিখিত 
পুথির অভাব 





*০ ন্বর্গগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,_- 
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৭১ তেজশ্তজ্্র বিদ্যানন্দ-সম্পাদিত ত্রাহ্মণর্বস্থ। পৃ ১১। 

৭২ এ, পৃ ১২। 

৭৩ বর্ধমান জেলার মনকর গ্রামের জমিদার ৬ হিতমল মিশ্র মহ।শয়ের পুথিশালায় কয়েকখানি হত্তলিখিত বৈরগিক্ষ 


৮ 


২১৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


কালে মূল বৈদিক গ্রন্থ পাঠ উঠিয়া গিয়াছিল; সুতরাং মূল বেদের হন্তলিৰিত পুথি না পাওয়াতে 
দ্বাদশ শতকের পূর্বে মূলগ্রহ আলোচিত হইত ন।, এইরূপ বলা চলে না। 


বাঙ্গালী বেদ-ভাষ্যকারগণের পরিচয় 


খ্রষ্টীয় ১০ম শতকে ও তাহার পরবর্তী কালে বঙ্গদেশে কয়েকজন বেদ-ভাঁষ্যকার জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ সম্পূর্ণ বেদের ব্যাখ্যা করিম্াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। 
সকলের রচনা আমাদিগের হস্তগত হয় নাই; কোন কোন ব্যাখ্যাকারের নাম মাত্র জানা যায় । ছুই 
তিনখানি মন্তব্যাখ্য এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় আছে; দুইখানি প্রকাশিত হইয়াছে । এই সকল 
ব্যাখ্যার রচয়িতারা গৃহস্থের দৈনন্দিন ধর্ধানুষ্ঠীনের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলি একত্র করিয়া তাহার 
উপর ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, সম্পূর্ণ বেদের ব্যাখ্যা করেন নাই। 


১। মুগড়াচার্য্য 
খ্রগগত হর্প্রসাদ শাস্ত্রী মহাঁশয় বিভিন্ন স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন ষে, নুগড়াচার্যযই প্রথম 
বাজালী বেদ-ব্যাখ্যাতা এবং তিনি বেদ-ব্যাখ্যায় যে সম্প্রদায় স্থষ্টি করিয়াছিলেন, পরবতী 


ভাষ্যকার গুণবিষু ও হলায়ুধ সেই সম্প্রদায়েরই অনুসরণ করিয়াছেন।** 
টিটি নারদ শাস্ত্রী মহাশয় গ্রাচীন পুথির আলোচনায় অদ্ধিতীয় ছিলেন; কিন্তু তিনি 
“আাক্ষণসর্বন্বে'র বঙ্গদেশীয় সংস্করণ ব্যতীত কোন প্রামাণিক গ্রন্থে মুগড়াচর্ষ্ের উল্লেখ বা পরিচয় 
পাইয়াছিলেন কিনা, তাঁহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। তেজশ্চন্ত্র বিদ্যানন্দ-সম্পীদিত 
'জাক্ষণসর্বগ্থে'র একটি শ্লোকে "কিং তন্সিশনগড়েন বর্ম রচিম্ত” এইকপ পাঠ মুদ্রিত আছে। 
এই স্থলে গ্রন্থকার হুলায়ুধ একজন পূর্ববর্তী ভাষ্যকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝ! 


সংহিতা জছে। তাহা! আমি দেখিয়াছি; বিস্তু উহ! জাধুনিক কালের নাগরাক্ষরে লিখিত । বরোদ। রাজ সেন্টাল 
লাইব্রেরীর বৈদিক পুথির ক্যাটালগ, (পৃ ৭) হইতে জানা যায়, দেই স্থানে বঙ্গাক্ষরে লিখিত “ছান্দোগাত্রাদ্দণে'র 
একখানি পুথি আছে মান্রাজের আদিয়ার লাইব্রেরীর কাটালগে বঙ্গাক্ষর়ে লিখিত নয়পানি উপনিষদের না 
পাওয়া! যায়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিত্ত/হরণ চক্রবত্তী মহাশয়ের নিকট গুনিয়াহি,-দীধাপাতিয়ার কুমার প্রীবুক 
শরৎকুমায় রায়ের 'সবিত| মেমোরিয়াল, কলেকৃশন্এ এভরেয়, আর্ষের ও বংশ এই তিনখানি ব্রাহ্মণ এবং শিক্ষা, 
ছন্দ; ও নিধন্ট, এই তিনধানি বেদা্গ গ্রন্থের বঙ্াক্ষরে লিখিত পুথি রক্ষিত আছে। 

৭৪ বর্মান-সাহিত্য-সম্মিমনের সভাপতির অতিভাষণ, সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা, ২১।তাঁগ, পৃ ২৩৮ 37975 
০476 207166 272 0/7552 20656275941) 01, 9 09,773 ): 47928 27582077644 
:0৮০৮4651) ৬০), ৬)) 0,783. | 
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ফাইতেছে। কিন্তু গ্লোকের এই অংশ বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্নরূপে লিখিত দেখা বায়। মনে হয়, 
উহার প্রকৃত পাঠ হইবে *কিংতশ্সিন,বটেন বর্ম রচিতম্” | বারাণদী হইতে প্রকাশিত “ক্ান্দণ- 
সর্বশ্বে' এই পাঠ গৃহীত হইয়াছে ।'* ইত্ডিয়া আফিস্‌ লাইব্রেরীর পুথিতেও এইরূপ পাঠ 
আছে।+* উবট-রচিত যজুর্কেদভাষ্য স্প্রপিদ্ধ। হলাযুধ যভুর্বেদীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে 
বসিয়া পূর্বাঁচা্যযরূপে উবটের নামোল্পেখ করিয়াছেন, ইহাই সম্ভব। উবট তাহার ভাষ্যের 
শেষে আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন, “ভোজের রাজত্বকালে অবস্তিতে বপিয়া তিনি 'মন্ত্রভাষ” রচনা 
করিয়াছিলেন।** স্থতরাং বঙ্গের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। 


২। ভট্ট গুরবমিশ্র 


যে-কয়জন বাঙ্গালী বেদব্যাখ্যতার নাম অবগত হওয়া যায়। তাহার মধ্যে ভট্ট গুরবমিশ্রের না 
প্রথমে উল্লেখযোগ্য । তিনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । তাহার রচিত বেদব্/খ্যা/ কিংবা অন্য কোন 
্রস্থ আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। তিনি কোন্‌ বেদ বা বেদের কোন্‌ অংশ ব্যাথ্া। করিয়াছিলেন, 
তাহাও জাঁনিবার উপায় নাই। দিনাজপুরে আবিষ্কৃত গরুডন্তস্ত-লিপিতে কথিত আছে,-এই 
কেলিধুগ-বাঁনীকি” ধর্ম্েতিহাস-গস্থ সমূহে শ্রুতির ব্যাথ্যা করিরাছিলেন।** তাঁহার প্রদন্নগম্ভীর রচনা 
সকলের তৃপ্তি ও পবিভ্রতা সাধন করিত।+৯ নারায়ণপাজদেবের 
তাঅ-শাসন হইতে জানিতে পারি,_গুরবমিশ্র বেদাস্তের দুরধিগম্য 
র্মতব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সকল বেদাঙ ও সমএবেদে প্রতিষ্ঠাবান্‌ হইয়াছিলেন। তিনি 


তাস্্রশাসনে গুরবমিশ্র 








৭৫ ব্রান্ণসর্বব্ষ, কাণী-সংস্করণ, পৃ &, শ্লোক ২১ এই সংগ্করণে পূর্ব লোকের তৃতীয় চরণেও উবটাচার্ষোর 
নাম আছে। এ চরণের পাঠ এইরূপ মুদ্রিত দেখ। যাঁয়,--“ব্যাখ্যাতো মতিশ।লিনহয়মুবট চার্যেশ বেদ পরম”) অথচ 
বিদ্যানদা-সম্পা্দি ব্রাক্মণসর্বন্ে ই চরণ নিয় জবিতরপ মুদ্্রত হইয়াছে,_“ব্য।ধ্যাতো নহি কেনচিদ্‌ যুগপদাচার্ষে/ণ বে? 
পয়ম্” । ১৯৪৩ সংবতে পাবাপযক্ষরে মুক্তিত ্রাঙ্মণপর্ববন্থের এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়।ছিল, এই সংগ্বরণে 
নুগড় স্থলে মুগ্ডড় পাঠ দেখ। বায়। 

৭৬ 02/5172%4 ০7 :54%5777% 714/14516/5 2% 176 71/72/7484 17412 0774) 164০, 
(৬০1, 711১0, 58০), 

৭৭ মন্্রভাষেো'র অভ্ভিম শ্লোক প্রষ্টব্য। 

৭৮ ধর্নেতিহা নপর্বস্থ বঃ শ্রুতীর্বাবৃপোৎ '”- 

গরুড্তস্ত-লিপি, গংক্ত ২৫ 1--গৌড়জেখমাঁজ।, পৃ ৭৬1 

রি বানী প্রসনগন্ভী। ধিনোতি চ পুনাতি চ।-- উর, গংজি হ৯1- ই 


২২৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


মহাদক্ষিণাযুক্ত যন্রদমূহ্রও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।”* এই বেদ-ব্যাথ্যাতা গুরবমিশ্র খ্রী্টার দশম 
শতকে পাল-বংবীয় রাজ! নারায়ণপাপদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইহার প্রপিতামহ দর্ভপাণি ও 
পিতা কেদারমিশ্র উভয়েই বেদজ্ঞ পণ্তিত ছিলেন এবং দেবপাঁল ও শৃরপালের মন্তত্ 
করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। 
৩। ভট্ট গুণবিষুঃ 
বাঙ্গালীর রচিত যে-কয়খানি বেদব্যাখ্যা পাওয়। গিয়াছে, তাহার মধ্যে ভট্ট গুণবিষুঃধ 
গুবিষুর কাল নির্ণয় 'ছান্দোগান্ত্রতাষ্ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।”১ এই গ্রন্থের মধ্যে ভাষ্যকারের 
কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যাঁয় না।৮ৎ কিংবদন্তী আছে, গুণবিষণ 
গৌড়ের রাজা বল্লালসেন ও লক্ষাণসেন এই উয়ের সভামদ ছিলেন।*৮ত সপ্তদশ শতাব্দীর 
বোদব্যাথ্তা রামনাঁথ বিদ্যাবাচম্পতি কতকগুলি মন্ত্রের পাঠাস্তর আলোচনাকাঁলে বলিয়াছেন 
যে, অনিরুদ্ধ তট্র প্র সকল মন্বের বিনিয়োগ নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং গুণবিষণণ ব্যাথ্া 
রচনা করিয়াছিলেন ।”*  প্রব্কতপক্ষে অনিরুদ্ধের “পিতৃদয়িতা'য় উদ্ধত মন্্রগুলি গুণবিষুর 
'ন্ত্রভাষ্যে ব্যাথ্যাত হইয়াছে, দেখা যায় । রামনাথের কনভঙ্গী হইতে অনুমান হয় যে, বলাল-গুর 
অনিরুদ্ধ ও দন্ত্য/কার গুণবিষুত উভরে সমসামঘ্িক ছিলেন এবং পরস্পর পরামর্শ করিয়া 





৮০ * বেদাস্তৈরপান্গগমতমং বেদিত। ব্রহ্ষমতন্ং 
যঃ সর্বাহথ শ্রুতিষু পরমঃ সার্ধমল্গৈরধীতী। 
যে যক্ঞ।ন।ং সমুদিতমহাদক্ষিপানাং প্রণেতা 
ভটঃ শ্রীমানিব স গুরবে৷ দুতক? পুণাকীর্তিঃ ॥ 
নারায়ণপালদেবের তাম্রণ।সন, পংক্ত ৫২, ৫৩ ।২_গৌড়লেখম।লা, পৃ । 

৮১ ১৮২৮ শকাধ্ধ মও মঃ পরমেশ্বর ». দ্ারভাক। হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন; সম্ভবতঃ উপযুক্ত সংখাক 
বিশুদ্ধ আদর্শ পুথির অ্াবে দারা্গ'-সংস্করণে সকল.মন্ের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গদেশেও ভবদেবীয় 'কর্পান্‌- 
্ান-পদ্ধতি'র পাদ-টাকারূপে 'ছান্দোগা-মস্ত্রতাযোর' কিয়দংশ একাধিক বার মুর্িত হইয়াছিল। সম্প্রতি সংস্কত'সাহিত্য- 
পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত হইয়াছে ; আমি উহ! সম্পাদন করিয়াছি। 

৮২ ইতিয়। অফিসে রক্ষিউ একখানি “ছান্দোগ্য-ন্ত্রত।যোর' পুধির,বিবরণে গুণবিষুকে তটদামুকের পুত্র বলিয়া বর্দনা 
করা হইয়াছে ।-৮] 1105 78£1178) 02/2128%60 527527%/ 14575077652 4%4 26741 
67 £%6 17171207702) ৮০1, 1) 0. 47. 

৮৬ মঃ ম$ পরমেশ্বর ঝ'-সম্পাদিত “ছাল্দোগামন্ত্রতাষো/র ১৭৪ পৃষ্ঠ। পরষ্টযয । 

৮৪ রামনাধ-কৃত “ধার্টিকবর্ম-রহস্ত* ( সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথি) পৃ ৫৯ক--”অনিরদ্ধ-লিখিতো গুণবিষক- 
ধৃতঃ।৮ পৃ ৫৯খ-_“অনিরদ্ধলিখিতং গুণবিষুনা বা।ধাতম্‌।”--শতেন লিখিভং ঝাধাতধ গুপবিষুন! ॥ 





প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চর্চ ২২১ 


'পিতৃদগ়িতা' ও 'ছান্দোগ্যন্্রভাষা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আমি সংস্কৃত-সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত 
ছান্দোগা-মন্ত্রভাষোর ইংরাজী ভূমিকায় এই বিষরে বিস্তৃত আলোচনা করিরা এই দিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি যে, গুণবিষু, গ্রী্ীয় দ্বাদশ শতকে বল্লালসেনের রাজসভায় বর্তমান ছিলেন ।”« 

ছন্দোগ অর্থাৎ সামবেদীয়গণের জাতকর্্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠানে যেসকল 
বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হা, উহা বিভিন্ন মংহিতা ও ্রাঙ্গন হইতে সংগ্রহ করিয়া গুণবিষু ভাষ্য 
করিয়াছেন। 

এই ভাষ্য আট খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোনয়ন, 
জাতকর্ণ, নিজ্কামণ, নামকরণ, চুড়াকর্ণ, উপনয্ন, সমাবর্তন প্রভৃতি মংক্কার এবং ক্সান, সন্ধ্যা 
শদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের উপযোগী চারিশতের অধিক মন্ত্র 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অনতিবিস্তুত মন্ত্রাষ্যে মমবেদের ভাষ্যকার 
সারণাঁচর্যোর সর্বতোমুখী বিদ্যাবন্যা প্রতিকনিত না হইলেও গুণবিষুর 
গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার ভাষ্য সরস, পরিনিত, অথ সপ্পূর্ণ) তিনি 
ইহাতে সংহিতা ব্রাহ্মণ, গৃহাসথত্র, নিঘণ্ট, নিরুক্ত, পুৰাণ ও স্মতিগ্স্থের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন 
এবং পদদাধনে সর্বত্র পাণিনি-ব্/করণের অন্ুদরণ করিয়াছেন । 

্ীষটীয় ষোড়শ শতকে প্রণিন্ধ ম্মর্ত রথুননন ভট্টাগর্ধ্য তাঁহার ম্মতিভনবে বারংবার গুণবিষুঃর 
মন্ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন । সপ্তদশ শতকে রামনাথ বিদ্যাবাচম্পতি 'াশ্িক-কর্ধরহন্ত, 
'সামগমন্তরব্যাথ্যান” প্রভৃতি গ্রন্থে গুণবিষুর মন্ত্রভাষ্েরে অনুদরণ 
করিনাছেন।** এই ছুইএন গ্রস্থকারের উক্তি আলোচনা করিলে বুঝা 
যায় যে, ইহাদের সময়ে গুণবিষুও অতি প্রাচিন ও প্রামাণিক বেদব্যাখ্যাত|] 
বলিয়৷ পরিগণিত হইতেন। এই সময়েই বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষে?র পুথিতে 
বিভিন্নরূপ পাঠ লক্ষিত হইত। এই জন্য রামনাথ রাঢ় প্রদেশের পুথিকে 'রাটীয় গুণবিষু নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। 

ষটকর্ম্-ব্যাখ্যান-চিন্তাণি*-প্রণেত। নিত্যানন্দ এবং ঘন্্রার্থদীপিকা প্রণেতা শক্রদ্ব উভয়েই 
তাহাদের গ্রন্থের আরস্তে গুণবিষু-ক্কৃত মন্ত্রভাষ্যের খণ স্বীকার করিগাছেন।”৭ নিত্যাননদের 


ঞ 


গুণবিষুব 
'ছ[ন্দোগা-মন্ত্র ভাষা 


বিভিন্ন গ্রন্থে 
গুণবিধুঃর উল্লেখ 


এপ ৮ শশী ৩ - সপ শি ৩ দলে -্প পা শী তে শি একি ২ ৯ জাল ৬ 





৮৫ 0/2720272-7/27/779/25/)2) 11000000101 ১501115১১3৬, 

৮৬ 7//2.) ১1 জষ্টব্য। 

৮৭ বটকর্শ-্যাখ্যানচিন্তামশি (সংস্কৃত কজ্জের পুথি) পৃ ১7 মন্ার্ঘদীপিক| (ধুগ্লকিশোর পর্শ- 
সম্পাদিত), পৃঃ 


২২২ : হরপ্রসাদ- 'বদ্ধন-লেখমানু 


আবির্ভাব-কাল কিংবা নিবাঁস-স্থান স্থির করিতে পারি নাই। শক্রত্প নিজেই বলিগছেন যে, তিনি 
্রিগর্তাধিপতি ধর্মচন্দের অন্থুরোধে মিন্্ার্থদীপিকা” প্রণয়ন করেন।”* এই ধর্মচন্ত্র ষোড়শ 
শতাবীর প্রথম ভাগে পঞ্জাবের জালদ্ধর প্রদেশ শাদন করিতেন।”* সুতরাং বুঝা যাইতেছে, 
&ঁ সময়ে গুণবিষুর বেদব্যাখ্যার খতি গঞ্জাব-গ্াস্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়! পড়িাছিল। 


সায়ণীচা্যয তাঁহার গ্রন্থে কোন স্থলে গুণবিষুণর নাম করেন নাই, কিন্ত এনন্ব্রাহ্গণে'র ভাষ্য 
ছুই স্থলে “কেচি« বলিয়া! কোনও পূর্বববন্তী ভাঁষ্যকারের ব্যখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঝাখ্যা 
গুণবিষুঃর 'মন্ত্রভাষ্যে' অবিকল পাওয়া যায়।৯* সুতরাং সায়ণাচার্্য এই স্থলে গুণবিষু, কিংবা তাহার 
সম্প্রদায়ের কোনও ভাঁষ্যকারের ব্যাখ্যা উদ্ধূত করিয়াছেন, বুঝিতে হুইবে। ইহা ছাড়া “ন্্রবাঙ্গণে'র 
ছয়টি মন্ত্রের সায়ণীয় ভাষ্য গুণবিষুর ভাষ্যের সহিত প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাঁয়।*৯১ এই 
সকল কারণে মনে হয়, সায়ণ গুণবিষুর “মন্ত্রভাষ্ের সহিত অপরিচিত ছিলেন না। 


হলাঁষুধ ভট্টের 'বরাহ্গণসর্বন্থে, বছ মন্ত্রের ব্যাখ্যা গুণবিষুর ব্যাখ্যা হইতে অভিন্ন দেখা যায়।৯২ 
একটি বৈদ্রিক মন্ত্রের পাঠ-ভেদ সম্পর্কে আলোঁচনাঁকালে রামনাথ বিদ্যা-বাচম্পতি বলিয়াছেন,__“গুণবিষুঃর 
একখানি হস্তলিখিত পুথিতে এই পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু হলাযুধ প্রভৃতি শিষ্টগণ ইহা গ্রহণ করেন 

৮1৯৬ এই স্থলে র:ম্নাথ গুণবিষুঃকে হমাযুধ অপেক্ষ। প্রাচীন স্থির করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 
রামনাথের এই উক্তি এবং অন্যান্ত আভ্যন্তরীণ প্রমণের বলে আমি 'ছান্দোগ্যমন্ত্রষ্যে'র ভূমিকায় 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, গুণবিষণুর ভাষ্য হইতে হসাযুধ বহু অংশ স্বরচিত '্রাঙ্গ ।সর্বান্থেণ অক্ষরে অক্ষরে 
গ্রহণ করিয়াছেন ।+* 


ত 


৮ মন্তরার্ঘদীপিকা, পৃ ১। রর 
৮৯ 00070177512 44161000212 5£7%/29 0) 17275 £82/0715) ৬০], ১ 0, 162, 
৯০ “মন্ত্র গণের ১২1১৮ .এবং ২।৬।১ মন্ত্রের সায়ণীহ ভাষোর সহিত গু বধুঃর ৩1৪৬ মন্ত্রের ভাষা তুলনীয় । 
৯১ অগ্রত্রপ্গণের ১২1৫, ২।৪।১-৪ ও ২1৪.৬ মন্ত্রের সাম়ুণীর তাযোর সহিত বধাত্রষে গুণবফ্ণর ৩৩১) ১৬-৯ ও 
১১৮ মন্ত্রের ভাষো মিল দেখা যায়। 
৯২ অৎসম্পাদিত ছান্দোগাম্তর ভাষ্ের ইংরাজী ভূমিকা »২১ পৃষ্ঠ! ডর্টব্য। 
৯৩ রামনাথ-কৃত 'স।সগমন্ব্যাখ্যান' (সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথি ), পূ ১৮ক£ 
গুপবিষু-পৃত্তকে ছান্বসঃ অস্তেয়াদিলোপ ইতি পাঠঃ ন তু হলায়ুধাদিশিষ্টপরিগৃহীতঃ। 


৯৪ 0/27205727127172612579) 10000001005 0. 5530185, 


াচীন বঙ্গে বেদ-চর্চা ২২৩ 


আমর দেখিলাম,_-হুলাযুধ, সায়ণ, নিত্যানন্দ, শক্রত্র এবং রামনাথ বেদব্যাখ্যায় গুণবিষণর 
নিকট খণী।** ইহা অবশ্যই গুণবিষুণর ভাষ্যের উপাদেযতা প্রতিপাদন করে। 

বরোদ| সেন্টাল লাইব্রেরীতে গুণবিষু-ককৃত ছান্দোগ্যব্রাঙ্মণভাষ্যের একখানি পুথি আছে। 
উহা সামবেণীয় “ননবরাঙ্গণে*র ভাষ্য।৯৬ এই গ্রন্থের সহিত 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষের বিশেষ পার্থক্য নাই। 
মহামহোপাধ্যায় পরমেশ্বর ঝা দারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত 'ছান্দোগ্য- 
মন্ত্রভাষ্যে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি মিথিলায় ঈদ্দনপুব গ্রামে একজন 
বৈদিক পণ্ডিতের নিকট গুণবিষুণর রচিত “পারস্কর-গৃহৃভাষ্যের একখানি 
পুথি দেখিয়াছেন।** এই ভাষ্য্রন্থে সম্ভবতঃ পপারস্কর-গৃহ্ম্ত্রোত্ত বৈদিক মন্্গুণি ব্যাথ্যাত 
হইয়াছে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গুণবিষুণ গৃহা কর্মের উপযোগী বৈদিক মন্ত্গুণির উপর 
তিনখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন । 

৪। হলীয়ুধ ভট 


হলামুধ 'তরাহ্মণদর্বন্থে “কাথশাখি-বাঁজসনেঃ”গণের গাহস্থ্যকর্থে র উপযেগী কিঞ্চিদধিক 
তিন শত মন্ত্র ব্যা্যা করিয়াছেন। যে-দকল অনুষ্ঠানে এ মন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়, গ্রন্থকার প্রীরস্তেই 
তাহার এক সুচী দিয়াছেন। এই শ্লোকবদ্ধ স্থচীতে দস্তধাবন হইতে 
আরস্ত করিয়া অস্তো্িক্রিয়া পর্য্যন্ত চলিশ প্রকার বর্ধের নাম আছে। 
অনেক কার্ষে/ সামবেদীন্ন ও যজুর্কে্দীর়গণের একই মন্ত্র পাঠ করিতে 
হয়, সে-সকল স্থলে গুণবিষুঃ ও হলাযুধের ব্যাথ্যা প্রায় একরূপ, তাহ! আমরা পুর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। অন্ঠান্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় হলাযুধ তাহার সহজ পাগ্ডিত্যের পরিচন্ন দিয়াছেন । গুণবিষুর 
ভাষ্য সরল ও সংক্ষিপ্ত; হুলাযুধের ব্যাখ্যা সরল হইলেও পুরাণাদি নান! শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা উপচিত 
এবং ম্মতি-নিবন্ধের স্ায় কন্ধানথষ্ঠানসন্বন্ধীয প্রমাণ প্রয়োগে পরিপূর্ণ । 

'্রাহ্ষণসর্বন্ে'র ভূমিকায় গ্রশ্থকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন।** তিনি ঝাংস্ত মুনির বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার পিতার নাম ধনগ্রয়, মাতার নাম উজ্জ্পা। পিতা অগ্িতে 


গুণবিধুঃ-রচত 
বিভিন্ন ভাষ্য 


হলাযুধের মন্ত্রবাখার 
বিবরণ 


৯৫ বঙগীয-সাহিত-পরিষদের পুথিশ।লায় বজুর্বরদীয় রুদ্র।ধায়ের ব্যাখ্যার এক খানি পুথি আছে; উহাতে ব্যাধ্যা- 
কর্তার নম নাই। ব্যাধ্যার প্রারস্তে গুণবিষুর ও হলাযুধের নমোল্লেথ পাওয়া যায়।- ্রীযুকুচিত্তাহরণ চত্রবস্ী, বঙ্গীয় 
স[হিত্য পরিষদের সংস্কৃত পুধি।--সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩৮ শ ভাগ, পৃ ২৩৮। 

৯৬706576854 02/2195%4 ০/ 2455. £% £/2 02//74/ 21747/) ৬০1, 15 0112, 

৯৭ “ছান্দোগা-মস্ত্রভাধ/', দ।রতাঙ্গা-সংস্করণ, পৃ ১৭৪। 

৯৮ স্তরা্ষণসর্বন্থ, ৫-২৪ শ্লোক। 


৯ 


২২৪ হরপ্রসাদ-সংবন্ধন-লেখমালা 


আঁহুতি দিতেন, তাঁহার ধূম আকাশে উখিত হইয়া দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিত। জোষ্ঠ 
হন ভ্রাতা পশুপতি *শ্রাদ্ধকৃত্য-পদ্ধতি' ও 'পাঁকষজ্ঞ-পদ্ধতি নামক 
রি দুইথানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ঈশান নামে অপর ভ্রাতা £দ্বিজাহ্বিক- 
পদ্ধতি” রচনা করেন) হলাধুধ প্রথম বয়সে লক্ষণসেনের সভাপপ্ডিত 
ছিলেন, পরে ধর্ম্াধ্ক্ষের পদ লাভ করিগাছিলেন। তঁহার সময়ে সকলেই শ্রুতিবিদ্যাকে 
কিছুকালের জন্ত কণ্ঠে ধারণ করিত, কিন্ত তিনিই শ্রী বিদ্যার সমধিক গ্রীতিভানগন হইয়াছিলেন। 
তিনি গ্রতিদিন ত্রিসন্ধ্য অগ্রিতে হোম করিতেন। 
হলাযুধের নিজের উক্তি হইতে জান! যায় যে, তিনি 'আ্ষণসর্বস্থ' ব্যতীত আর চারিথানি 
র্বন্থগ্রস্থ লিখিয়াছিলেন। রাজেত্দ্লাল মিত্র “দ্বিজনয়ন” নামে 
হলায়ুধের 
টার আরও একখানি গ্রন্থের বিবরণ প্রকাঁশ করিগাছেন।** এই 
ছয়থানি পুস্তকের মধ্যে 'ত্রাহ্মণসর্ববন্থ' একাধিকবার বাঙ্গাল! দেশে 
ও কামীধামে ছাপা হইয়াছে। সম্প্রতি বিহার ও উড়িষ্যা অনুসন্ধান-সমিতির মুখপত্রে “শীমাংসাসর্ববন্ধ 
প্রকাশিত হইতেছে । 
হলাযুধ তাহার সময়ে প্রচণিত বাঙ্গাল! দেশের বেদাধ্য়ন-প্রথার নিন্দ। করিাছেন। তাহার কথার 
সীরমন্্ন এই যে, উতকল ও পশ্চিমদেশীরগণ বেদ মুখস্থ করেন, অর্থঝোধের চেষ্টা করেন না) 
রাঁটীক্স ও বারেন্দ্রগণ একেবারেই বেদ মুখস্থ করেন না» যজ্ঞানুষ্ঠানের 
হলায়ুধের সময়ে 
নেভি জন্য কেবন তছ্পযোগী মন্ত্রগুলির অর্থ শিক্ষা করেন।১** এই উভয় 
গ্রথাই নিন্দনীয় । যথাবিধি 'অধ্যয়ন অর্থাৎ আবৃত্তিপূর্বক অর্থ 
বিচির করিতে হইবে, ইহাই হগায়ুধের মত। তিনি বণিগ্নাছেন, সমথ বেদ কণস্থ করিয়া 
তাঁহার অর্থ কর করা অমন্তব বোধ হইলে, বরং কেবল ক্রিয়াকাণ্ডের উপধোগী মন্ত্রভাগ উক্ত 
নিয়মে শিক্ষা করা উচিত। কারণ, বিনা 'অধ্য়নে অর্থ জানিয়াও ফল "হয় না।১*১ এই 
বেদাধ্য়ন-প্রথার সমীলোচন! হইতে বুঝ! যায় যে, খ্রষ্টায় দ্বাদশ শতকে লক্ষ্ণসেনের রাজত্বকালে দেশে 
বেদবিদ্যার প্রচার মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। 








৯৯ 7701/65 01:5275/75/ 2455. ৬০1, [1 6৫. 

১০০ কৌ আমুঃপ্রজ্ঞোৎসাহশরস্ধাদীনামন্তবাং উৎকসপাশ্চাত্তাদিভির্বেধার়নমাত্র ক্রি়্তে। রাটীয়বারেকৈতব- 
ায়নং বিনা কিয়দেকবেদার্ঘন্ত কর্তমমীমাংসাঘারেশ যজেতিকর্তগতাবিচারঃ ভ্রিয়তে ।-ত্রা্পপর্বন্ম (কপি 
লংদ্বরণ ) পৃ ৭। 

১০১ এ) পৃ৮। 


» প্রাচীন বঙ্গে বেদনচর্চা ২২৫ 


গুণবিষুর “ছান্দোগ্য-ন্তবভাষ্যের মত হলাযুধের ব্রাহ্মণসর্বস্থ'ও রঘুনন্দন, রামনাথ নিত্যানন্দ, 
তির 
না ও শত্রদ্দের গ্রন্থে প্রমাণম্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। এতত্িন্ন 
ও দীক্ষিণাত্যি অনিরুদ্ধভট্রের “ছান্দোগ্যমন্ত্কৌমুদী” বদ্ধমানের 
গঙ্গা কৃত্য-বিবেক” রামককষ্ণউট্রচয্-কৃত “ন্ত্রকৌমুদী” এবং রামকৃষ্ণ" 
উ্ কৃত 'আদ্ধনংগ্রহে হলাযুধের উল্লেখ পাওয়া যায়। 


৫। রামনাথবিস্তাবাচস্পতি 


হস্তলিথিত পুথির বিভিন্ন ক্যাটালগ, হইতে রামনাথ-কৃত “সংস্কারপদ্ধতি-রহস্ত” “স্বতি-রত্বাবলী' 
কাব্যপ্রকাশ রহস্য” পত্রকাঁওবিবেক”  “অভিজ্ঞানশকুস্তনা-বিবৃতি” 
“দিজদিসংগ্রহ টিগ্রণী” এবং 'লীপাবতী-রহস্তের” নাম অবগত হওয়া যায়। 
সম্প্রতি সংস্কৃত-দাহিত্যপরিষদের পুথিশাদার ছুইখানি নৃতন গ্রস্থের পুথি পাওয়। গিয়াছে। ইহার 
একখানি 'ার্মিক-কর্মরহন্ত, অপরখানি 'দামগমন্তরব্াধ্যান। এই ছুইখানি পুথি আলোচিন! 
করিয়া আমি গুণবিষু সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিরাছি। 'ধর্শিক-কর্মরহস্তে' গ্রন্থকার 
পরিভাষা ও “সময়-রহস্ত নামে আরও ছুইখানি স্বরচিত গ্রচ্থের নাম করিয়াছেন। 

গুণবিষু। ও হলাযুধের মন্ত্রভাষ্ের ন্যায় রামনাথের 'দামগনন্তবযাথ্যান ও ক্রিয়াকাণ্ডের 
উপযোগী মন্ত্রমূহের ব্যাথ্য। এই ব্যাধ্যার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে গ্রন্থকার পূর্বববন্তী ভাষা- 
কারদিগের পাঠের আলোচনাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে হুল্ম কর-শক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন, কখন কখন গুণবিষু, হলাযুধ, সার়ণ প্রভৃতি 
ভাষ্যকারগণের মত উদ্ধৃত করিনা খণ্ডন করিয়াছেন এবং বিভিনর- 
দেশে প্রচলিত মন্ত্রপাঠের তুলনা করিয়া! দোব-গুণ বিচার করিয়াছেন। গ্রস্থের নাম হইতেই 
বুঝ! যাইতেছে যে, ইহাতে সামবেদীয় কর্ণের উপযোগী মন্্রগুলি বাখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রের 
ংখ্যা এক শতের অধিক হইবে না । 

রামনাথ 'লংস্কারপদ্ধতি-রহস্তে'র শেষে গ্রস্থসমান্তির কাল নির্দেশ করিয়াছেন। ইহ হইতে 
জীনা যাঁয় যে, তিনি শ্রীস্্ীয় ১৭শ শতাববীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন।৯** ধার্শিক-কর্ম- 


নিরিহ টিয়ার 


রামন।থের গ্রস্থাবলী 


রামানথের সামগমন্ত্রব্যাখ্যানের 
পরিচয় 


১০২ বেদবেদেধুগীতাংশু ( ১৫৪৪ )-গণিতে শাক বৎসরে। 
তবদেবীয়টাকেয়ং রামনাথেন নির্পিত ॥ 
[২.1], 21102) 21225 0/,5275/121 1455.) 2177, 


২২৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


রহস্তে'র প্রারস্তে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,--গন্ধর্ধরায় নামে খ্যাত রাজ! নারায়ণদেবশর্্মার অনুরোধে 

রমনাথের পরিচর. তিনি এ প্রস্থ লিখিয়াছিলেন।১*৩ ইহার রচিত কোন খ্র্থই 

আজ পর্য্স্ত প্রকাশিত হয় নাই, কিংবা আলোচিত হয় নাই। এই 
গ্রন্রা্জি যথাযথভাবে আলোচিত হইলে, গ্রস্থকার রাঁমনাথের অতুলনীয় জ্ঞান গৌরব (সকলের 
বিস্ময় উৎপাদন করিবে। 
৬। রামকুষ্ণভটটাচার্য্য 

রামকৃষ্ণের রচিত বনুগ্রন্থের পুথি পাওয়া যাঁয়। কিন্তু একই রামকঞ্চ সকল গ্রন্থের রচয়িতা 
কি না, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। পুর্ববর্ণিত ভাষ্যকারগণের 
নায় ইনিও ইহার এমন্ত্কৌমুদীতে' কেবল ধর্মানুষ্ঠানে পাঠ মন্ত্রেরই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইনি অধিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই এবং প্রায় সর্বত্র পূর্ববন্তী ব্যাথ্যা 
কারদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার ভাষ্ে অনেক স্থলে স্থতিশাস্ত্রোচিত আলোচনা স্থান 
পাইয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত কর্মানুষ্ঠানের কথা বহুল পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (77//2%5 [1 238০) তর্কপঞ্চান ভট্টাচার্য্য-ক্লুত এক 'মন্ত্রকৌমুদী'র বিবরণ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থ এবং রামকৃঞ্চের এমন্ত্রকৌমুদী* অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। তাহা 
হইলে, বুঝ! যাইতেছে,_রামকৃষ্ণের উপাধি ছিল তর্কপঞ্চানন। 

রামকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাপ নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য ) ব্যাখ্যারীতি দেখিয়া মনে হয়, ইনি অনতিপ্রাচীন 
গ্রন্থকার। 

উপরি উক্ত বেদ-ব্যাখ্যাগুলিতে গ্রস্থকারগণের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট) পরিলক্ষিত হয়। অতি 
অল্পদংখ্যক বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যাসংবলিত আরও কয়েকখানি বাঙ্গালী-রচিত পথ পাওয়া যায়। 
কিন্তু উহাতে তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য নাই। এই সকল ব্যাথ্যায় গ্রদ্থকারগণ পূর্ববন্তী ভাষ্/কারগণের 
পদাস্কান্ুলরণ করিয়াছেন মাত্র ।১** 


রামকৃষের '্রন্থ-কৌমুদী। 


শ্রীহূর্গামোহন ভট্টাচার্য্য 

১০৩ [ যোনা ]রায়ণদে বশর্শনৃপ তিগর্ধর্্বনায়াহ্বয়ে| 

[ প্র] নারায়ণ-দেব এব হুকৃতস্থিত্যে প্রয়াত () ক্ষিতৌ । 

তেনে তেন মহ।কুলীনকৃতিন! শ্রীরামন।থ-ছিজ- 

স্বারাচারপরম্পরাবি ধিনিধিঃ প্রেক্ষাবতাং প্রীতয়ে ॥ 

ধান্দিক-কর্মরহহ্য (সংস্কৃত-সাহিতা,পর্ষদের পুথি ), পৃ১। 
১০৪ সংস্কৃত-স।হিত্য-পরিষদের পুধিশালায় রক্ষিত কংসারি মিশ্রের (প্রতিষ্ঠা-মস্ত্রব্যাথা।' এবং “সবিতা 
মেমোরিয়াল কলেক্শনে' রক্ষিত রুক্ণী চক্রবর্তীর পুত্র নন্দ কশোর সিদ্ধাত্তের “মন্ত্রবো ধনী" এইপ্রকারের পুস্তক। 


ছু 


পূর্ণপ্রত্ঞ-মত 


অদ্বৈত ও বৈষ্ণব দর্শনের খ্যাতি বরাবরই আঁছে। অদ্বৈত দর্শনমতে কেবল ব্রহ্গই সত) 
আঁর সব মিথ্য|; জীবাম্স। এবং পরমাত্ম। এক, ইহাদের মধ্যে কোন প্রতের নাই? প্রভেদ ভাব, 
অবিদ্যা হইতেই হয়। জীব মবিদ্যামুক্ত হইলে, আপনার প্রকৃত শ্বভাব জানিতে পারে এবং মুক্ত 
হয়। ব্র্দের নিগুণত্ব, জগতের মিথাত্ব, জীব ও ব্রদ্মের একত্ব, অবিদ্যাৰ অনাদিত্ব এবং জগৎষটি 
কর্তৃত্ব অগ্বৈতদর্শন দৃ়ভাবে স্বীকরি করে। 

বৈষ্ুবদর্শনের নিদ্ধান্ত এই যে, জীব এবং ব্রহ্ম পরম্পর হইতে বিভিন্ন; তরঙ্গ একপ্রকৃতিক 
নহেন, বহুত্ব ব্র্মেরই ভিতর নিহিত ;-_জড়জগতের উপাদান এবং বহুজীব ত্রন্েবই অংশন্ধূপে 
বরন্মেরই মধ্যে নিহিত ব্রহ্ম নিগুপ নহেন, তিনি গুণপূর্ণ। ন্য্টি (বা জগৎ) সতা, কিন্তু নিয়ত 
পরিবর্তনশীল ; মায়! অনিন্তনীয় বা অপরিজ্ঞের নহে, মায়া ঈশ্বরেরই ইচ্ছা; ব্রদ্ধ সত্য, সুতরাং 
বহ্গের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহাও সত্য ; জগৎ ব্রন্মের ইচ্ছার ফল, সুতরাং জগৎ সত্য। 

অদ্বৈত ও বৈষ্ঞব-দর্শন উভয়ই বেদাস্তের উপর প্রতিষিত। উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই 
বেদান্তের তাঁৎপর্যয ব্যাধ্য। করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন । বেদান্তের যথার্থ তাৎপর্য কি? 
উপনিষদে এমন অনেক মন্ত্র আছে, যাহা দ্বার! অদ্বৈতবাদ সমর্থন করা যাইতে পারে; আবার এমন 
অনেক মন্ত্র আছে, যাহা দ্বারা বৈষ্ব-মতও সমর্থন করা যায়। ক্রন্গন্থত্র বা ব্যাসন্ত্রের ভিত্তি 
এই সকল উপনিষদ্‌-ন্ত্রের উপর। ব্রহ্সত্রের রচয়িতা বাদ উপনিষদ্-মন্্র সকলের তাৎপধ। 
যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, নিশ্চই দেই অন্ুপারে হৃত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন। স্থব্গুণির যথার্থ 
অর্থ কি, তা বুঝিতে পারিলে, বাদরাক়ণ শ্রুতিমন্ত্র সকলের তাৎপর্ধ্য কি বুয়া ছিলেন, তাহা বুঝিতে 
পারা ধায়। বাঁদরারণের ত্রন্গনত্র শ্রতিরই উপর প্রতিঠ্ঠিত। এই মতের বিরুদ্ধবাদী প্রান 
দেখিতে প!ওয়া যায় না। কিন্ত বাদরায়ণের হৃত্রগুণি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নহে। ভাষাকার- 
গণের ভাষ্ের সাহাধ্য ব্যতিরেকে স্থত্রের অর্ম করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকারগণের মধ্যে এক 
শ্রেণীর ভাষ্যকারেরা অদ্বৈতমতাবল্বী, এবং আর এক শ্রেণীর ভাধ্যকারের! বৈষ্ণব দ্শনিক। 
স্থতরাং শ্রুতির যে যথার্থ মত কি, তাঁহা! সাধারণের পক্ষে বুঝিয়া! উঠ কঠিন। 

মাধ্বগণ বলেন,-শ্রতির যীর্ঘ তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে একটি প্রক্ষ্ট উপার আছে। অষ্টাদশ 
পুরাণ ও তগবাগীতায় শ্রুতির বড় নুনার ব্যাখ্য। পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণ ও 
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ভগবদগীত| অদ্বৈতবাদ সমর্থন করে, কি বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মত হ্বীকার করে, তাহা বিটার- 
সাপেক্ষ । 

মানুষের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্ত কি, তাহারই অনুসন্ধানের জন্ত দর্শনশীস্তরের প্রবৃন্তি। সক দর্শনকারই 
ধরিয়৷ লইয়ছেন, মানুষের অবস্থ! ছুঃখজনক অথবা পরিবর্তনণীল। দুঃখ ও নিত পরিবর্তনের অবস্থা 
যাহাতে অতিক্রম করা যাঁর, গেই দ্রিকে সকল চেই! নিয়োজিত করা চাই। ছুঃখ আত্মার অভিপ্রেত 
নর, পরিবর্ভনও নয়; অথ আম্মাকে ছুঃখ ও পরিবর্তনের অধীন হইতে হয়। আত্ম। ছুঃখ এবং 
পরিবর্তন চ'়্ নাঃ এই সকল হইতে মুক্ত হইতে চায় ॥ কিন্তু দুঃখ এবং পরিবর্তন হইতে কি 
করিয়া মুক্ত হওয়া যায়? ছুঃখ হইতে মুক্ত হইতে হইলে, পরিবর্তনের হাঁত এড়াইতে হইলে, দুঃখ 
এবং পরিবর্ধনের কারণ কি এবং ইহারা কোন্‌ নিগ্নমের বশবর্তী, তাহা জানিতে হয়। 

আমাদের সম্মুখে যে জগৎ তাহ! নিয়ত পরিবর্তনশীল, আমর! যখন যে অবস্থার অধীন হই, 
তাহাঁও নিক্নত পরিবর্তনশীল। কিন্ধকু আত্মার কোন সময়ে কোন পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন 
একদিকে যেমন স্ুথোৎপাদক, আর একদিকে তেমনি দুঃখোৎপাঁদক; পরিবর্তনের হাত এড়াইতে 
পারিলে সুখ-দুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায়। এক শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মত, সুখ-দুঃখের হাত 
এড়ানই কাঁঙজ। কিন্তু আঝার বলিতে পার! যার, ছুংখ মানুষের প্রির নয়, সকল মানুষই স্ুখান্বেষী; 
যে পরিবর্তন স্থৃখপ্র, সেই পরিবর্তনের হাত এড়াইবার প্রয়োজন কি? অনেক দার্শনিকের মত এই 
বে, যাহাতে সুখ হয়, তাহার ঠেষ্টান্ন কোন দেষ নাই-তাহা মঙ্গলপ্রদ। তীহাদের মত এই যে, 
ছুঃখের সহিত যুদ্ধ করির! ছুঃখকে পরাস্ত করিয়া স্থখ আনয়ন করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। 
কিন্তু ভাবিয়৷ দেখিলে দেখা যায়, পরিবর্তন-জনিত সখ ও দুঃখ পরম্পর স্বন্ধযুক্ত। সে স্থলে সে 
স্থথকে আলিঙ্গন করিলেই ছুঃখের সঙ্গে দন্বন্ধযুক্ত স্থথকে মালিঙ্গন করা হয়। যাহার সহিত ছুঃখের 
মোটেই সম্বন্ধ নাই, এমন যদি কোন সুখ থাকে, সেই স্থুথকে আলিঙ্গন করাই কাজ । আমরা 
জীবনে বত সুখের পরি5য় পাই, সবই পরিবর্তন-জনিত স্থখ। ছুঃখের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ 
আছে, সুতরাং তাহ! পরমার্থ নহে। যদি সম্পূর্ণভাবে ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়, 
তাহা হইলে এরূপ সুখের হাতও এড়াইতে চেষ্টা করিতে হয়। 

দুঃখের হাত এড়ানই জীবনের উদ্দেস্ত। পরিবর্তন সুখ এবং হুঃখের জনক। আমাদের 
যখনই এক অবস্থার পরিবর্তে অন্য অবস্থা আপে, তখনই হয় সুখ, না হয় ছুঃখের অন্গভব হয়? এবং 
এই স্থখ ও ছুঃখ পরস্পর সন্বন্ধযুক্, স্ৃতরাং সুখই বা কি, ছুঃখই ঝা কিউভয়ই পরিত্যাজ্য 
অতএব সুখ-ছঃখের মুণীভূত পরিবর্তন আম্মার পক্ষে মঙলগপ্রদ নহে। আত্ম! যখন ছুঃখ চায় না, 
তখন ছুঃখের অতীত কোন অবস্থা আত্মার শ্বাভাবিক অবস্থা । দুঃখের সহিত যখন সুখের 
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সন্ধন্ধ। তখন সুখের অবস্থাও আত্মার হ্বাভাবিক অবস্থা নহে। আত্মার শ্বাভাবিক অবস্থা 
সুখ-দুঃখের অতীত এবং সকল পরিবর্তনের অতীত। আবার এমনও দেখা যা, একজন 
যাহাকে দুঃখজনক মনে করে, আর একজনের পক্ষে তাহা দুঃখ নাহ। যখনই মানুষ কোন 
অবস্থাকে ছুঃখপ্রদ বলিয়া জানে, তখনই তাহা তাহার ছুঃখজনক হয়। ছুঃধকে ছুঃখ বলিয়া 
ন| জানিলে, ছুঃখও অনেক সময়ে স্থখজনক হন্ন। সাধারণ লেকে যাহাকে সুখ বলিয়া মনে 
করে, দার্শনিক আহীকে ছুঃখ বলিয়াই জানেন। দার্শনিক যাঁহা ছুঃখ বলিয়া জানেন, নাধারণ লোক 
তাহাকে ছুঃখ বলিয়া! জানিতে না পারিথা সুখ বলিয়া মনে করে।” সুখ এবং ছুঃখ সবই মন 
লইক়্া। যদি মনে করা যায়, সবই ছুঃখ--আঁব!র যদি মূনে করা যায়। সবই স্থখ। আবার আর 
এক শ্রেমীর দার্শনিক আছেন, তাহাদের মত এই যে, বন্ধনই দুঃখের কারণ। প্রকৃত স্থখ এবং 
ছুঃখ বলিয়া কিছুই নাই। আমরা বিশেষ বিশেষ সংস্কারের অধীন হইয়া কোন অবস্থাকে 
ছুঃখজনক এবং কোন অবস্থাকে সুখগনক মনে করি। সংস্কারের বন্ধন ক।টিতে পারিণেই 
এ সকল জাল! আর থাকে না। 

কোন কোন দার্শনিকের মত এই যে, ছুঃখকর এবং সুখকর অবস্থ। মনেরই কল্পনা-সভূত | 
স্বতরাং সুখকর বা দুঃখকর বলিয়। কোন জগ্খ নাই। বল্পনার মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞনকে 
জানিতে পারিলেই দুঃখের অবসান হয়। 

পূর্ণপ্রজ্ঞ ( শ্রীমধব )ও তীহার মতাবনম্বীরা বগেন,স্ুখদ্ঃখনর জগঞ্খ মিথা। হইতে পারে 
এবং তাহাকে মিথ্যা বলিরা ভাবিতে পারিলে, স্বখ ছুঃখের হাত এড়াইতে পারা যাম্স ; কিন্তু জগৎকে 
যদি মনের কল্পনা বলা যাঁয়, তাহ! হইলে জগতকে মিথ্যা বলিয়া ভাবাও আর একটা মনের কল্পনামাত্র। 
ধাহারা জগৎকে মিথ্যা বলিয়। ভাবিয়া দুঃখের হাত এড়াইতে চান। তাহারা কল্পনায়ই সুখী হইতে 
চান। বিশেষত; জোর করিয়া জগতের অন্তিস্ব যদি আমরা অস্বীকার করিতে যাই, তাহ! হইলে 
জগতের কল্পনা আরও জোর করিরা আমাদের মনে উদিত হম়্। দৃষ্টান্ত ম্বরূপ, যদি কৌন 
চিকিৎসক রোগীকে বলেন--'ধধ খাইবার সমনে সর্পে চিন্তা করিও না'; তাহা হইলে গধধ 
থাইবার সময়ে রোগীর মনে সর্পের চিন্তা আঁপনি মাগিয়। উদিত হইবে। “গণ নাই” ভাবিতে 
গিয়া 'জগৎ্ই' মনে হইবে। 

মাঁয়াবাদীর উপর এইরূপ আক্রমণ সমীচীন নহে। মায়াবাদীর উদ্দেশ্য নহে যে, 
“জগৎ নাই' ভাবিয়া জগতের হাত এড়াইতে হইবে। মায়াবাদী ঠিক চোক বুঞিননা বিপদের 
হাত এড়াইতে বলেন না। জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কারকে তাহারা চূর্ণ করিতে বলেন। 
সর্পের চিন্তা মনে উদিত হইলে কিছুই ধায় আসে না। প্রক্কত সর্প মাছে_-এই বিশ্বাদই মনে ভয়ের 
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উদ্রেক করে। যদি কাহারও মনে সংস্কার থাকে, “অমুক” বৃক্ষে তৃত আছে, তাহ! হইলে 
তাহাকে যদি বলা যায়, তুমি এ বৃক্ষের তলা দিয়! যাইবার সময়ে ভূতের চিন্তা মনে 
আনিও না, তাহা হইলে তাহার প্রতি উ উপদেশ মঙ্গনপ্রনন হইবে না) কেননা, 
ধঁ গাছের তগ্গা দরিয়া যাইবার সময়ে আপনামাপনি ভূতের চিস্তা তাহার মনে উদিত হইবে 
এবং দে ভয়ও পাইবে। পক্ষান্তরে প্ররূপ সংস্কারাপন্ন মন হইতে যদি এ ভ্রস্ত সংস্কার 
বিদুরিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার মনে ভূতের চিন্তা উদ্দিত হইলেও তাহার ভয়ের সম্ভবনা 
থাকে না। শুধু 'জগৎ নাই বিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। নেই চেষ্টা যত 
করা যায় ততই বিঞ্লমনোরথ হইতে হয়, অর্থাৎ ততই সেই চিন্তা আরও জোর করিয়া মনে 
উদিত হয়। “জগ আছে'--এই ভ্রান্ত সংস্কারকে বিচার বা যুক্তি দ্বার! ছিব্লভিন্ন করিতে হইবে। 
তখন মনে যে অবস্থা হইবে, সেই অবস্থায় জগতের চিস্তা যতই মনে উদিত হউক না কেন, তাহাতে 
কিছুই ক্ষতি হয না। জগতের অস্তিত্বের ধারণ! আমরা কিছুতেই এড়াইতে পারি না। জগৎ 
আছে বলিয়। আমর! যে অনুভব করি, তাহা নিরর্থক নহে। নিশ্চই তাহার মূলে কারণ আছে। 
জগৎ আছে বলিয়! অন্থুতব করিবার মুলে যে কারণ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সেই 
কারণে জগৎ যে একেবারেই মিথ্যা, তাঁহা বলা যাইতে পারে না। কোন যুক্তিই মায়াবাঁদীকে তাহার 
গৃহ, শরীর, ক্ষুধা, খাদ্য প্রভৃতির চিন্তা হইতে বিরত করিতে পারে না। কিন্তু ইহাতেই ঠিক 
মীয়াবাঁদ থণ্তিত হয় না। কারণ, মায়াবাঁদী আপনার গৃহ, শরীর, ক্ষুধা ও খাদ্য প্রভৃতির চিন্তায় 
ব্যস্ত থাকিতে পারে; কিন্ত তিনি মনে মনে জানেন-_ইহা মায়ারই ব্যাপার। কবেকার কি সংস্কার 
এখনও তাহার মনকে জড়াইয়! ধরিয়া আছে; তাই একেবারে তিনি এসকল ভুলিতে পারিতেছেন না। 
কিন্ত এখন যত তাহার তন্বজ্ঞান হইতেছে, ততই তিনি এদকসে আদক্তিশূন্য হইতেছেন। পরে 
একেবারে জগদ্‌-ভ্রম বিদুরিত হইবে । দীর্ঘকাল গতিবিশি্ট রেলের গাড়ী চড়িক্না পরে যখন 
গাড়ী হইতে নাম! হয় তখনও যেন রেলের গাড়ী চড়িয়া যাইতেছি এরূপ মনে হয়। সংস্কার একেবারে 
যায় না? অথচ তন্বজ্ঞাণী তাহতে আসক্ত হন না। আমরা অভ্যাসের বশে অনেক কাজ করিতে 
পারি? কিন্ত আমাদের আত্ম। তাহাতে নিলিপ্ত থাকিতে পারে। কি মায়াবাদী, কি অন্ত কেহ 
জগতের চিরস্থািত্ব বিশ্বাদ করিতে বাধা, এসকণই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। জগৎ যে এখনই 
আছে, পূর্বে ছিল ন! ব| পরে থাকিবে না--'এমন কেহ বিশ্বাস করে না। কোন না কোন আকারে 
জগৎ পূর্বেও ছিল ও পরেও থাঁকিবে-_ইহাই সকলের বিশ্বাদ। যদি তাহাই হয, এবং “আত্মা : 
বলিয়! যদি অন্ত কিছু থাকে, তাহা হইলে এমন এক স্থত্র আছে, ধে ্থত্রে জগতের সহিত আত্মার 
এমন এক সম্বন্ধ আছে, যাহাতে জগৎ আত্মার সুখ-দুঃখের মূলীভৃত কারণ হয়। জগতের 
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জীব যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া জাগতিক স্খ-ছুঃখের অধীন হয়, সেই প্রার্কৃতিক 
নিয়ম এই স্ুত্রঘটিত। বন্ততত্ববাদীর এই কথার উত্তরে মায়াবাদী বলিবেন, এদকল আত্মার 
কল্পনা। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না, যদি থাকে আত্মার সহিত কোন 
স্বত্রে তাহার কোন সম্বন্ধ চিস্তা করা যাইতে পারে না। যাহ আত্মার অতিরিক্ত তাহাই 
অনাস্্!) আলোকের সহিত অন্ধকারের যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত অনাম্মার সেই সন্বন্ধ, অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সন্বন্ধই নাই; তবে যে সম্বন্ধ কল্পন। করা যায়, তাহা মিথ্যা। সুতরাং জগৎ 
সম্বন্ধে আত্মার যে ধরণা, তাহ! মিথা) কিন্ত মিথা। হইলেও এরূপ ধারণা হয়, তাহা হইলে 
ইহাক্কে মায়া ছাড়! আর কিছুই বলা যাইতে পারে ন1। মায়াবাদী যুক্তিতে জগতের অস্তিত্ব খু'জিয়া 
পান না। তিনি যখন যুক্তি করিতে বদেন, তখন দেখেন জগৎ থাকিতে পারে না, কিন্ত জগৎ 
ন| থাকিলে, জগৎ সম্বন্ধে সংস্কার কেমন করিয়া! হইতে পারে তাহারও কোন উত্তর তিনি 
যুক্তিতে পান না। “জগৎ আছে, একথ| তিনি বলিতে পারেন না। জগৎ নাই অথ 
জগতের সংস্কার কেমন করিয়া হয় একথাও তিনি বলিতে পারেন না) সুতরাং মায়াবাদের 
অবতারণা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। যখন জগৎ না থাকিলে জগতের সম্বন্ধে সংস্কার হইতে 
পারে না” একথার প্রতিবাদ তিনি করিতে পারেন না তথন্‌ তাহাকে প্রথ্ণ-্বরূপ শ্রুতিবাকোর 
_ সাহাধ্য লইতে হয়। 

ঈথরকে নিগুধ বলা হইর। থাকে | বেদান্তেও ব্রঙ্গকে নিগুণ বলা হইয়ছে। বন্গকে বনি! 
করিতে ন! পারির| উপনিষদ্ও “নেতি' “নেঠি বলিয়াছেন । ঈশ্বরকে কি বলিব, তাহা ভাবিরা 
ঠিক করা যায় না। যাহা কিছু বলিতে বাওর! যার তাঁহাই তিনি নহেন, তাই বলিয়া ঈশ্বর 
কি ব্রহ্ম কিছুই নহেন? পূর্ণপ্রস্ত বণেন, ব্রঙ্গ যে কিছুই নহেন, তাহা হইতে পারে না। চরাচর 
বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের নকল পদার্থই গুণধুক্ক কিন্ধ ব্রন্মকে নিগুণ বলা হইয়াছে। নিগুণ বপিয়! ব্রহ্ম থে 
একেবারে কিছুই নহেন, তাহা হইতে পারে না । আমরা এমন কিছুরই অস্তিত্ব কল্পনা করিতে 
পারি না, যাহ! একেবারে গুণাতীত। যে কোন বন্তরই কল্পনা কর! যাউক না কেন, তাহার কোন 
না কোন গুণ থাকিবেই। তবে ঈশ্বরকে কেমন করিয়া! নিগুণ বলা যাইতে পারে। নিগুধ 
কিছুই থাকিতে পারে না। কাজেই ঈশ্বরকে যদি নিগুণ বলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর যে কিছুই 
নহেন__এই ধারণা হওয়া সম্ভব। পূর্ণপ্রজ্ত সেই কারণেই ঈশ্বরকে নিগুণ বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারেন না; অথচ উপনিষদ ও বোদান্তের কথাও মিথ্যা নহে। শাস্ত্র যেখানে ত্রঙ্গকে 
নিন বশিয়াছেন, “নেতি “নেতি” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে শাস্ত্রের অন্ত তাৎপর্য 
আছে। যদি তাহা না থাকিত, তাহ! হইলে শাস্ত্র যেখানে তাঁহাকে সৎ। চিৎ ও আনন্দ বলিয়াছেন, 
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সেখানে সে শীক্্বাক্যে কি বুঝিতে হইবে? শাস্ত্রের এই সকল বাক্য আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী 
বলিয়া মনে হইতে পারে ) কিন্তু ইহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই? 

সরলবুদ্ধি মানবের ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে যে স্বাভাবিক সংস্কার তাহারই উপর পূর্ণপ্রজ্ঞ 
শ্রীমন্মধ্বাচার্য্ের মত প্রতিষ্ঠিত। তিনি সরল যুক্তি দ্বারা অতিজ্ঞানীদের ছুপ্ধহ মতের খণ্ডন 
করিতে যথাসাধ্য প্রয়ান পাইয়্াছিলেন। তিনি বেদ মানিতেন এবং বেদ ও পুরাণের বহুদেবতার 
মধ্যে বিষ্ণুকেই ঈশ্বরের পদে বপাইয়াছিলেন। এই বিষণ জীব ও জগৎ হইতে সম্পূর্ণ শতত্ত্। 
তিনি জগতের অঙ্টা ও নিয়ন্তা। জগৎ পরিণামী ও অনিত্য হইলেও তাহা মিথ্য। নহে; কারণ, 
যাহা মিথ্যা বা অবাস্তব, তাহা কোনদিনই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছারা 
জাগতিক বিষয় নিত্য প্রমাণিত হইতেছে এবং এই দ্বিবিধ প্রমাণ-বলে জড়বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বা বিষুঃ ও শ্রী সম্বন্ধে অপৌরুষেয় বেদই প্রমাণ এবং ইহাকেই তিনি ব্রিবিধ প্রমাণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মনে করিতেন । 

ভেদই তাহার মতের মেরুদণ্ড । এক বস্তুর সহিত অন্ত বস্তর ভেদই তৎসম্বন্ধে যাঁথার্থা 
আনিয়া দেয়। ভেদকে ওপাধিক বলিলেও তাহাকে কোনরূপে মিথ্যা বলা যাঁয় না। ভেদের 
পারমার্থিক সন্ত জ্ঞানেতেই নিহিত থাকে। সুতরাং ভেদ মাত্রই নিত্য। জীব বলিলেই 
তাহার পরাধীন্তা, অল্লজ্ঞত ও অক্ষমতার বা সামর্থ্াল্পতার জ্ঞান স্বতই উদ্দিত হয়। . 
সেইরূপ ঈশ্বর বলিলে, তাহার সর্বনিয়স্তত্ব, সর্বজত্ব ও সর্বশক্তিমত্ত্ের জ্ঞান আপনি আপিয়া 
থাকে। মায়াবাদের দ্বারা এই জ'ব ও ব্রহ্মের এঁক্য সম্পাদন কোনরূপেই হইতে পারে না। 
জীবকে ব্রহ্ম বলিলেই তাহাতে মায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞানের লেশ কোন দিন ছিল না ও 
থাকিতে পারে না এইরূপ প্রতীতি হইবে। স্বৃতরাং জীব চিরদিনই জীব। জীবের 'ব্ঙ্গান্সি' 
বল! ভয়ঙ্কর অপরাধ। বিষুকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেই তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, 
এবং সেই বিষুর সেবা করাই তাহার পরমপুকুঘার্থ। 

ভগবদধিগ্রছে তক্তি, শ্থাধ্যায়। সংযম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা নিত্যানিত্য বিবেক ও 
ভগবন্ধ্যান দ্বার! শ্রীহরির দর্শন লাভ হয়। অঙ্গে অঙ্গে বিষুর নামাঙ্কন, স্ত্রীপুত্রাদির 
বিষুন্তাপক নামকরণ করিয়া ভগবতস্থতি জীগরূক রাখিতে তিনি আদেশ করেন এবং 
কায়মনোবাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনা করিতে বলেন। সতপাজ্রে দান, বিপয়ের ত্রাণ ও 
শরণাগতের রক্ষার ঘ্বারা কাফিক ভজন করিতে হয়। দীনে দয়া, সর্বব!সনা-বিবর্জিত হইয়া 
ভগবৎ-কার্ধ্য করিবার স্পৃহা এবং গুরু ও শাস্্রবাক্যে প্রকান্তিক শ্রদ্ধার দ্বারা মানদিক 
ভজন সিদ্ধ হয়। স্থাধ্যায়। সতা, হিত ও প্রিরকথনের দ্বারা ঝাচিক ভঙ্জন নিপন্ন হইয়া থাকে। 
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এই ব্রিবিধ ভজনের দ্বারা বিষণ গ্রীত হইয়। থাকেন। তিনি প্রীত হইলে, জীব অস্তে 
বিষুররূপ পরিগ্রহ করিয়া গোলোকপতি সহ বৈকুষ্ঠে নিত্য বিহার করিতে থাকে। এই 
সারূপ্য ও সালোক্যই প্ররুত মুক্তি; নির্ববাণ বাঁ জীবন্ুত্তি কথার কথ মাত্র। 

ধক্ষেপত আচার্ধ্য মধ্বের এই মত। এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিরুদ্ধমতাঁবলম্বীদের 
সহিত বহু বিচার করিয়াছিলেন, অনেক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন এবং শেষ 
ভগবদ্গীতা ত্রহ্গস্থত্র ও দশ উপনিষদের শরণাগত হইয়া প্রত্যেকেরই এক একটী দ্বম্ভীমুঘায়ী 
ভাষ্য রাখিয়া! গিয়াছেন। 

মধাচার্যের মতপোষক কিছু কিছু যুক্তি তন্মতাবপন্থিগণ দিয়া থাকেন। আমরা সেই 
যুক্তিপরম্পরার অন্থদরণ করিয়া নিয়ে কিছু আলোচনা করিব। 

গীতা ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণী। তিনি সকল রকম সাধনোপায় বর্ণনা করিয়া 
বণিলেন_-পর্বধ্ধান্‌ পরিভ্তজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' আবার 'মন্মন! ভব মন্তাক্তো মদ্যাজী মাং নমন্ধুরু”। 
যেহেতু “বোদোন্তরুদ্বেদবিদেব চাহম্‌ঠ অর্থাৎ আমি অপৌরুষেয় বেদের বস্তা ও বেদাস্তের রচয়িতা, 
তোমরা না বুঝিয়। বু মত লইয়া কলহ করিও না। তোমরা আমার শরণাগত হও, 
আমি তোমাদের মুক্তি দিব। ইহাই আচার্য মধ্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ | তিনি বেদোপনিষৎ 
ও ক্রন্ষস্থত্র লইয়া টানাটানি না করিলেই পারিতেন; কারণ, বেদকে কোন জীবই স্পর্শ 
করিতে পারেন নাই, বিষণ ইহার উদ্ধারকর্তা, পুরাণবিদ্ আার্য্যেব ইহা নিশ্চয়ই জানা ছিল। 
আর উপনিষদ্‌-বেদাস্ত সনাতন ঠ্রকুরের ঝুলি, যে যাহা মনে করিয়া হাত দিবে, সে তাহাই 
পাইবে,--ছুপ্ধে অসন্মৈ বাগুদোহং যো বাচো দোহঃ” ( ছান্দোগ্য_-১.৩.৭ )। কামধেনুরূপিণী বাক্‌, 
তাহাতে যত দৌহ বা ক্ষীর আছে, তিনি তাহা তাহার সুধী ভক্তগণকে দিয়! থাকেন। ভক্ত শৈবই 
হউন আর বৈষ্ণবই হউন, তিনি বাকৃসমূহের মধ্যে প্রাথিত ক্ষীর লাভ করিয়া রুতার্থ হন, 
কিন্তু শেষে তর্জার লড়াই লাগিয়া যাঁ় তাহাদের মধ্যে, যাহারা কেবল ভক্তের গেরুয়া বা 
কম্বলকন্থ। বহন করিতে ব্যস্ত। 

পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে গোলোৌকপতি ও কৈলাসপতির প্রাধান্ত বনু প্রকারে ঘোষিত 
হইয়াছে । আশুতোষ শিবের অর্চনা করিয়৷ অন্থরগণ অজেয় হইয়! শ্বর্গের সিংহাসন কাঁড়িয় 
ললইত, আর দেবগণ ভীত ও পরাজিত হইয়া অস্থর-নিধনের জন্য শ্রীহরির শরণাগত হইতেন। 
বিষ্ণু অবতীর্ণ হইলেও ভোলানাথের ভুল ঘুচিত না। অনুর আর্ত হইয়া! শুলপাণিকে 
ডাকিলেই তিনি নির্পজ্জের মত চক্রপাঁণির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমিতেন, বোধ হয় 
হরির রঙ্গ দেথিবার জন্ত। নিষ্পত্তি হইত আম্মরিকতার মুক্তিতে, আর উভয়ের আলিঙ্গনে । 


২৩৪ হর প্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


সবিশেষ হরির সহিত নির্ব্বিশেষ হরের মিলন দেখিয়া আমরা! হাপ ছাড়িয়া বাচি; আর জগৎ 
এদিকে অস্থরের দৌরাজ্য থেকে রক্ষা পায়। সেই বিষুর বিভুতির অন্ত নাই, কিন্ত সকল 
বিভূতির যে শেষ পরিণাম সেই ভন্মই শিবের বিভূতি। সে বিভূতি কি জীবে ধারণ 
করিতে পারে ? জীবের পক্ষে সগুণ শ্রীনিবাদের শরণাগত হওয়াই ম্বাভাবিক। কিন্তু জীবের 
শ্রীনিবাস-দর্শনের মুপই যে শিব, ইহা স্মরণ রাখা উচিত, কারণ শিব্প্রসাদে প্রমন্ত অস্থরের 
নিধনের জন্য বিষ তাহার দর্শনীয় পদ দেখাইতে ধরায় অবতীর্ণ হন। তাই হরি 
শিবনিন্দা সহিতে পারেন না আবার শিব হরির নিন্দা সহিতে পারেন না। আমর! 
পুরাণ পড়িয়া এই বুঝিয়াছি যে, শিবের গুরু রাম, আর রামের গুরু শিব। আবার দুইজনের 
বিবাদবার্তী শুনিয়া মনে হয় যেন শ্বামিন্ত্রীর কলহ। শেষ দুইজনে মিলিয়া এক হ'ন, তখন 
হর বড় কি হরি বড় কিছু বুঝিবার উপায় থাকে না। হরি বড় চতুর, ত্তাহার হরের প্রতি 
টানটী কাহাকেও বুঝিতে দেন না, আর পাগল হরের পাগলামী দেখিতে ভালবাসেন। পাগলকে 
কতবার কত রকম করিয়৷ ক্ষেপাইয়াছেন, তাহা পুরাণে বিবৃত আছে। এসব হেঁরালী বুঝা ভার। 
আর্ধযগণের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ অথবা সগ্চণ ও নিগুণ ঈশ্বরদ্য়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
অনেক ঈশ্বর আসিয়া পড়িয়াছেন, ভাহাতে ছন্দ আরও বাঁড়িয়াছে, ভক্তিবিশেষও কমিয়াছে। 

যাহ! হউক আচার্য্য মধ্বের বিষুর পরিবর্তে যদি ঈশ্বরের অন্ত কোন সর্ববাদিসম্মত নামকরণ 
ঃ যায় এবং অঙ্গে নামের ছাঁপা, তিলকাঁদি দেওয়া! রহিত করা ধায়, তবে তাঁহার মত গ্রহণ 
করিতে কোনও মানবেরই আপত্তি থাকিতে পারে না। ভগবানের নামে নামকরণ করা খ্রীষ্টান, 
মুসলমানের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে, পূর্বে ব্রাহ্মণ ও তৎসহ অবস্থানকারীদের মধ্যে ইহা 
প্রটলিত ছিল, উচ্থাতে বিশেষ বাঁধিবে না। কেবগ ঈশ্বরে নামকরণ লইয়া একটু টন 
পোহাইতে হইবে। 

এখন জল, স্থল ও আকাশে অবাধে গমণাগমনের যেরূপ সুব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে সমস্ত মতাঁব- 
লববীদের একর মিলিত হইবার সুযোগ আছে। পূর্বে ইহার কিছুই ছিলনা । কত দেশ ছিল, 
কত মত ছিল, তাহ! ভারতের লোকেদের জাঁনিবার কোন উপায় ছিল না। নাম লইয়া পরে 
ধাহাতে কলহ না উঠে, সেই জন্য ত্রিকাঁগজ্ঞ ধষির! ঈশ্বরের নাম রাখিয়াছিলেন আত্মা, ধিনি 
সকল দেশের ও সকল জীবের পরিচিত ও অত্যস্ত প্রিয়। পরবর্তী আচার্য্েরা সাধারণ 
মীনবের অন্ুপযেগী ও অস্বভাবিক ধর্মমত সৃষ্টি করিয়াছেন এই আত্মার তাঁৎপর্ধ্য না 
বুবিয়া। বোদব্যাস ঈশ্বরের শব্-বাচ্ত্ব বুঝাইতে গিয়া জোর গঙ্গার বপিলেন “গৌধশ্চেনা 
অশবাৎ (১.১.৬) সকল শবাই গুণবাচিক হইতে হইবে এমন কৌন কথা নাই_্বরূপবাচক আত্মশন 


পুর্ণপ্রশুমত ২৩৫ 


হইতেই ইহা বুঝা যাঁয়। আর্ধ) খধিরা যুগযুগাস্তর ধরিরা সর্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরকে খুঁজিয়াছিলেন। 
কোথাও তীহাকে পান নাই । যখন পাইলেন, তখন দেখিদ্নে তিনি অন্তরে বসিয়া হাসিতেছেন। 
চিন্তামণিকে ভ্বদয়ে ধারণ করিয়া যদি কেহ আকাশ-পাতাল, গিরি-গহন খুঁজিয়া বেড়ায়, তবে 
চিন্তামণি হাঁসিবেন না? খধিরা তীহার দর্শন পাইয়। বলিলেন_-ও ঠাকুর, তুমি আমাদের 
সঙ্গে থাবিয়! আমাদের ভ্রমণটক্র দেখিতেছ, তোমাকে খ/জিতে গিয়া তোমার কত অনাদর 
করিয়াছি, তুমি একটা বথাও কহ নাই। এইবার তোমাকে ধরিয়াছি, তোমার এই আচরণ 
সকলকে জীনাইয়া দিব। শৃন্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রাঃ ( ধণেদ-১০.১৩.১) বিয়া জগদ্বাসীকে 
জানাইলেন__এই অমৃত-দেবতা তোমাদেরই মধ্যে বসিয়া আছেন । জ্ঞানে অজ্ঞনে ইহার অনাদর করিলে 
ইনি কথ! কহিবেন না। ইগর উপাঁদনা কর, ইনি তোমাদের আর্থিক ও পারমা্থিক সিদ্ধি দান 
করিবেন--সর্কন্ধমা সর্্বকামঃ সর্ধগন্ধঃ সর্ধরদঃ সর্্বমিদমভ্যান্তোইবাঁক্যনাদর এষ মে আত্মা 
অস্তহবদয় এতদব্রহ্ম (ছান্দোগ্য-৩.১৪.১)। আর কি নাইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্্ীতি 
য্ত স্তাঁদদ্ধা ন বিচিকিৎস অস্তি (এ)। অর্থাৎ ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার না করিয়া 
মরণের পর চলিয়৷ গিয়া ব্রহ্মলাভ করিয়া অভিপম্পন্ন হইব--এইরূপ যাহাদের বিশ্বাস তাঁহাদের 
চিকিৎদা নাই। লোকে বলে এ ঝোগের আর ও্ষধ নাই, দেই কথাই পরম ভক্ত শাগিল্য খষি 
বলিয়াছেন। 

মধবপন্থীরা বলেন, আচার্য্য শঙ্কর শ্বেচ্ছামত আত্মার কখন সংসারী জীব, কখন রঙ্গ অর্থ 
করিয়৷ জীবব্রদ্দিকবাদ স্থাপন করিতে গিয়া উপনিষদের ভিন্নার্থ করিয়াছেন | উপনিষদের 
প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে 'য এবং বেদ বলিয়া যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা কাহার জন্য? 
আত্মাকে হারাই! যাহারা মরে, আত্মাকে পাইয়া যাহারা বাচে, তাহারাই জীব, তাহাদের জন্যই 
এই ফলশ্রুতি | জীবাত্া আ'র “দৌনার পাথর বাটা, এক কথা । আত্ম নিতা, সত্য, 
সনাতন, আর জীব মর্ত্য | আম্মা শব্দের অর্গ লইয়। বোধ হয় পূর্ে-পূর্বে বছ মতভেদ 
ছিল এবং শঙ্করের সময়ে আত্মা “সোনার পাথর বাঁটাতে' পরিণত হইয়াছিলেন। পরবন্তী যুগে 
এই গোল মিটাইবাঁর জন্য পরমাত্মা কল্পিত হইয়াছিলেন এবং জীবের বহুকালের আত্মত্বের 
দাবী মানিয়া তাকে পরমাত্মার অংশ বগিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ৷ এই ব্রঙ্গাংশবাদটুকু 
বাদ দিলে রামানুজ-প্রমুখ বিশিষ্টা্বৈতবাদীদের সহিত মধ্বমতের আর কোন বিরোধ থাকে না। 
আত্মা কি জড়বদ বিস্তৃত পদার্থ যাহাকে টুকরা টুকর! করিয়া অংশ বা অথুতে পরিণত করা 
যায় ? আত্মার বহিরি্গ যে প্রাণ তাহার সমস্ব বুঝাইতে গিয়া উপনিষকার বলিয়াছেন,--একটা 
জীবাণু, একটী পিপীপিকার, আর একটা হস্তীর প্রাণ সনান । প্রাণী ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার প্রাণ 
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কুদ্র নহে । সুতরাং আত্মার অংশতজ্ঞান জড়-ুদ্ধির পরিচার়ক | আত্মার অকাঁস্স্যও তব্রুপ 
যুকতিবিরুদ্ধ। আত্মার উপমার নিমিত্ত বল! হইছে “অপকদ্িছন্তং সকহবিছ্যুৎ, (বৃহদারণ্যক ৩.৩৬), 
*অগ্ির্ধথৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভৃব | একত্ুখা সর্বভূতা্তরাত্ব! রূপং রূপং 
প্রতিন্নপো বহিশ্চ (ক ২. ১০)-পুনঃ পুবঃ দীপ্তিণীপ বিদ্যুৎ যেমন বহু নহে এক। একই 
অগ্নি যেমন পৃথিবীতে বহুরূপে প্রকাশিত হন, লেইরূপ একই আত্মা বু জীবের মধ্যে বহুরূপে 
প্রতিভাত হন। এই আম্মাই বিষুর পরম পদ | কঠোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,__“বিজ্ঞানসারবি্সত 
মনঃ প্রগ্রহবানরঃ নোহ্ধ্বনঃ পারমাপ্পোতি তদ্দিষ্খোর্পরমং পদম্‌ (৩.৯)।৮ বু পুণ্য করিলে তবে 
আত্মাকে লাঁভ করিয়৷ মানুষ হওয়। যাঁ় এবং তদপেক্ষা বহু তগপ্তা করিলে এই আত্মাকে বিষ্ণুর 
পরমপদ বলিয়া! জানা যাম্স। তখন পাওয়া! সার্থক হয়। কারণ, যে বস্তুকে না জানিগ্গ, তাহার বস্ত 
পাও! না-পাওয়া সমান। ঝানরে মুক্তামালার মহত্ব কি বোঝে? সুতরাং সাধারণ লোকে ভগবদ্বিগ্রহ 
লইয়। মধবসর্য/-নির্দি্ট কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভজন করিলে ভগবত্-ক্পালাভ করে এবং 
তাহার কৃপায় সদগুরু লাভ হয়। তিনি আমিনা অন্তরে বিষুতন্বের উদ্বোধন করেন। তাই 


বলিয়া কেহ যেন ভগবদ্িগ্রহকে কল্লিত মনে না করেন। আত্মনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে বিষ্ণুতত 
এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিগেন। স্বতরাং বিগ্রহ সত্য, কল্পিত নহে। শব্দ যেমন অর্থকে 


জ্ঞাপন করে, দেবমুর্তিও সেইরূপ দেবতন্বকে জানাই দেয়। জ্ঞানগম্য বিষরকে ব্ণাক্ষর সমন্বয়ের 
দ্বারা যেমন জানান যায়, মুর্তি দিয়ও সেইরূপ জানান যায়। ভগবানের হস্তপদাদিকে মান্গুষের 
হায় মনে করিলে তত্বের উদ্ভব হয় না। সর্বেনদিয়-গুণাভাস সর্বেক্িয়-বিবজ্জিত অচল সনাতন 
সাক্ষিত্বর্ূপ ভগবানের বড় ঘড় করত!পের মত চক্ষুবিশিষ্ট অন্য ইন্জিয়ের সামান্ত চিহযুক্ত পদরিহীন 
জগন্পাথের মৃত্তিতে দেখান হইয়াছে। রূপের সহিত তন্বের পরিচয় গুরু করিয়া দেন। অঙ্গে 
অঙ্গে ধ্যান করিয়া তব্বের বিশ্লেষণ করিতে হয়, মমুষ্যবং অঙ্গের চিন্তার দ্বারা কোন তন্বই 
উদ্বেধধিত হয় ন!। সম্প্রদায়গুরুদের কৃপায় এসব পদ্ধতি বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে । ভগবানের হস্তপদাদির 
ও আমুধাদির কল্পনা কি ভাবে হইয়াছে বেদে স্থানে স্থানে তাহা বিকৃত আছে। 
, আীর্য্য মধ্ব যদি বিষুুকে আত্মা অতিরিক্ত কিছু বুঝিয়া থাকেন এবং তাহার বিগ্রহকে 
চিন্ময় না ভাবিয়া মচুষ্যশরীরবদ্‌ বুঝিয়া থাকেন তবে &ঁ মতের প্রতিপক্ষে ব্রনগস্ত্রে কি আছে তাহা 
মধবমতীবলদ্বিগণের অন্ুবর্তন করিয়া এইরূপে দেখান যাইতে পারে-_ 

'করণবচ্চেন্ন ভেগাদিভ্য১ ( বোদাস্তম্থত্র ২২৪০) ত্রহ্মকে ইন্জিয়াদি করণবিশিষ্ট মনে করিলে 
তাহাতে মনুষ্যবদ ভৌগাঁদির সম্ভবনা-জনিত দোষ আসে) এবং 'অস্তবন্থমপর্ববজ্ঞত! বাঃ (এ-২-২*৪১) 
তির মুবিনাশ ও মুর্ভ মানবের গ্তায় অনর্ধজ্ঞতা পৌষের আশঙ্কা হয়। আর কি? নচ কর্তঠ 
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কর্ণম্‌? (এ ২*২৪৩ ) এইরূপ মনুষ্যবৎ কর্তা 'যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহৃতে ৮ ( মুণ্ডক-১.১.৭ ) 
উর্ণনাভির স্টায় নিজের স্থষ্টির কর্ণ হইতে পারে না । 

জীবব্রক্মভেদ-পক্ষে ব্রহ্গস্ত্র ঝলিয়ছেন__ 

পৃথগুপদেশাতঠ (২*৩*২৮)-ন্বমহিম। উপদেশের নিমিত্ত জীবকে পৃথক্‌ করিয়া স্থঙি করা হয় 
আর--তদ্‌গুণসারত্বাত্, তদ্যপদেশঃ প্রাজ্ঞব্ ২১৩২৯) 
আত্মরূগী ভগবানের সাঁরগুণ জ্ঞাতৃত্ব জীবকে প্রদান করায় তাহাকে প্রাজ্জবদ বিবেচনা করা হয়। 
জ্ঞাতৃত্ব আছে কিন্তু স্যষ্টি-কর্তৃত্ব নাই । 

এইবার বিষুটর সাধনা কিরূপে হয় তৎসন্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ বপিতেছেন_- 

“ন যদশিশিষতি যত পিপাঁসতি যন্ন রমতে তা অস্ত দীক্ষাঃ (৩*১৭*১)।” সেই পুরুষ ( ভক্ত ) যখন 
স্ষুৎপিপাঁসায় কাতর হইয়াও তাহার ভোজনেচ্ছা ও পনেচ্ছা নিবারণ করেন না, কোন বস্তুতে তৃপ্তিবোধ 
করেন না, তখনই এই আত্ম-( বিষণ) মন্ত্রের দীক্ষা হয়। “অথ যদগ্নাতি য্খ পিবতি যদ্রমতে 
তছুপসদৈরেতি 1 (৩*১৭*২) দীক্ষা হইলে তিনি পানভোঁজন রূমণ সকণই বরেন, কিন্তু রাক্ষসের 
মত নহে, ব্রত নিয়মসহ চলিতে থাকেন। 

“অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্ততশীন্ত্ররেব তদেতি ॥ (৩.১৭.৩) আত্মধ্যান শিমগ্ন হইয়া 
যখন তিনি হাস্ত করেন, ভোজন করেন, মিথুনীভূত হইয়া ক্রীড়1! করেন, তখন যেন তিনি বেদমন্ত্রে 
দ্বারা স্তত হইয়া চলিতে থাকেন। 

“অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংস! সত্যবচনমিতি তা৷ অন্ত দক্ষিণাঁঃ ।7-(৩*১৭*৪) 

অনন্তর তিনি যে তপদান সরলতা অহিংসা সত্যকথনাদরির আচরণ করেন, ইহাতে আত্মার 
( গুরুর) দক্ষিণা দেওয়া হয়। ভক্ত দহীদাসের জীবনকে ত্রিবিধ দবনে বিভক্ত করা হইয়াছে 
এবং সেইরূপ ভক্তের জীবনের আচরণ সংক্ষেপত বলাও হইয়াছে এবং “অন্ত* পদের দ্বারা আত্ম মন্ত্র ও 
গুরুর অভিন্নত| প্রদ্রিত হইল। এই জন্তই বৈষ্ণবেরা বলেন “গুরুকে দানুষ ভে দে পাপী 
নরকে মজে । ইহার পর মন্ত্রে ভক্ত দেহান্তে বক্তান্তে অবনত স্বানকারী যাঞ্জিকের স্থায় সিসি 
হইয়! উত্থিত হন তাহ! বলা হইয়াছে। 

আদিত্যই বৈকুঠের দ্বার-্বরূপ। যে লোকে সর্ববিধ কুগ্া-বিবর্জিত হই বিচরণ করা যায় 
ভক্ত দেহান্তে সেই লোক কিরূপে পাইয়া! থাকেন তাহা আর্ষ ঈশোপনিষৎ হইতে উদ্ভূত হইপ 2 
'অন্যদেবাছঃ সম্ভবাৎ অন্ঠদেবাহুরসম্তবাৎ। ইতি শুশ্রন বীরাস্তাং যে নাচ্চিক্ষিরে ( ঈশা*১৩ )1 
জন্মালেই লোকে বলে এ একজন হয়েছে, মরিলে বলে এঁ একজন মরিল। এই দেখ আমি জন্মিয়াছি 
কেহ বলে না, এই দেখ আমি মরিয়াছি ইহাও কেহ বলিতে পারে ন|। জন্মি্না উৎপত্তির 
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তান ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু মরিয়া মরণের জ্ঞান কি কাহারও হয়? কাহারও যে কাহারও হয় 
ব্ক্ষণ ধীরগণের নিকট তাহা আমর! শুনিয়াছি। কি শুনিয়াছি? 'সম্ভৃতিঞ্চ বিনাশঞ যন্তদ্বেদোভয়ং সহ 
বিনাশেন মৃত্যুং ভীত সন্তৃত্যামমৃতমঞজ।তে (উ-১৪)।' জন্ম ও মৃত্যু ছুই যে এক সঙ্গে জানে সেই মরণের 
পর অমুতকে ভোগ করে। সে আবার কি কথা? যে জানে পে কিরূপে পায় তাহাই শাস্ত্র 
নির্দেশ করিয়াছে__হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যন্তাপিহিতং মুখম্‌ তন্বং পুধশ্লপাবৃন্থ সত্যধন্মায় দৃষ্টয়ে ! 
পুষন্‌ একর্ষে ঘম কৃর্ধ্য প্রাজাপত্যবৃহরশ্মীন্‌ সমূহ, তেজো যত্তে রূপং কল্য'ণতমং তত্তে পশ্তামি, যে 
সাবসৌ পুরুষঃ সোহহমন্মি। বাধুরনিলমমূতমধৈদং ভন্মান্তং শরীরং। € ক্রতো স্মর কৃতং স্বর, 
ক্রুতে। প্রর কৃতং স্মর। অগ্নে নর 'ুপথা রায়ে অন্মান্‌ বিশ্বানি দেব বধুনানি বিদ্বান, যুযোধি অন্মদ্‌ 
জুহুরানমেনো! ভূয়িষ্ঠা-তে নম-উক্তিং বিধেম ॥-_ (এ-১৫.১৮)। হিরগনয় অর্থাৎ লোভনীয় পদার্থের দ্বারা 
সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে, হে পোষণকারী-_সত্যধর্ম্ম প্রদর্শনের জন্য তাহা অপন্থত কর। হে পুষাঃ 
একগতি, সংযমনকারী, প্রদবকারী-_প্রনাস্থষ্টির উপদানভূত রশ্মিদকলকে সম্যক বহন কর। 
তোঁমার তেজেতে যে কল্যাণতম রূপ দেখিতেছি এ এ পুরুষ আমি হইতে চাই--প্রাণবায়ুআর 
চলিতেছে না, শরীর পুড়িয়। ছাই হইয়াছে, এখনও ইহ! মৃত হয় নাই। ওহে ক্রুতু পুরুষ কামকৃত 
কার্ধ্য শরণ কর, ওহে কর্্মা্মরণ কর, তুমি কি কি করিয়াহ একবার স্মরণ কর। পাপকারী 
আর স্মরণ করিবে কি? তাহার পাপিষ্ঠতর দেহ আজ তস্মান্ত হইয়াছে। আছে পৃত তক্তের 
আত্মা অগ্নি জ্যেতিরূপে বর্তমান। তাহাকে ভক্ত বলেন-হে অগ্নি, তুমি বিশ্ববিতানে অভিজ্ঞ, 
হে দেব আমাদের ভগবদ্ধিভূতি বা এশবর্য/লাভের জন্য শোভন পথ দিরা লইয়া চল। এ কুটিল 
কুগুলীরুত রশ্মি আমাদের নিমিন্ত সংযোজনা কর, তোমার বহু নমস্কার বিধান বা ব্যবস্থা করিব। 

যিনি প্রাণ মন দিয়! ভগবদর্চনা করিয়া থাকেন, তিনি এই ব্যাখ্যা সরল ও সমীচীন কি না বিচার 
করিয়। দেখিবেন] মাঁধ্বগণ যুক্তিপরম্পরায় এই সকল উক্তিই সনর্থন করিয়া থাকেন। 

মধ্বাচার্য) ভগবান্‌কে বিষ্ণু বপিয়াছেন এবং তিনি সবিশেষ অর্থৎ অশেষ গুণের আকর এবং 
সর্বদা শ্ব-শক্তি শ্রী ঝা লক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত। উপনিষদ আদিত্যমণ্ুলঙ্থ বিষ, এবং মানবাধিঠিত বা 
ৃনধযান্তর্গত আত্মাকে এক বলিয়াছেন, এবং এই আত্মাকে সকল বা সর্বকলাযুক্ত কখনও বা 
অকল ব৷ কলারহিত বলিয়াছেন। শ্রীহরিকে সগ্ডণ কি অগুণ বল! হইবে তাহ! দেখা যাউক। 

পরিদৃশ্তমান জগতের সকল পদার্থ বিবিধ গুণদ্ধারা মণ্ডিত। গুণাগুণভেদের পরিচয় দ্বারা বন্ধার 
সম্যক্‌ জ্ঞান হইয়া থাকে। বিনি এই বিশ্বজগতের শ্রষ্টা, বিশ্ব ধাহীর অনুভূতি, তিনি সকল গুণের 
হ্কাতা, তীহাঁতে কোন গুণ থাকিতে পারে না। তিনি বিষয়ী, তিনি বিষয় নহেন। গুণমণ্ডিত স্তর গুণ 
তীহারই কল্পনা। যে শক্তিবলে পরমেশ্বর এই কল্পনা করেন তাহাকে কেহ মায়া, কেহ প্রন্কতি আখ্যা 
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দেন) এই প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। ঈশ্বর গুণকে স্যতি করেন, এবং গুণের দ্বারা এই জগৎ 
স্থতি করেন। কিন্তু জগৎ যেমন গুণের বাধ্য, তিনি গুণের বাধ্য নহেন। তবে সকল গুণের তিনি 
উৎস। যেখানে গুণ তীহার বাঁধা, অথচ গুণের তিনি বাধ্য নহেন, সেখানে তাঁহাকে গুণাতীত বলা 
যাইতে পারে। আমাদের আত্মা সকলই অনুভব করে, দেই জন্য আমর! মকলই জানিতে পারি। 
আমরা তাহা হইতে বিচ্যুত হইলে জড় হইয়া যাই। তাহার স্পর্শজন্ত আমাদের জ্ঞাতৃত্ব। আমর! 
আঁজ্দাকে জাগতিক পদার্থের সায় গুণমণ্ডিত বণিতে পারি না। আত্মাই দেখে, আত্ম! দৃষ্ট হয় না। 
আত্মাই করে, আত্ম! কৃত হয় না, আত্মাই চাল!য়, আত্মা চালিত হয় না। সুতরাং যাহা দেখা যায়, করা 
যায, পরিচালিত হয়, আত্ম! দেই সকলের অতীত, সথতরাং বিশ্বনংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা আত্মার 
সদৃশ বা তুনার যোগ্য হইতে পারে, স্থৃতরাং আত্মাকে বুঝিতে গিয়া গনেতি নেতি” করা ছাড়া 
উপায়াস্তর নাই। বাস্তবিক আত্মা ইহাও নহে, উহও নহে, তাই বলিয়া, আত্মা যে কিছু নহে, তাহা 
নহে, আত্মা যাহা, আত্মা তাহাই, আর কিছু নহে; নিত্য শুদ্ধ__অতি নির্মল, অথচ সকলেরই 
উদ্ভুবকর্তাী, সকলেরই পরিচালক ও দ্রষ্টা। সুতরাং এই আত্মাকে আমরা ঈশ্বর বলিতে বাধ্য। 
ংসার দুঃখের মূল, সংসার হইতে অব্যাহতি পাইলে, দুঃখের হাত এড়ান যায়। সংসারের সহিত 
সম্বন্ধ বিচ্ছন্ন করিতে পারিলে, সংসার হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সংসারের সহিত সন্বন্ধের হত 
মন। এই সুত্র বিচ্ছিন্ন করিতে পাঁরিলে, সংসারের সহিত আর সম্বন্ধ থাঁকে না। আমার সংসারের 
সহিত সগ্থন্ধ না থাকিলে, সংসার থাকা আর না থাকা আমার কাছে সমান। 
এখন কথা এই যে, সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করা যায় কিনা। যদি বিচ্ছিন্ন 
করা না ধার, যদি বিচ্ছিন্ন করা অদস্তব হয়, তাহা হইলে সংসার মিথ্া/ এমন কথা বলা চলে না। 
ংসার শ্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে । আমি যদি মন লয় কৰিতে পারি তবে আমার পক্ষে সংসার রহিত 
হয়। যৌগিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব সংসার মনের সংস্কারপভ্ূত। সংসার 
আছে, কিন্তু সংসারের সহিত আমার বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এমনও হইতে পারে না। যদি সংপার স্বতন্ত্র 
ভাবে থাকে, এবং সংসারের সহিত সন্বন্ধ কোন কারণে হয়, তাহা হইলে, ছুঃখের কারণ হয়। সংসারের 
সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে পাঁরিলে ছুঃখ ঘুচিয়! যায়। সংসার যদি মনের সংস্কার-দত্ভৃত হয়, তাহা হইলে 
দে সংস্কারকে বদলাইতে পারিলে, ছুঃখ আর থাকে না। কিন্তু সংসার যদি সত্য সত্যই থাকে এবং 
ংপারের সহিত সম্বন্ধ এভন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সংার মুক্তি হইতে পারে না, সে অবস্থায় 
সংসাঁরকে সুখের করিবার চেষ্টা করাই পরমার্থ সিদ্ধির হেতু। 
'সংসার ও জীব আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আছে, এই মতকে দ্বৈততবাদ বলিতে হয়; জীব 
আত্ম! হইতে সম্পূর্ণ ্বতন্থবভাবে থাকিতে পারে না, আত্মারই অংশবপে আছে, এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈত- 
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বাঁদ বল! হয়; আত্মাই আছে, সংসার ঝ! জীব বস্ততঃ নাই। সংসার প্রতীয়মান এবং মায়া» জীব অবিদ্য- 
উপহিত কল্পনা মাত্র এইরূপ মতই অদ্ৈতবাঁদ | 
ংসার যদি আত্ম! হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইত, তাহা হইলে সংসারের অস্তিত্ব বোধগম্য হইতে 

পারিত না। সংসাঁর আত্মার কল্পনা, আমি আত্মায় অবস্থিত আছি, দেইজন্য সংসারের অস্তিত্ব আমার 
বোধগম্য হইতেছে। আমি সেই আত্মার প্রভার আলোকিত অথুবিশেষ। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত- 
মতই সমীচীন বলিয়! বিব্চেনা করিতে হয়। 

মুক্তি সম্বন্ধে মাধবগণ বলিয়া থাকেন_: 

ত্যাগ, ভক্তি, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানা মুক্তির একমাত্র উপার। ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বরকে 
প্রত্যক্ষভাবে জানিতে হন। আমার ঈশ্বরকে অভিজ্ঞান কি হস্তপদাদিরূপে হইবে না আত্মরূপে 
হইবে? 

স্থল হুষ্ম সকল বস্তুকে ঠিকভাবে জানিতে হইবে_-অম্ুসন্ধান দ্বারা। অবহিতচিত্তে চিন্তা 
করিয়! বস্তর বহিরস্তর অবগত হুইবাঁর চেষ্টাই ধ্যান। 

চিন্তা, ধান এবং ঈশ্বরের প্রতি ধ্ঁকান্তিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ জ্ঞান 
হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছ। না৷ থাকিলে গুধু সাধনার দ্বারা তাহা হয় না। অপরোক্ষ জান হইলেই 
আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় ন। 

শ্রুতি বলেন, ্যখন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, তখন হ্ৃদয়গ্রস্থি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় 
বিদুরিত হয়, এবং কর্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।” কুস্তকার যেমন কুস্তের চাক ঘুরাইয়া দিয়! ছাড়িয়া 
দিলেও চাকটী ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্রারন্ধের অবশেষ যতকাল থাকে ততকালই অপরোক্ষিত 
ভ্রীবকে শরীর ধারণ করিতে হয়। প্প্রারন্ের অবদান হইয়া গেলে জীব একেবারে বিমুক্ত হয়, 
আর তাহাকে সংসারে ফিরিতে হয় না।” এহইটী ব্রহ্মন্ত্রের শেষ সুত্র । 

ভিন্ন ভিন্ন বেদাস্তী মুক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। মুক্তি বলিতে কি বুঝায়? 
তায় 'মতে ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি-লাভই মুক্তি । অধ্বৈতমতে ব্রহ্ম নি, জীব মায়োপাধিরহিত হইলে 
তাহার নিগুপত্ব প্রকাশ পায় । সুতরাং দে অবস্থায় জীবের ইচ্ছা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বা সখ-ছঃখভোগ 
কিছুই থাকে না। বৈষ্ণব দার্শনিকদিগের মত এই যে, জীবগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে সম্পূর্ণ 
পরিণতি প্রাপ্ত হব এবং ঈশ্বরের সহিত একত্র আনন্দ উপভোগ করিদ্না থাকে। বৈষ্ণব দার্শনিকের! 
ভীবাত্মার একত্ব শ্বীকার না করিয়া বহুত্ব শ্বীকার করেন। তীহাদের মতে সকল জীব একরূপও 
নয়, এক এক জীবের এক এক প্রকৃতি। জীবের প্রকৃতিতে অজ্ঞানহেতু যে কলুষ আছে, তাহা 
. ন্বীশ হইলে জীব বিশুদ্ধ হয়) বিশুদ্ধ জীব পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার যোগ্য হয়। 


পূর্ণ প্রজ্ক-মত ২৪১ 


ঈশ্বর দর্শন দিলে জীবের আর ছুঃখ থাকে না। তখন ঈশ্বরের সঙ্গলাভ করিয়া জীব অপার 
আনন্দে থাকে । 

ছবৈতবাদীর মতে ভক্ত জীবের বিনাশ হইতে পারে না। সকল জীবের বিনাশ হয়, এই মত, 
তাঁহাদের মতে ভ্রমাত্মক | মুক্ত জীবের যে স্বখছুঃথের জ্ঞান থাকে না, তাহারা এই মতের বিরোধী । 
তাঁহারা বলেন নুখছুঃথের জ্ঞান না থাকিলে জীবের অবস্থা জড়ের অবস্থার হ্যায় হইয়া যায়। 
জীব ও জড়ে তাহা হইলে প্রভেদ কি? ক্ষটিক যতই উজ্জল হউক না কেন, তাহা খনিজ পদার্থ 
ভিন্ন আর কিছুই হয় । যদি মুক্ত জীব ব্রন্ে মিশিয়া! গিয়া ব্রন্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহা 
হইলে সমুজ্জল স্কটিকেরই সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে, দ্বৈতবাদী এইরূপ অবস্থা বাঞনীয় বলিয় 
বিক্েনা করেন না । সুতরাং তাহাদের মতে মুক্তি ছুঃখাদির অবদান নহে, তীহাদের মতে মুক্তি 
জ্ানপুর্ব্বক উপভোগের উপযোগী আনন্দ। মুস্তাম্বার আধ্যাত্মিক প্রক্কৃতি আনন্দময় ঈশ্বরের 
সঙ্গলাভ তাহার শাশ্বত আনন্দের উপভোগের সহায়তা করে । 

ভীব মুক্ত হইলে ঈশ্বরের সহিত এক বা সমান হয় না; অন্যান্য মুক্ত জীবের সহিত এক বা 
সমান হয় না। জীব ঈশ্বরের সহিত এক বা সমান পূর্বেও ছিল না, পরেও হইতে পারে না। 
ঈশ্বর হইতে জীব বিভিন্ন । সকল জীবই পরস্পর বিভিন্ন; এক জীব আর এক জীবের সহিত 
সমান বা এক হইতে পারে না। ক্রঙ্গস্থত্রের মতে ব্রচ্দের সহিত জীবের যখন যোগ হন, তখন যে 
বন্ধের সহিত জীবের কিছুমাত্র তেদ থাকে না, এমন নহে। ক্রহ্স্ত্রে স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে যে, 
ব্রদ্মের সহিত জীবের যৌগ হইলেও কতিপরন বিষয়ে ব্রন্ষের সহিত জীবের পার্থক্য থাকে। মুক্তাত্মারা 
্রদ্ের সহিত তাঁহাদের োগ বুঝিতে পারেন কিন্ত ব্রন্মের কল শক্তি ও সকল ভাব প্রাপ্ত হন না, 
এবং ব্রন্মের সহিত মিশিয়৷ একও হইয়া যান না । 

মানব-তীবনের উদ্দেশ্ত দুঃখ অতিক্রম করা। মানব-জীবন কি ছুঃখময়। কি সুখময়, কি 
নুখছুঃথময় ? 

মানব সকল সময় এক অবস্থায় থাকে না। মানবের অবস্থার পরিবর্তন প্রতিনিয়তই হইতেছে। 
পরিবর্তনশীল অবস্থা পরম্পরার দ্রষ্টা আত্মা। আত্ম! নির্বিকার এবং নির্ব্িশেষ। আত্মা নিত্য 
চৈতন্তময় এবং জ্ঞাত । অবস্থাপপরস্পরা দেহের উপর দিক্া চণিয়া যাইতেছে, তাহাতেই দ্েহাভিমানী  .. 
জীবের স্ুখছুঃখ ভোগ হয়। অবস্থা-পরস্পরা প্রকূতির গুণ-সম্ভৃত এবং গুণময় ) আত্মা গুণাতীত, 
স্থতরাং পরস্পরের আকাশ-পাতাল ভেদ । কিন্তু তথাপি যখন আত্মাকে অবস্থার বশবস্তী মনে হয়, 
তখন এই ছইয়ের মধ্যে সনব্সত্র মানিয়া লইতে হয়। শক্করাচার্্যের মতে বিষয় ও বিষযীর মধ্যে 
ধলনপ প্রভেদ, সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর মধ কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, তথাপি যে সন্বন্ধ 


২৪২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


বৌধ হয় তাঁহা ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। বিষয় ও বিষয়ী বণিয়৷ কিছুই নাই, আছে কেবল এক আত্মা। 
আত্মা বিষয় কর্ন! করিয়া বিষয়ী হন। যিনি বিষদী হইয়াও আত্মজ্ঞানবশতঃ বিষয়াতীত তিনি ঈশ্বর। 
যিনি অজ্ঞানবশতঃ বিষয় ভোগ করেন তিনি জীব। 

আত্ম! চৈতম্যময় এবং জ্ঞানময়। যদি আত্মা জ্ঞানময় হয়, তাহা হইলে আত্মার জ্ঞানের বিষ 
থাকা চাই। যদি আত্মার জ্ঞানের বিষয় না থাকে তাহা হইলে আত্মা জাতা ঝলিয়৷ কিরূপে পরিচয় 
দিবেন? আত্মা জ্ঞাতা না হইলে, তাঁহাকে জ্ঞানময় ও চৈতন্তমরও বলিয়! জানা যায় না। 

যাহা জ্ঞানময় বা চৈতন্যময় নহে, তাহা কি? আঁমরা যাহাকে জ্ঞান ও চৈতন্তবিরহিত মনে করি, 
তাহাকে জড় বলিয়া! থাকি । এখন জিজ্ঞাসা, জড় বলিয়া বস্ততঃ কিছু আছে কিনা) আমরা বলিতে 
পারি, যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় তাঁহাকেই আমরা জড় বলিয়া থাকি। 

আত্মা জাতা, স্থৃতরাং আত্মার জ্ঞানের বিষয় আছে। জ্ঞাতা হইলেই জানিতে হইবে। কি 
জানিতে হইবে? যাহা কিছু সব জানিতে হইবে। আত্মার ম্বভাবই কিছু না কিছু জানা। 
যাহা জানা যায়, আমরা তাহার বস্তুগত পৃথক্‌ সত্তা অনুমান করি। আমাদের এই অনুমান যথার্থ 
হইতে পারে না। আত্মা যদি জ্ঞাতা হয়, তাঁহা হইলে আত্মার যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা আত্মার 
অংশ, কারণ আত্মা হইতে পৃথক্‌ কিছুই ছিল না, স্থৃতরাং পৃথক্‌ নুতন কিছুই হইতে পারে না। 
আমর! জগৎকে পৃথক্‌ বলিয়! অনুমান ও অস্কুভব করি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা আত্মা হইতে পৃথক্‌ 
নহে, তাহা আত্মারই অংশ । যদি তাহা অন্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ আত্মাকে জ্ঞাতা 
বলা যাইতে পারে না। তিনি যাহা যাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার উপযোগী করণ নিজের 
মধ্য হইতে স্থষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তৃগু হইয়াছেন ইহা উপনিষদে 
কথিত আছে। এই পরিদৃশ্টমান জগৎ আত্মার জ্ঞানের বিষ, সুতরাং এই পরিদৃশ্তমান জগৎ 
আত্মা হইতে পৃথক্‌ নহে। আত্মারই জ্ঞানের বিষয়রূপে__ন্ৃতরাং আত্মারই অংশরূপে পরিদৃশ্তমান 
জগতের আত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ । যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমগ্র পরিদৃশামান 
উগতের কোন অংশ আত্মার জ্ঞানের বাহিরে থাকা সম্ভব নহে? তাহা হইলে আয্মারই জ্ঞানের অভ্তত্তরে 
সমগ্র পরিদৃশ্তমান জগৎ বিদ্যমান, এবং তিনি জগতের সকল অংশ যুগপৎ জানিতেছেন। আত্মা জগৎকে 
আংশিকভাবে কখনই জানিতে পারে না। আমরা! জীবজগতের সকল অংশ যুগপৎ জানিতে পারি না, 
এবং যুগপৎ জানাও সম্ভব মনে করি না; সুতরাং শ্বীকার করিতে হয় যে, আমার আত্মার এমন এক 
অবস্থা আছে যাহা সমগ্র জগৎকে যুগপৎ জানিতেছে। তদবস্থ আত্মাকেই পরমাত্ম! বলা হয়, এবং 
তিনিই বিষুট। তিনি কল্পিত জাগতিক পদার্থের গুণবিশিষ্ট না হইলেও চিদ্ঘন ও পূর্ণানদন্বরূপ। 

শ্রীঅমুল্যচরণ বিদ্যাড়ৃষণ 


মহাপ্রাণ বর্ণ 


এই প্রবন্ধে চৌকা বন্ধনীর [ ] মধো যে োঁম।ন অক্ষরে ও রে।মানের আধ।রে প্রস্তুত নুতন অক্ষরে বাঙ্গালা ও 
অনা ধ্বনিগুলি লিখিত হইয়াছে, মেই অক্ষরগুলি 10061361005] [১11070605 455090180109-এর বর্ণম।লার | 
অক্গরগুলি কে'ন্‌ কোন্‌ ধ্বনির প্রতীক তাহ! প্রবন্ধ-মধ্যেই নির্দিষ্ট বা উদ্দিষ্ট হইযছে। 


$১। সংস্কত ভাষায় বর্গের দ্বিতীর ও চতুর্থ বর্কে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে) খ, ঘ, ছ, 
ঝ। ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ--এইগুলি মহাপ্রাণ বর্ণ। প্রীতিশাখ্কারগণ ইহাদের 
উচ্চারণ বর্ণনা করিয়া গিম্সছেন, আধুনিক ভারতে ইহাদের উচ্চারণ লুপ হয় নাই। অন্প- 
প্রাণ স্পর্শ বর্ণের (অর্থাৎ বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের) উচ্চারণ কালে শ্রুয়মান প্রাণ বা 
উম্ম! বা শ্বাসবাযুর বুগপৎ নির্গমন ঘটলে, পোম্স বাঁ মহাপ্রাণ স্পৃষট ব্যঞ্জন ধ্বনির উদ্ভব 
হয়। কৃ-এর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাসবাধু বা উদ্মা নির্গত হইলে, দড়াইল 
কৃ+প্রাণনখ) তন্রপ গপ্রাণঘ। এই প্রাণ বা উদ্মা বা শ্বাসবাযু যখন সহজ ভাবে 
নির্গত হয়, কঠনালীর অভ্যন্তরস্থ £1০09] 1795990 বা কনালী-মুখের মধ্য দিয়! চালিত 
হইয়া উন্মুক্ত মুখ-বিবরে কোথাও ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত না হইয়া বাহির হইয়া যায তখন ইহা 
আমাদের কর্ণে হ-কার এবং বিদর্গের ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয় : কঠনালীর মধ্যস্থিত ৮০০৪! 
00103 বা অধরোষ্ঠ-্বরূপ পেশীর আকর্ষণের ফলে ৪1০৫৮] 078588 বা কঠনালী- 
মুখের সংবার বা রোধ ঘটিলে, নির্গমনশীল শ্বাসবাষুর দ্বারা আহত হইয়া উক্ত ৮০০৪1 
0110105 বা কণনালীস্থ্‌ পেশীগুলির মধ্যে 510150190 বা ঝঙ্গৃতি হয়, এবং তাহার ফলে, 
ঘোঁফধবনি হকারের উৎপত্তি ঘটে; এবং কণঠনানীর মধ্যস্থিত 1০5] 78859£৪ বা মুখ- 
প্রানীর বিবাঁর বা মুক্তি ঘটিলে, ৮০০৪! ০:০:৫3-এর পেশীগুলির আকর্ষণের কারণ থকে না 
নির্গমনগীল শ্বাসবাযু নিরূপদ্রবে ঝাহিরে চলিয়। আইসে, কোনও বষ্কৃতি শ্রুত হয় না, তাহার 
ফলে অধোঁষ হকারের উৎপত্তি। এই অধোষ হ-কারই হইতেছে বিসর্গের মুলধ্বনি, যেস্থলে 
এই বিস্গকে আশ্রয়-স্থানভাগিত্ব স্বীকার করিতে হয় না। ইংরেদীর 1; হইতেছে এইন্ধপ অধ 
হ-কাঁর, আমাদের ভারতীয় ঘোষবৎ হকার হইতে ইহা পৃথকৃ। শুদ্ধ প্রাণ ব| উন্ম। বা শ্বামবাযু। 
যদি অধোঁধ বিসর্গ ও ঘোষ হ-কার রূপে বহির্গত হইতে না পারে, দুখের মধ্যে প্রিহবার বা মুখের 
বাহিরে ওষদবয়ের সমাবেশের ফলে, ইহার নির্গমন যদি ব্যাহত হইয়া যায়, তাহা হইপে যে ধ্বনি শোনা 


২৪৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


যায়, মেই ধ্বনি হইতেছে জিহ্বাঁদির সমাবেশ অনুসারে বিভিন্ন বর্গের 301190 বা 11056155 অর্থাৎ 
উদ্ম ধ্বনি। সহজ ভাবে বিনির্গত 1--অঘোষ [] এবং ঘোষবৎ [1]-এর পরিবর্তে আমরা 
পাই [5,970 27] 37 55)9, 879 %] প্রভৃতি উদ্ম ধ্বনি। পূর্ববর্তী স্বরধবনির 
এবং পরবস্তী ব্যগ্রনধ্বনির উচ্চারণের প্রভাবে পড়িয়া, অর্থাৎথ এই ম্বর-ধ্বনির ব্যঞ্জন-ধবনির 
উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থস্তাবী সমাবেশের প্রভাবে পড়িয়া, এইক্সপ শুদ্ধ বিসর্গ বা হকারের, জিহ্বামূলীয়, 
উপগ্মানীর প্রভৃতি ( কণ্ঠ, ওঠ এবং তালব্য প্রস্থতি ) উদ্ম ধ্বনিতে পরিবর্তন দেখা যায় £ যেমন 
[91), 2? ৯৮ ৪১0৮2597205? ১৮10 2, বা 19,027 010, 5? ১ 0%), 019) 
ইত্যাদি। এই সকল বিশিষ্ট উদ্ম ধ্বনি হইতেছে বিশুদ্ধ কনালীজাঁত উদ্ম ধবনি বা প্রাণধবনি 
| ?]-এর রূপভেদ। স্পর্শ বর্কে মহাপ্রীণ বর্ণে পরিণত করিতে যে প্রাণ বা উদ্মার বা 
শ্বানবাযুর আবশ্তক, তাহা কেবল মাত্র সহজ অঘোষ হ (অধোষ কৃ চ. ট. তু. পএর 
সহিত ) বা ঘোষবৎ হ (ঘোষ গ, জং ডং দূ বংএর সহিত)। অতএব," 

অন্নপ্রাণ অঘোষ [ ০ % & [)-এর সঙ্গে সঙ্গে কনালীয় অঘোষ প্রাণ বা উন্বা 
[1))] যোগ করিয়া অথেষ মহাপ্রাণ [৫0 ০ ০ 6) 20]এর উৎপত্তি) এবং তদ্রপ 
অল্পপ্রাণ ঘোষব [£ ও ৫ ৫]-এর সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীয় ঘোষবহ প্রাণ বা উদ্ম! [8] 
যোগ করিয়৷ ঘোঁষবছ মহাপ্রীণ [৪ঠ 3? %1 65 101]-এর উৎপত্তি 

ভারতীয়-আর্ধ্য-ভাষায় আদি যুগ হইতে এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি বিদ্যমান, এগুলি 
আর্ধ্যভ|যার বিশিষ্ট ধ্বনি। সেই হেতু আর্ধ্য ভাষার জন্ত ভারতে যখন প্রথম বর্ণমালার 
উত্তৰ হুইল, তথন পৃথক পৃথক অক্ষর দ্বারা এই ধ্বনিগুলি দ্যতিত হইল। পরবস্ভী কালে 
যখন মুদলমানদের আমলে ফাঁরপী লিপির সাহায্যে ভারতীয় ভাষা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি প্রথম 
লিখিত হইল, তথন মহাপ্রাণ বর্ণগুলির প্রব্কতি সহজেই বিশ্লেষ করিয়া, অল্পপ্রাণ ধ্বনিব্যঞক 
ক, গ চ, জ, ত, দ প্রভৃতিতে হ-কার যোগ করিয়া লেখা হইল--$১ ও ঝি + 
কৃ (খ), চ্হ (ছ), জহ (ঝ), ত্হ (থ), দ্হ(ধ) ইত্যাদি। ইউরোপীয় রোমান অক্ষরে, 
প্রাচীন লাঁটিনের! যে ভাবে গ্রীকের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে রোমান বর্ণমালায় লিখিতেন, সেই 
রীতির অন্ুনরণ করিয়া, 1, ৪17, ০) (০1)। 00, 00১ ৫ প্রভৃতিও লেখা হইল। 

$২। মহাগ্রাণ ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ করিতে হইলে, অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনির অনুগামী 
এই কণ্ঠনালীক় উদ্মধবনিরও স্পষ্ট এবং শ্রুতিগম্য উচ্চারণ করা 'আবশ্তক। হ-কারের উচ্চারণ 
ভাষায় বিশুদ্ধ ভাবে বিদ্যমান না থাকিলে, এইরূপ মহাপগ্রাণ স্পর্শবর্ণগুপির উচ্চারণ করা যে ছুর্ঘট 
হুয়া উঠে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যয়। আধুনিক ভারতে চলিত ভাষার বিকারের সঙ্গে সঙ্গে, সংস্কৃত 


মহাপ্রাণ বর্ণ ২৪৫ 


বা ভারতের আদি-মর্য্য-ভাষার প্রাচীন উচ্চারণ-রীতি সর্বত্র সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। “সংস্কৃত” 
উচ্চার্ণপরিবর্তন বা উচ্চারণবিকৃতির ফলে, (প্রাকৃত হইয়া ফ্াড়াইল। এই উচ্চারণের 
ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল, এক স্বাভাবিক বিকাঁশধর্মের ফলে? কার্ণ প্রতি পুকষ বা বংশ-পীঠিকায় অলক্ষিত 
ভাবে ভাষা একটু একটু করিয়া বদলায়। অনেক সময়ে এই বদলানো এত হুঙ্মভাবে ঘটে 
যে, ছুই তিন পুরুষেও সাধারণ লোঁকে তাহা ধরিতে পারে না। অপর, উচ্চারণের ব্যতায় 
ঘটিয়াছিল, নান! অনার্ধ্য-ভাষী জাঁতি কর্তৃক আর্ধ্য ভাষা গ্রহণের ফলে; আ্ধ্য ভাষার ধ্বনি-রীতি অনার্ষে/র 
অভ্যন্ত ছিল না, আর্ধ্য ভাষা তাহাদের দ্বারা গৃহীত হইতে থাকিলে, অনার্ধ্য ভাষার বহু ধ্বনি, বনু 
উচ্চাঁরণ-রীতি এই মার্য্যভাষায় আয়া যায়। ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ অনার্ধ/-ভাষী আর্ধ্য ভাষা গ্রহণ 
করিয়াছিল, সেরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। এইরপে প্রাকৃত যুগেই সংস্কৃত ভাষার 
ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। পরে আরও ধরে। প্রাকৃত 'ও আদি-আর্য্য-ভাঁষার যুগের উচ্চারণ-রীতি 
কিরূপ ছিল, তাহা সর্বত্র স্পষ্টভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু আধুনিক আর্ধ্য ভাষাগুলির 
আলোচনা করিলে দেখা যায়, আদি-মার্যয উচ্চারণ-রীতি বহুস্থলে অনপেক্ষিত ভাবে পরিত্যক্ 
বা পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং এইরূপ পরিত্যাগ বা পরিবর্তন যে কত প্রাচীন কালে ঘটিয়!ছে, তাহা 
স্পষ্ট করিয়! নির্ণয় করা অসাধ্য বা ছুঃসাধ্য। 
$৩)। বাঙ্গালা ভাষার মহীপ্রাণ ধ্বনিগুলির ( এবং হ-কাঁরের) অবস্থান আলেচিন! 
করিলে দেখ! যায় যে, ইহাদের ষগাথ উচ্চারণবিষয়ে সমগ্র বঙ্গদেশ (অর্থাৎ রা, বরন 
বঙ্গ) এক নহে। এই বর্ণগুলির ছুই প্রকারের উচ্চারণের অস্তিত্ব স্থুম্পষ্ট। এক প্রকারের 
উচ্চারণ পশ্চিম-বঙ্গে (“গৌড়দেশে ) শোনা যায, অন্য প্রকারের উচ্চারণ পূর্ব-বঙ্গে 
('বঙ্গদেশে ) মিলে। উত্তর-বর্দে (বরেন্ত্রভূমিতে ও কামরূপে ) পূর্ববদের প্রভাব 
আব্গ কাল সমধিক, কিন্তু উচ্চারণ বিষয়ে এক সময়ে উত্তর-বঙ্গ রাটের সহিত সমান ছিল 
বলিয়া অনুমান হয়। আমরা গৌড় ও বঙ্গ--এই ছুই প্রদেশের বিশিষ্ট উচ্চারণ আলোচনা 
করিব। 
$৪। গৌড়ের মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণ সন্বপ্ধে বিশেষ পৃঙ্থাননপুঙ্খরূপে কিছু 
বলিব না, আন্তত্র এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। গৌড়ে হকারের 
উচ্চারণ বলবৎ আছে-_ঘোষবৎ হ আমরা বথ! যথা। উচ্চারণ করিয়া! থাকি; শবের আদিতে, 
যেমন--হয়। হাত, হিত, হে, হোম, হুকুম, হৌজ ইত্যাদি শব্ষের মধ্যে ঘোষবৎ 
হু ছুর্বল হইয়া পড়ে, এবং সাধারণতঃ কথিত ভাষায় লু হয় £ যথা; ফলাহারফলাআর»» 
ফলার, পুরেহিত১পুরোইত-সপুক্ুইহ্‌সপুকত্, বাহার বামাত্তর, পহুহা৯পৌছা, বব 


২৪৬ হরপ্রসাদ-সংবর্দন-লেখমাল৷ 


১বৌ, মহু৯*মৌ, সহি সৈ, দহি১দৈ ইত্যাদি । শব্খের অস্তে ঘোষবৎ হ গৌড়ে পাওয়া যায় 
না--লুপ্ত হয়; অথব! শেষে শ্বরবর্ণ আন! হয়, এবং এই স্বরবর্ণের আশ্রয় পাইয়া হ অবস্থান করে; 
যেমন_-সাঁধু-্সাহু্দাহস্সাহ৯সা, বা সাহা ফাঁরদী শাহ২শা, শাহা) অষ্টাদশ 
অট্ঠারহ- হিন্দী অঠারহত বাঙ্গাল] আঠারো!) ইত্যাদি। অবোষ হ-অর্থাৎ বিপর্গ_-. 
গৌড়ের ভাষায় কেবগ শব্দের অস্তে শোনা যাঁয়, হর্ষ-বিদ্মনারদিবচক অব্যয় শব্দে £ যেমন 
- আঃ এ» ই» ওঃ ইত্যাদি; আবার এই ধ্বনি, আশ্রিত শ্বরধ্বনির প্রকৃতি অনুসারে, 
বিকল্লে বিভিন্ন উদ্ম ধ্বনিতে-ও পরিবর্তিত হইতে পারে ঃ আখ. এশ.৬ ইশ. ওফ, 
ইত্যাদি। স্পর্শ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির মধ্যে, ফ ভ সাধারণতঃ ওষ্ঠ্য উদ্ম ধ্বনিতে পরিবর্তিত 
হইয়া গিয়াছে £ ফল-[001] ন| হইয়া [9], বা [1]; প্রফুল- [91921701121 
স্থানে (0:০9%9110, 01088010]; ভয় [095] স্থলে [3০8], উভয়-_ [00596] স্থলে 
[0০8] বা [9৮৩8]; অভিভাবক _ [007109919৩1] স্থলে [9010301, ০0৬1%8150%] ) 
লাভ-[1801] ন| হইয়া [1913, 12] ফ ভ ভিন্ন অন্ত মহাপ্রাণ বর্ণ (থ ঘ, ছঝ, ঠচ, থ ধ) 
শব্দের আদিতে অবিকৃত থাকে, এগুলি এইরূপ অবস্থায় স্পষ্ট উচ্চারিত হইয়া! থাকে-- 
মহাপ্রাণের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অল্পপ্রাণ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে অঘোষ বা ঘোঁষবৎ হ-কারের উচ্চারণ, 
এখানে পুরাপুরি বিদ্যমান আছে। যেমন-_খায়, ক্ষতি ( - খেতি ), খাঃ ঘাঁ, ঘুম, গ্রণ, ছয়, ছানা, 
ঝাউ, ঝড়, ঝাক, ঠাকুর ঠিকা, ঢাক, ঢোল, থালা, থলে, ধান, ধর্ম, ফব। 
ইত্যার্দি। কিন্তু শব্দের অস্তে এই মহাপ্রাণগুলি আপিলে, বা শব্দের মধ্যে অন্ত ব্যঞ্জন 
ধ্বনির পুর্বে আদিলে, ইহাদের প্রাণঅংশটুকু, অর্থাৎ আনুষঙ্গিক হকার ( অথোষ ব| 
ঘোষবৎ ), আর উচ্চারিত হয় না, কেবল স্ব্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনিই শোনা যায়; এক কথায়, 
এই অবস্থায় উচ্চারণে ইহার! অন্নপ্রাণ বর্ণেই পরিবর্তিত হয় £ যথা-_মুখ-মুক, রাখ - 
রাক্‌, রাখিতে রাখতে - রাকৃতে, দেখিতে» ৯ দেখতে _দেক্তে, বাঘ- বাগ» বাঁধকে-বঝগকে, 
*. বাঁকৃকে, মাছ মাচ,» মাছটা-মাচা, সাবঝ-সীজ, সীবঝ-সকাল--সীজসকাল, কাঠ- কাট», 
যাঠি-ষাট, অ৪১ অট্ঠ৮ আঠ১৯আট, রাটস্রাড়_(ড ঢ শবের মাঝধানে বা শেষে থাকিলে 
ড় চ হইয়া যায়) হাথ-্হাত্‌, পথ-পত৬ বাঁধ-্বীদূ, সাধিতে-সাধতেসাদ্তে 
সাতে, ইত্যাদি। শব্দের অভ্যন্তরে ছুই শ্বরধ্বনির মধ্যে অবস্থান করিলে গৌড়ে অনেক 
স্থলে। বিশেষতঃ রাট়ে, মহাপ্রাণ বর্ণগুলি রক্ষিত হয়) কিন্তু ভাগীরধীর ছুই ধারের 
দেশে, ভদ্র চলিত ভাষার, এক্ষেত্রে-ও মহাপ্রাণ বর্ণ শোনা যায় না। অঘোষ মহাপ্রাণ হইলে 
শের অভ্যস্তরে উচ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু অতি মৃদুভাবে, মোটেই ঘোর দিয়া! নহে £ যেমন-_ 
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দেখ মিছা» মিছে, কাঠ, কথা-_সাঁধারণতঃ ইহাদের উচ্চারণ কর হয় দ্যাকা, মিচে, কাটা, 
কতা” তবে প্যাখা। মিছে, কাঠা, কথা'ও অনেকে বলিষ্ধা থাকেন। কিন্তু ঘোষবৎ 
মহাপ্রাণ সাধারণতঃ পুরাপুরি বা বিশুদ্ধতাবে শোনা যায় না: যেমন__বাঘের, বাঘা? যদি 
কেহ কলিকাতা অঞ্চলে বাগহের, বাগহা” বলে, তাহা হইলে লোকে “রেটো টান” ধরিয়! 
ফেলিবে_বাগের, বাগা”_এইরূপ অল্পপ্রাণ উচ্চারণই শ্বাভাবিক। তদ্রপ বাঝা- বাজ! 
মাঝুয়া৯ মেজো, স্মৃঢ় লদ্রিড়ো, বাধা বাদা, বাঁধা ল্বাদা। 

গৌড় বা পশ্চিম-বঙ্গ সম্বন্ধে অতএব বলা যায় 

১। হকার এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি শব্দের আদিতে সুম্পষ্ট তাবে উচ্চারিত হয়। 
শব্ের অভ্যন্তরে বা অস্তে হ-কারের লোপ এবং মহাপ্রাণের অল্নপ্রাণে আনর়নই সাধারণ, তবে 
কচিৎ বিকল্পে অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হইতে পারে। (সাধুভাষার পাঠে, বা 
সঙ্ঞান ও সচেষ্ট সাধুভাষান্থমোদিত উচ্চারণে অবন্ত হ বা ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত 
হইতে পারে ) 

২। অধোষ হ-বিসর্গশবের অস্তে শোন! যার, এবং এই অধোষ হ-ই অবোঁষ মহাপ্রাণে 
--থ ছ ঠ থ ফ-এ_মেলে। 

এততিন্ন। ন(ণী মর» ল--উচ্চারণে ইহাদের পরে হ-কাব আদিলে, এই হ-কারকেও 
সাধারণতঃ বর্জন করা হয়--যেখানে সচেষ্ট উচ্চারণ করা হয়, নে অবস্থ। ছাড়া £ যথা 
চিহ্ন চিন্নো, মধ্যাঙ্ক-মোদ্ান। অপরাহ্ন _ অপোরান, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ১” ব্রামহণ 
্রাম্মোন, ত্রাহ্গ অর্থাৎ ব্রাহ্ম ৯ ব্রাম্হলত্রান্মো॥ গহিত- গোর্রিৎখ গোরিৎ, আহ্লাদ অর্থ 
আহাদ ১৯ আল্হাদ-আল্লীদ্, প্রহলাদ অর্থাৎ প্রহলাদ ১ প্রল্হাদ প্রোরাদ্‌, প্রেলাদ, 
পেললাদ্‌, ইত্যাদি । 

গড়ের ভাষ্ক। পশ্চিমের দাঃ সহিত তুলিত হুইলে দেখ! যায় যে, হিন্দী এ বিষয়ে 
গৌড়ের ভাষা অপেক্ষ! অধিকতর রক্ষণণীল। হিন্দীতে সব ক্ষেত্রেইকি আদিতে কি মধ, 
কি অস্তে-_হ-কার এবং-মহাপ্রাণ ধ্বনি, অটুট থাকে 
:$৫। এক্ষণে বঙ্গের অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের চলিত তাঁষায় এই ধ্বনিগুলির ষে উচ্চারণ 
শোনা যায় তাহার আলোচনা কর! যাউক। প্চিম-বল্গের সাধারণ অধিবাদীর ধারণা এই যে, 
পুর্বববজ-বাসিগণ হ উচ্চারণ করিতে পারে না, এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে অল্পপ্রাণ করিয়াই 
উচ্চারণ'করে-_-ঘ ঝঢধ তকেগজ ড দ ববণিয়াথাকে। চ-বগীয় বর্ণগুলির দত্ত্য উচ্চারণ 
অর্থাৎ ০ চো, ), 1 স্থলে 69, ও, ৫2 বা 2? এবং ড় ঢূস্থলে র) এইগুলির, ও ঘোষ 
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মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণ উচ্চারণ) তথা হ-কারের লোপ) এই সমস্ত পূর্ববঙ্গের ভাষার বৈশিষ্ট্য 
বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে । 
কিন্ত এই মহাপ্রাণগুলিকে যে কেবল মাত্র অল্পপ্রণ করিয়! লওয়া হয় না, ও হকারের 
লোপ-সাধন মাত্র হয় না, ইহা প্রত্যেক পুর্ব্ববঙ্গ-বাণী জানেন । আসল কথা এই--কণ্ঠনালীতে জাত 
উদ্ম ধ্বনি হ-কারের পরিবর্তে অন্ত একটি ধ্বনি পূর্বব-বঙ্গে ব্যবহৃত হয়, এবং মহাপ্রাণ 
বর্ণে অবস্থিত অঘোঁষ বা বোষ উন্মা বা প্রাণ অর্থাৎ বা শ্বাসবাযু বা হ-কারের স্থানে এই নবীন 
ধবনিটি উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনিটি হইতেছে, কঠনাঁলীর মুখে অবস্থিত মুখর স্বরূপ পেশীগুলির 
স্পর্শ ও ঝটিতি বিচ্ছেদের ফলে জাত এক প্রকার স্পর্শ ধ্বনি-_-£1০৮৮1 599 ব! 
€কণনালীয় স্পর্শধবনি?। 
কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়! নিং্বাসবাযু যখন বহির্গত হয়। তখন তাহা কোথাও বাঁধা 
প্রাপ্ত না হইলে, শ্বরধবনির উৎপত্তি হয়। মুখ-মধ্যে নির্গমন-পথ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলে, 
মুখ-বিবরের সন্কোচ-স্থানের অবস্থান অন্ুদারে বিভিন্ন উদ্ম ধ্বনির উদ্ভব হয়। মুখ-বিবরের অভ্যন্তর-স্থিত 
বাযুংনির্গমন পথকে প্িহ্বার দার পুর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া দিতে 
পারা যায়। আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ করিলে, বায়ু যখন জিহ্বার ছুই পার্বস্থিত উন্মুক্ত 
ক্বান দিয়া নির্গত হয়, তখন ল-কারের ধ্বনির উদ্ভব হয়। জিহ্বাকে মুখের উর্ধভাগে 
স্পর্শ করাইয়া মুখপথকে সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা যায়, এবং অধরৌষ্ঠকে মিপিত করিয়া-ও সুখ 
বন্ধ করিয়াও করা যায়; নির্গমনশীল বায়ু রোধস্থানে আসিয়া জমে, এবং জিহ্বাকে ঝটিতি 
নামাইয়া লইলে, বা অধরৌগ্ঠকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, রুদ্ধ বাষু হঠাৎ দ্বার 
উন্মুক্ত পাইয়া সবেগে বহির্গত হইবার চেষ্টা করে, তখন: একটা %:01০910) বা 
ফট২কার ধ্বনি শ্রতিগোচর হয়। ফলে সঙ্গে সঙ্গে কৃ গু চ. জ২ ট২ ড্‌ ত দৃ 
প্‌. ব. প্রভৃতি ক্ষণস্থার়ী স্পর্শ ধ্বনি শ্রুত হয়। কিন্তু মুখপথ রুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নাসা- 
পথ উদ্মুক্ত থাকিলে, রোধের অবস্থান অনুসারে নাসিক্য ধ্বনি ৬. ৬৪২ ৭ ন্‌ ম্এর 
উৎপত্তি হয়। স্পর্শধ্বনির উদ্ভবে জিহবা এবং অন্ত বাঁগস্স্ত্রের পূর্ণ স্পর্শ, এবং মুখপথের 
রৌধ আবশ্তক ৷ মুখ-বিবরে জিহ্বা-ছারা বা! মুখন্বারে ( অধরৌষ্টের সহায়তায় ) যেনধপ রোধ হয়, তদ্রপ 
রোধ কণ্ঠনালীর ভিতরেও হইয়া থাকে; এবং এই রোধ বা স্পর্শের ফলে সেখানে যে স্পর্শধ্বনির 
উত্তব হয়, তাহা বহু ভাষায় ক, গ, ত,.দ, প, ব-এর মত একটি বিশি্ ব্যঞ্জন 
ধ্বনি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চলিত বাঞালায়__গৌড়ের ভাষায়ও__ইহা ছূর্সভ নছে। 
কাশিবান্ধ সময়ে, যখন কণ্ঠনালীপথের পেশীঘ্বারা নালীপথের ভ্রুত রোধ ও উন্মোচন ঘটে, 
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তখন আমরা সকলেই এই কণঠনালীর স্পর্শ ধ্বনি উচ্চারণ করি। এই ধ্বনির জন্ত 
ইউরেপীর ধ্বনিততববিদ্গণ [+] বা [7] এইরূপ একটি অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা 
বাঙ্গালায় [ঃ] (উদ্ধার-চিহ্ ) অথবা | ও | ( ইলেক-চিহ্ন ) ব্যবহার করিতে পারি । এই ধ্বনির অন্ত 
অক্ষরটি থাকিলে, সাধারণ কাশির ধ্বনি য'হ। আমরা কানে শুনি, তাহাকে বানান করিয়া 
লেখা যাঁয়_-[8100)9 989] স+আহহা। আহা । এই ধ্বনি “হাম্জা নামে আরবীর 
একটি বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি বলিয়া স্বীকৃত: যেমন--1৭3, 52৮11, 02010019008, 
102809) 108১ ইত্যাদি । জারমান ভাষায় শব্দের আদতে এই ধ্বনি খুবই পাওয়া যায়__-জারমানে 
যেখানে কোনও শের প্রারস্তে অন্ত কোনও ব্যগ্জন ধ্বনি থাকে না, তখন সেখানে এই কণ্ঠনাণীয় 
স্পর্শধবনি আদে- জারমান ভাষায় হ্বরাদি শব্দ নাই 2 যেমন --৪০1, £১9০70, 9030 11016) 
71)6) 0100) (0101, 0101501) 011, 096৫11610 ইত্যাদি। 

পূর্র্ব-বঙ্গে হ-কারের বদলে যে এই ধ্বনিই ব্যবহৃত হয়, হকারের লোপ হয় না, ইহা একটু 
কান পাঁতিয়া গুনিলেই গৌড়িয্া লোকও বুঝিতে পারিবেন। যথা__হাইল-'আইল্‌? হয়- অয়; 
হাত-,আত) হাতী ,আতী, *আতী? হাটিয়া ₹+আইট্যা) হিনদু-ইন্দু) হাঁকা-*উকা» *উত্কা। 
হানি- আনি? ইত্যাদি । 

$৬। মহাপ্রাণ স্পর্শ বর্ণগুলির উচ্চারণ লইয়া পূর্ব-ব্ে দর্ধত্র এঁক্য নাই। তবে 
সাধারণতঃ ইহা ব্লা যাইতে পারে যে, মহাপ্রাণ বর্ণ ঘোষবৎ হইলে, ইহার সঙ্গেকাঁর হ-মংশকে 
কণ্ঠনাণীয় স্পর্শতে পরিবন্তিত করা বঙ্গের ( অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের) প্রাচীন ভাষার রীতি ছিল, 
এবং এই রীতি এখনও সর্ধত্র প্রচলিত আছে। যথা-_বা অর্থাৎ গা স্থলে গগ; ঢাক্‌ অর্থাৎ 
ডষ্তাক স্থলে ড্ঠকৃ; ধান অর্থাৎ দৃহান্‌ স্থলে দ্গান্) ভাত অর্থাৎ বাত স্থলে বা) মধ্য 
অর্থাৎ, মদধ্য- মন্ধিয় -মদ্-দ্হিয়, স্থলে মইদ্দ্হির, তাহা হইতে মইদ্‌দঅ, ম্'অইদ্দ) আঘাত 
অর্থাৎ আগহাৎ স্থলে আগণাৎ) ইত্যাদি । 

কিন্তু অধোধ মহা প্রাণ স্পর্শ, শবের আদিতে অবস্থানে মহাপ্রাণরূপেই উচ্চারিত হইত--বথা-_ 
খাওয়া; ঠাকুর; থোয়; ফল। শব্দের মধ্যে অবস্থানে খ, ঠ, থ, ফ কোনও স্থলে 
মহাপ্রাণরূপেই রক্ষিত হইয়া আছে,-যেধন পাথা, আঠা, কথা, কিন্তু কুত্রাপি এই আগ্যন্তর 
অবস্থানে এগুলিরও কনালীম্পর্শ-মিশ্রিত হইর! যাইবার প্রমাণ আছে। 

$৭। স্পর্শবর্ণ বা অগ্ত কোনও বর্ণ এইরূপে কণ্ঠনাণীন্ স্পর্শ ধ্বনির সহিত সংযুক্ত হইয়া . 
উচ্চারিত হইলে, বা্গালায় তাহার কি নাম দেওয়া যাইবে? ইংরেজিতে ইহাদের নামকরণ করিয়াছে 


[030109156 বা [৩০৪15/$৩, বা 0০008079065 ৬10) 910651 0199816, বা ০5003011803 


২৫০ হর প্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 


%/101) 2.0001010205105 2196651 0195019, [0901051৬৩-এর বাঙ্গালা করা যাইতে 
পারে “অভ্যন্তর-স্পৃঃ” 7২০০৪3%-এর 'পুনাবৃত্ত+, এবং শেষোক্ত ব্যাখ্যাত্মক অভিধার বাঙ্গালা 
হইতে পারে “কণনালীয়ম্পর্শ-মিশ্র বা “কনালীয় স্পর্শান্ুগতঃ | প্রথম ও তৃতীয় নাম দুইটিই 
শ্রুতমাত্রেই এই প্রকার ব্যঞজনধ্বনির বৈশিষ্ট্য স্গন্ধে আমাদের সচেতন করিয়া দেয়। এই ছুইটি 
নাম আমরা আপাততঃ ব্যবহার করিতে পারি । 

$৮। পূর্ব-বলের ভাষায় মহাপ্রাণ-ধবনির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুণি ব্যঞ্জনবর্ণের 
ধবনি-পরিবর্তনের আলেচিনা একটু আবশ্যক হইবে 

ক। ছুই স্বরের মধ্যস্থিত ক, অঘোঁষ উদ্ম কণ্য-ধ্বনিতে- _জিহ্বামূলীয় বিসর্গের ধবনিতে__ 
পরিবর্তিত হইয়া যায়; যথাঁটাকা-, ড্যথা। আবার এই অঘোষ খ. ঘেষব ঘ-এতেও 
পরিণত হয়। এবং কচিৎ এই ঘ. আবার হ-কাররূপে দৃষ্ট হয়। 

থ। চ, ছ, জ যথাক্রমে 105, ৪, 02] হয়| 

গ। ছুই শ্বরের মধ্যস্থিত ট ঘোষ ড-এ পরিণত হয়; এই ড কখনও ডু-কার হইয়া যায় না। 

ঘ। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে_টট্টলে, ব্রিপুরায়_-আদ্য ত-কার, থ-কার-ভাব প্রাপ্ত হয়। 

ঙ। চট্টঙ্স, ব্রিপুবা ও শ্রীহট্রে স্পর্শ পকার, উদ্ম ফ. অর্থাৎ উপাধ্মানীয় বিসর্গতে পরিবর্তিত 
হয়। ময়মনসিংহ ও বরিশালের বাঙ্গালায়ও আদ্য প-কারের এইরূপ উচ্চারণ শুনিয়াছি। 

চ। আদ্য ও ম্বরবেষ্টিত শ, য, স,_হ-কাঁর হইয়া যায়। ইহাই হইল পূর্বব-বঙ্গের তাষার এক 
প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্ত সাধুভাষার প্রভাবে বনস্থণে শ-এর ধ্বনি পুনরায় আনীত হয়। 

$৯) পূর্ব-বঙ্গের ভাষায়, শব্দের আদিতে অঘোষ মহাপ্রাণ অবিকৃত থাকে; ঘোষ 
মহা প্রাণ, ঘোষবৎ কণঠনাগীয়-স্পৃষ্টমিশ্র অলপ প্রাণ হইয়া যায়; এবং হ-কার কণঠনালীর স্পর্শধবনিতে 
পরিবন্তিত হয়। 

শবের মধ্যে যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি বা হ-কার থাকে, তাহ! হইলে সেই মহাপ্রাণ ও হ-কারের স্থলে 
প্রথমতঃ যথীক্রমে কঠনালীয়-্পৃষ্ট-মিশ্ব অল্প প্রাণ এবং কণনালীয় স্পর্শ ধবনি আইসে; এবং পরে, 
এই অল্পগ্রাণের সহিত যুক্ত কণঠনালীয় স্পৃষ্ট'ধ্বনি, বা হ-কারজাত শুদ্ধ কণঠনালীর স্পৃষ্টধবনি, 
নিজ স্থান পরিত্যাগ করিয়৷ শব্দের আদ্য অক্ষরে আপিয়৷ উচ্চারিত হয়। আদ্য অক্ষরে প্রথমধ্বনি 
স্বরবর্ণ থাকিলে সেই স্বরবর্ণের পুর্ব বসে, এবং ব্ঞ্জনবর্ণ থাকিলে এ ব্যঞজনবর্ণের সহিত মিলিত 
হুইয়া নূতন আভ্যন্তর-ম্পৃট ব্যঞ্জনের স্থ্টি করে। নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে বিষয়টি 
বোধগম্য হইবে। 

পাখা ্পাক্‌হ।১পাক্‌শ-মপ্শকা, ফঞ্চাকা; ছঃখ--দুকৃথ- ছুক্‌-কৃহ - ছুক্‌-ক্‌'অ- দ'উক্ক) 
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পুথি- গুৎই-প+উতি; কথা-কত,আ-কৃ*'অতা) কথ-বেল-ুক্‌*অদ্-বেল) মেথর- মেতঃঅর 
-ম্এতর্‌; চিঠি চিটই-্চএইডি [51]; কীঠাল-ক।ট১আল- কৃ*আডাল; পাঠাল 
পাট,আ-পঃআঁডা, ফ*আডা। উডন-উটএঅন -*উডন; লাঠিলাট£ইস্ল্গাডি; তথতা- 
তক্‌'তা-তংঅকৃতা ইত্যাদি। 

তন্দরপ,_ অন্ধ অন্দঅ১'অন্দ ; অধ্যক্ষ -অইদ্‌ঠদঅকৃক,-,অইদ্দকক; আভ-মআবঃ_ 
"আব$ আধা-আদ্আ*আদা) কীধ- কান্দ্‌- ক্শন্দ) বা-বাগঠ্বগগ (ভাগ-্বগ্রগ )) 
গাধা -গাদ্শী-গখদা ॥ বুদ্ধি ব$উদ্দি। দীঘী-দি'গি? জিহ্বা-জিবভা- জি'ববা, জেবা (জ-, 
0হ)) ভুধ-্দ্উদ্‌) মেঘ-ম্খএগ;) লাঁভ-্_্ল্গবঃ সভা-স্ঠমবা।) সাঝল্স্ণান্জ 
[ 5:27£ ]) প্রাচীন বাঙ্গল৷ দেঢ় দেড় *--দ'এড়,। 

ডাহিন৯ডাহিন- ইন; তহবিল -ত৬অবিল ; ডাহুক-_ডঠউক ; বহিনব$অইন্‌? বাহির 
বগইর; শহর-্মশ+অঅর। শঅর) মহল-মঅমল7 সাহস শখাওশ,) বাহুগ্য বাউইল্ল) 
সন্দেহ ন্‌'অন্দেঅ; ইত্যাদি। 

হকারের বা মহাপ্রাণের উম্ম অংশের বিকারে জাত কণনালীয়-্পৃষ্ধ্বনিকে শবের 
আদিতে এইরূপে আগা! দেওয়া, পর্ব-বঙ্গের কথিত ভাঁষার একটি আশ্চর্য্য বা লক্ষণীয় রীতি। 

$ ১০। পূর্ব্-বঙ্গের ভাষায়, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের প্রাণ বা উক্মার পরিবর্তে 
কণঠনাগীয় স্পৃষ্ট বর্ণের আগমনের ফলে, সংস্কৃতি অজ্ঞাত, নূতন কতকগুণি কণ্ঠনালীয 
্ষ্ট-মিশ্র বা আত্যন্তরস্পৃষ্ট ব্যপ্তনবর্ণের উদ্ভব ঘটিরাছে £ যথা_-ক+ গ ৮ (-) 
জ (5522) ট?, ডা, ত দ₹, না) পা, বঝ। মা রা) ল” শা) এগুলি 
সাধারণ ক গ চ (05) জ (৭5) টড ত দন প বম র ল শ 
হইতে পৃথক, এবং ইহাদের যথাযথ উচ্চারণে উপর পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় শবের অর্থ নির্ভর করে।_- 
যথা--- 

কা - কান্দ, কিন্তু কশন্দ্‌ (কৃ*আন্দ,)- কীধ) 


গা - দেহ) কিন্তু গগ(গংআ) নল ঘা; 

গুরা ₹ গোরা, কিন্তু গুরা (গুউরা) » ঘোড়া) 

জর স্০ জর, কিন্তু জর (জ্'অর) -»₹ ঝড় (জ-৫2); 
ডাইন -_. ডাঁকিনী, কিন্তু ডশইন (ডআইন)- ডাইন - দক্ষিণ) 
তারা ৮ নক্ষত্র, তারা (তংআরা) স্ম তাহারা (সাধু ভাষার )) 


দান 5 দান, দান (দ'আন) » ধান; 


২৫২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


পাকা » পক, পণকা (প্আকা) » পাখা; 
বাত - বাঁত-ব্যাধি, বশত (বঃআত২) ৮ ভাত; 
মৈনদ -₹ মদা, মৈ'দ (ম্অইন্দ) «৮ মধ্য; 


আইল্‌ - ক্ষেত্রের আলি, +আইল্‌ -: নৌকার হাইল? ইত্যাদি। 

$১১। মহাপ্রাণ বর্ণের বা হ-কাঁরের বিকারে পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যেখানে কণ্ঠনালীর- 
্ৃষ্টধবনি মিশ্র ব্যঞীন বর্ণ বা কণনাশীপ্ন স্পর্শ আইসে, সেখানে সংশ্লিষ্ট অক্ষরে শ্বরাধাত 
ঘটে, এবং শ্বরও উদদান্তে উঠে। ইহা একটি বিশেষ নিরম। যথা-_তার গাম [| বা “কশন্দে 
/গগ ছে বলি হেতে কান্দে (-তার গায়ে বা কাধে ঘা হয়েছে বলে সে কাদে )) পরাস্পড়া, 
পতন, কিন্তু পঢ়া'প'রা-পাঠ করা। ইত্যাদি 

ধ$১২। এইরূপ উচ্চারণবৈশিষ্ট্য বাঙ্গলাদেশে পুর্ব-বঙ্গে কত দিন হইল আপিয়াছে? 
এ বিষয়ে কেহ প্রাচীন উচ্চারণ লক্ষ্য করেন নাই। কবিকস্কণ মুকুন্দরামের এমন কি 
শ্রীচৈতন্থদেবের সময়েও পুর্ব-বঙ্গের উচ্চারণ গোৌড়িরা লোকের কাছ! অঁমাসার বিষয় ছিল। 
কবিকস্কণের সময়ে পূর্ব-বঙজে শহ্ছলে হ বলিত-_শুকুতাস্হুকুতা; অনুমান হয়, মুল 
হ-কাঁর কণনালীয় ম্পর্শ-বর্ণে পরিণত না হইলে, শ-কাঁর নুতন করিয়৷ হ-কার হইত না) 
অন্যথা মুল হ-কার এবং শজাত নবীন হ-কার লইয়া! ভাষার ধ্বনি বিষয়ে অনিশ্চিততা 
এবং ছুবোধযতা আপিয়৷ যাইত। হ-কারের কণ্ঠনালীর স্পর্শে পরিণতি স্বীকার করিলে, 
মহা প্রাপগুলির পরিবর্তনও স্বীকার করিতে হয়। গ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় 
এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হইবে না। 

এই বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন, এবং হয় তো পূর্ব-বঙ্গে আর্ধয ভাষার প্রচারের সময় 
হইতেই ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রবেশ করিয়াছে । ভোটগণ ( বা তিব্বতীরা ) কাশ্ীর-অঞ্চল 
হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ-ধ্্ম প্রথমে গ্রহণ করে, কিন্তু বাঙ্গালা-দেশের সঙ্গে তিব্বতীদের 
পরে ঘনিই যোগ হয়--বাঙ্জালাদেশের শিক্ষকদের তিব্বতীরা মানিয়া লয়। ত্রীষ্তীয় দশম 
শতকের একখানি প্রচীন তিব্বতী পুঁথিতে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র উদ্ধত আছে, সংস্কৃত 
বর্ণমালার উচ্চারণ তিব্বতী অক্ষরে লিখিত আছে; এই পুথিতে যেরূপ বর্ণবিস্তাস আছে, 
তাহা দেখিয়। মনে হয় যে ঘ, ঝ, ঢ, ধ ভর গ' জ' ড+" দ' ব উচ্চারণই যেন তখন 
তিব্বতীরা শিখিয্ছিপ,_-পু'থিখানিতে পরবর্তী কালের মত এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুগিকে তিব্বতী 


অক্ষরে গজ ড় হ হা রূপে লিখিবার প্রয়াস করা হয় নাই, অন্ত উপায়ে অবগস্িত 


মহাপ্রাণ বর্ণ ২৫৩ 


হইয়াছে (0099001, [79010--70110015176 95109107160156510 এ 96 318০16, 
]28113, 1924 )। এ কোথাকার উচ্চারণ? ঝাঙ্গালার অংশ-বিশেষেরই উচ্চারণ বলিয়। মনে 
হয়। কারণ অন্ত কতকগুলি সংস্কৃত অক্ষরের উচ্চারণ যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বার! 
বাঙ্গালা-দেশেরই বৈশিষ্ট্য স্চিত হয়।_যথা_-খরি, অন্তস্থ ব-এর স্থলে বর্গীর ব পড়া, 
এবং ক্র উচ্চারণ এি) রূপে লেখা । 

সুতরাং, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের ঈদৃশ অ-সংস্কৃত উচ্চারণ স্থৃপ্রাচীন যুগেই বাঙ্গালা 
ভাষার মাতা বা মাতীমহী স্থানীয়া প্রাকৃতে আদিয় থাকা অসম্ভব নহে। 

$১৩। পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণের সহিত এই বিষয়ে আশ্চর্য/ মিল পাওয়া যার ভারতবর্ষের অন্য 
প্রদেশের অনেকগুলি আধুনিক আর্্য-ভাষায়-_-গুজরাটীতে, রাজস্থানীতে, দখ্নী হিন্দুস্থানীতে এবং 
কতকগুণি পাহাড়ী ভাষায়। এবং $ ১১-তে উল্লিখিত হকারের পরিবর্তনজাত কনালীর স্পর্শ-বর্ণের 
সহযোগে শ্বরের যে উদাত্ত ভাব পুর্ব-বঙ্গে পাওয়া যায়, তদনুরূপ ব্যাপার প!ঞ্জাবীতেও মেলে । এই সমস্ত 
বিষয় অন্থত্র আলোচনা করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন আর্ধ্য ভাষায় এই প্রকারের সাদৃশ্ত কিন্তু পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ রূপে শ্থাধীন ভাবে উদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়। 

মহাপ্রাণ বর্ণের ও হকারের এইরূপ বিপর্ধযয় বা বিকার আধুনিক আর্ধ ভাষায় একটি 
লক্ষণীয় বিষয়; এবং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান নিতান্ত আবশ্তক। 


শ্রীন্বুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


হিন্দুরা নীতিতে বড় গুণের প্রয়োগ 


বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরম্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ে সুবিধার জন্য হিন্দু রাঞজনীতিশান্ত্কারগণ বারটি 
রাজা লইয়। এক রাঞজমগ্ডলের কল্পনা করিগ্জহেন। এই মগুপবস্তী রাজ্যগুপির অবস্থানগত 
বৈশিষ্ট্য ও বিশদ পরিচয় অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি।৯ এই সকল রাজ্যের অধিপতিগণ শ্ব স্থ রাজ্যের 
মঙ্গলার্থ পরস্পরের উদ্দেস্তে যে ছয়প্রকার নীতি প্রয়োগ করিতে পারেন বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তাহাই রাষ্্ীনৈতিক ফড়গুণ । এই ষড়গুণ-__সন্ধি বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রক্প ও 
দ্বৈবীভাব _বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় । রাজ্যের উপকারক বলিয়া ইহাঁদিগের নাম “গুণ 1২ 

কোনরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নাম সন্ধি।* ইহা সাধারণতঃ দ্বিবিধ। যুন্ধ-বিরতির জন্য 
বিব্দমান পক্ষের মধ্যে যে সর্ত হয়, তাহা সন্ধি (0:92 ০ 0০০৪) 7 আবার পরম্পর অবিরোধী 
ছুই পক্ষের মধ্যে উভয়ের অনুকুল উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত যে চুক্তি হয়, তাহাও সন্ধি (81119000)* | 
'প্রচিন ভারতীয় রাষ্ট্রমূহের পরম্পর সন্বন্ধ' নামক গ্রন্থে সন্ধির স্বরূপ ও নানাবিধ “তদ সন্ধে 
বিস্তৃত আলোচন| করিমনাছি। তাহার পুরুরেখ নিশ্রয়োজন। 


বিগ্রহ 


বিশ্বহের সাধারণ লক্ষণ__“অপকারো! বিগ্রহ” ॥* ইহা ছুই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। 
অন্্রগালনার পূর্বে যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারা বৈরভাব প্রকাশের নাম “বিগ্রহ, আবার প্রকৃত যুদ্ধত্রিয়াও 
গ্রহ প্রথম অর্থটি 'বিগৃহা।সন' শব্ধ বিশ্লেষণ করিলেই পরিস্ফ;ট হইবে। কারণ, শত্রুতা ঘোষণার 
পর (বিগৃহা) শত্রু প্রতি বাহতঃ নিশ্কি্ন আচরণের নাম এবগৃহাসন? | কিন্ত দ্বিতীয় অর্থেই 
সচরাচর শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 





১ প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ইসমুহের পরম্পর সম্বন্ধ, পূ ১-১২। 

২ গুণ! রাজ্যোপকারকা:-_-মঘমরকোষ, ক্ষীরম্ঘ। মি-কৃত টীকা, ২, ক্ষত্রিয় বর্গ, ১৮। 

৩ পণবন্ধঃ সন্ধিঃ-_অর্থশান্ত্র, ৭১। 

৪ সন্দেয়ে! ভ্বিবিধঃ অনভিযোক্ত| অভিযোস্ত। চ।--শক্ষরার্ধা-কৃত কামন্দকীর নীতিসারের টীকা ১৪।২ 
(ত্রিবেজ্াম সংন্করণ, পৃ ১২৪)। 

৫ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ৭1১, পৃ ২৬৩) কামন্দকীয় নীতিলার, ১০১ এবং নীতিষাক্যানৃত, ঝাড় গুণ্যসমুদ্দেশ 
9৪ জষ্টবা। 


হিন্দুরা্ট্নীতিতে ষড় গুণের প্রয়োগ ২৫৫ 


আসন 


রীতিমত শত্রত। ঘোষণার পর বাঁহাতঃ শাস্ত ও নিক্রিয় ভাব প্রদর্শনকে “আসন” বল! হয়। 
যুদ্ধ থেষণা না করিয়! শত্রর আঁক্রমণের অপেক্ষায় বদি থাকাঁকে যে 'আদন বলা চলে না, তাহা 
কামন্নকীয় নীতিসারের উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝ! যায়। এর গ্রন্থের মতে “আসন” 'বিগ্রহের'ই রূপাস্তর 
মাত্র ।* 


যান 


'যানের' অর্থ শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য যাত্রা করা। যে সমগ্নে শ্বপক্ষ ও বিপক্ষের শক্তি 
তুলনা করিয়া যুদ্ধ করা সমীচীন মনে হইবে, তাহাই “যানের উপধুক্ত কাল বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।* 


২শ্রয় 


প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার আশায় অন্ত এক বা একাধিক প্রবলতর রাজার 
আশ্রয় গ্রহণের নাম “সংশ্রগ্চ । এইরূপ আশ্রয়ের বিনিময়ে আশ্রক্ঘদাতা বুপরিমাণ অর্থাদি দাবী 
করিতে পারেন এবং আশ্রি্কে অধীনে আনিঝার চেষ্টা! করিতে পারেন। এই জন্যই নিরুপায় হইলে 
ংশ্রয়'নীতি অবলম্বন কর! উচিত। 
যদি ছুর্বল রাজা কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া আক্রমণকারী শত্রর নিকটেই বস্তা 
শ্বীকার করিতে বাঁধ্য হয়, তাহা হইলে, তাহার অবস্থ! আরও শোচনীয় হইয়া থাকে । তখন 
ধন-রত্ব, স্বর্ণ, ভূমি প্রভৃতি উপচৌকন দ্বারা শত্রর সস্তোষ বিধান করিয়া আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাইতে হয়। যদি এইরূপ উপহারেও শত্রু নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট সম্পূর্ণভাবে 
আজ্মলমর্পন ভিন্ন উপায়ন্তর থাকে না। এইরূপ আম্মপমর্পণকারী দুর্দখপন্ন রাজার নাম 
দণ্ডোপনত” এবং যে প্রবল ঝাজার বশ্ঠত। স্বীকার করিতে হয়, তাহার নাম 'দপ্ডোপনায়ী”। 
ষখন দুইজন প্রবল রাজা একই সময়ে কোন রাজাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তখন উহাদের 
মধ্যে যে রাজার রাজ্য নিকটবর্ভী তাহার সহিত “সংশ্রয় অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে। অথব! 
উভয়ের সহিত “কপাল-সংশ্র করা যাইতে পারে; অর্থাৎ প্রত্যেককেই এই কথা বলিতে হইবে 
যে, যদি তাঁহাকে কৃপা প্রদর্শন করা না হয়, তাহ! হইলে অন্তের ছার! বিনষ্ট হইবে। এই উপায়ে 





৬ যানাসনে বিগ্রহত্ত রূপম্‌_কামন্দকীয়, ১১1৩৫ | 
*. গুণতিশয়যুক্তো যায়াং--কোৌটিলা, ৭১, পৃ ২৩। 
৩৩ 


২৫৬ হর প্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে, মণ্ডলের অন্তর্গত “মধ্যম, “উদাসীন' অথবা অন্য কোন প্রবল রাজার 
কাছে সাহাধ্য ভিক্ষার জন্য যাইতে হইবে ।৮ 


দ্ৈধীভাব 


অর্থশান্ত্রের বিভিন্ন স্থানের উক্তি হইতে “দ্বৈধীভাবের অর্থ বুঝা যাইতে পারে। “দ্বৈধীভাব-_. 

“সন্ধি” ও এর্বগ্রহ উভয়ের সম্মিলনের ফল। যখন কেহ একদিকে একজনের সহিত “সন্ধি করিয়। 
বিরোধ নিবারণ করে এবং অন্যদিকে অন্যের সহিত “বিগ্রহ করিয়৷ বিরোধে ব্যাপৃত হয়, তখন 
“দ্বৈধীভাবে'র উদ্ভব হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।»৯ কখন এই প্রকার পথ অবলম্বন করিতে হইবে? 
যখন ছুই প্রবল রাষ্ট্রের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তখনই কোন রাষ্ী “দ্বৈধীভাব” অবগস্বন করিতে 
পারে। সেই অবস্থায় “দ্বৈধীভাব অবলম্বনকারী রাষ্ট্রের লাভের সম্ভাবনা কিরূপ, তাহা বিচার করিয়া 
দেখা দরকার । কামন্দকীয়ের (১১,২৩-২৬) মতে দুই আক্রমণকারী রাজার সহিত কপট আচরণের 
নাম “দ্বৈধীভা+। এই মত অনুদারে বাহাতঃ প্রত্যেকের কপার উপর নির্ভরের ভাব দেখাইয়া 
প্রকৃত পক্ষে একজনের সহিত অপরের বিরৌধ ঘটাইবার চেষ্টা বা অন্য কোন উপায়ে উভয়ের 
ক্ষতি করাই দ্বৈধীভাবের উদ্দেশ্ঠ । দুইজন শত্রুর মধ্যে একজন যাহাতে অপরের নিকট আত্ম- 
সমর্পণের কথা কিছুমাত্র জানিতে না পারে, এরূপ সাবধানে কাজ করিতে হয়। এইরূপ “দ্বৈধীভাব' 
কৌটিল্য-বরিত “তৈধীভাৰ” হইতে ভিন্নরূপ। কিন্তু কামন্দকীয়ের (১১,২৩-২৬) ভাষ্যকার শঙ্করার্ধয 
বলেন যে, কৌটিন্যও কামন্দক-বর্ণিত “দ্বৈধীভাবের কথ। বলিয়াছেন। যে বর্ণনার উপর নির্ভর 
করিয়া তিনি এ কথা বলিগনাছেন, তাহা নিম্বে উদ্ধৃতি হইল। 

পার্থস্থো বা বলস্থয়োরাদন্নভয়াৎ প্রতিকুব্্বাত। 

হুর্গাপাশ্রয়ে। বা দ্বৈধীভূতন্তিষ্টেৎ। 

সদ্ধিবিগ্রহহেভুভির্বা চেষ্টেত। কৌটিলীয়, ৭.২, পৃ ২৬৭। 
কামন্দকীয়ে প্রথম প্রকার “দ্বৈধীভাবের উল্লেখ নাই। শঙ্করার্ষের ব্যাখ্যা এই যে, ইচ্ছা 
করিয়াই উহা! বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, “দ্বৈধীভাবে' “সন্ধি ও “বিগ্রহের' উপাদান থাকাতে 
এই ছুইটি গুণের ্বারাই উহা স্থচিত হইয়াছে ; সুতরাং উহার পৃথক্‌ উল্লেখের আঁবস্তকতা হয় নাই) 
কিন্তু অন্ুল্েখের এইরূপ কারণ সঙ্গত বলিয়! মনে হয় না। কারণ, সমস্ত গুণাবলীকে শেষ পর্যন্ত 
“সদ্ধি” ও বিপ্রছে' পর্যবসিত করা যাইতে পারে; তথাপি কামন্দকীয়ে “ত্বৈধীভাব” ব্যতীত অপর 


৮ “সংশ্রয়' সন্বদ্ধে কৌটিলা, ৭২ দ্রষ্টবা। 
৯ কৌটিল্য) ৭1১, পূ ২৬৩, ২৬৬। রর 


হিন্দুরাস্টরনীতিতে যড়গুণের প্রয়োগ ২৫৭ 


“গুণ/গুলি বিস্তৃত ভাবে বণিত হইয়াছে । পাঁচটি “গুণের বিশদ আলোচিনা করিয়! ষষ্ঠ “গুণ+ সম্বন্ধে 
নীরব থাকিবার এরূপ কোন কারণ থাকিতে পারে বলিয়৷ মনে হয় না। সম্ভবতঃ একজন শত্রুর 
সহিত “সন্ধি” ও অন্টের সহিত 'বিগ্রহ'রূপ “দ্বৈধীভাকের গুরুত্ব উত্তরকালে গৌণ হইয়! পড়িয্নাছিল। 
তখন উহার দ্বিতীয় রূপটি প্রাধান্য লাঁভ করিয়া থাকিবে। 

মনু-্থৃতির ৭ম অধ্যায়ের ১৬৭ ও ১৭৩ শ্লোকে 'দ্ৈধীভাঁব, বর্ণিত হইয়াছে । সেখানে বল! 
হইয়াছে যে, যখন প্রবল রাজা দুর্বল রাজাকে আক্রমণ করেন, তখন আক্রান্ত রাজা আপনার কতক 

ংশ সৈন্য পশ্চাতে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ শক্রর সম্মুখীন হইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। অগ্রিপুরাণে 
প্বলার্দেন প্রস্নাণম্‌” অর্থাৎ অর্ধ সৈন্তের সহিত আক্রমণ করিবার উপদেশ আছে। 

“দ্বৈধীভাবে, “সন্ধি” ও “বিগ্রহের” অঙ্গসমূহ থাকা চাই ।১* এই উক্তি দ্বারা মনু-্ৃতি ও অগ্নিপুরাণে 
বর্ণিত “দ্বৈধীভাবের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সুতরাং সম্পূর্ণ অর্থ এইরূপ হইবে,_আক্রান্ত রাজা 
তাঁহার পেনানীর কিয়দংশ শক্রর সম্মুখীন হইবার জন্য পাঠাইয়া দেন, আর পশ্চাৎ দিক্‌ রক্ষার্থ 
ও নূতন সন্ধিবদ্ধ রাজীর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য অবশিষ্টাংশের সহিত নিজে থাকেন। 
কৌটিল্য ও মেধাতিথির উক্তি অনুদারে এই প্রকার ক্রিয়ায় দ্ধীভাবেঃর ছুই মূল উপাদান, “সন্ধি 
ও “বিগ্রহ” বর্তমান থাকে । 


বিভিন্ন গুণের উপযোগী অবস্থা-নির্ণয় 


কোনও রাজা অন্য রাজার সহিত ব্যবহারকালে কোন অবস্থায় কোন “গুণের বা গুণঃদ্বয়ের আশ্রয় 
লইবেন, তাহা স্থির করিতে হইলে, তীহাকে নিয়পিখিত বিষয়গুলি বিঝেনা করিতে হইবে- 
(১) বৃদ্ধি (লাভ), 
(২) ক্ষয় (ক্ষতি) 
(৩) স্থান ( না-লাঁভ, না-ক্ষতি অর্থাৎ স্থির অবস্থা )। 
কোন “গুণ অবঙম্বনের ফলে রাজা নিজে কিংবা তাহার গ্রজারা কোন না কোন রকমে লাভবান্‌ 
হইলে, তী “গুণ, “বুদ্ধিঃর অনুকুল বলিয়া বিবেচিত হয়। এই লাভ নাঁনারূপে ঘটিতে পারে। 
দুর্গ, সেচবার্ধ, বাণিজাপথ, খনি এবং কাষ্ঠবল বা হস্তিবহুল বন অধিক পরিমাণে ইচ্ছানুযায়ী 
ব্যবহার করা যায় এবং অনধুষিত দেশে বসতি স্থাপন করার স্থুযোগ ঘটে । উহাতে শক্রর ক্ষতি 
হয়, এবং শক্রে ও শক্রর প্রজারা নিরবে ছূর্গাি ব্যবহারে অদমর্থ হর়। যখন কোন প্রকার গুণ 
অবলগ্বনের পরিণামে নিজের পক্ষে ছুর্গাদি ব্যবহারে বাধ! ঘটে এবং শক্রর পক্ষে সুবিধা হয়, তাহা 








১০ মসুর মেধ(তিধি-কৃত ভাষা, ৭1১৬০ । 


২৫৮ হরপ্রসাঁদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


ক্ষয়-প্রহ্থ গুণ । যখন কোন “গুণ' আশ্রয়ের ফল লাঁভ-জনকও নয়, ক্ষতিজনকও নয়, 
এমন অবস্থা অর্থাৎ “স্থান উদ্ভূত হয়, তখন সে “গুণ পরিত্যাজ্য। 


লাভ ও ক্ষতির পরিমাপ 


এমন অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, যখন শত্রর “বুদ্ধি কিংবা! নিজের “ক্ষয়? বা “স্থান, 
উপেক্ষা কর! চলে । যেমন ষথন,-_- 
১। কে) উভয়ের লাভ সমান হয়, কিন্তু নিজের লাঁভ শত্রু অপেক্ষা পূর্বে হয়; 
(খ) উভয়ের লাভ যুগপৎ হয়, কিন্তু নিজের লাভ শত্রুর অপেক্ষা অধিক হয়; 
(গ) নিজের লাঁভ বর্তমানে শক্রর সমান হইলেও ভবিষাতে অধিক হইবার আশ! থাকে । 
২। (ক) উভয়ের ক্ষতি সমান হয়, কিন্তু শত্রুর ক্ষতি পুর্বে হয়; 
(খ) উভয়ের ক্ষতি যুগপণ্জ হয়, কিন্তু শক্রর অপেক্ষা অনেকটা কম হয়; 
(গ) নিজের ক্ষতি বর্তমানে শত্রর সমান হইলেও ভবিষাতে বেশি লাতের 
সম্ভাবনা থাকে । 
৩। (ক) নিজের “স্থান” শক্রর “স্থানে'র অপেক্ষা অল্পকা স্থায়ী হয় ; 
(খ) নিজের 'স্থান' উত্তীর্ণ হওয়ার পর যে লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা পরিশেষে 
শত্রর অপেক্ষ৷ অধিক হয়। 
যদি কোন রাজার ও তাহার শক্রর “বৃদ্ধি” বা ক্ষেঃ যুগপৎ এবং সমান হয়, অথবা যদি 
তাহাদের “স্থান' যুগপৎ হয় ও ভবিষাতে পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা না যায়, তবে তাহাদের 
সন্ধি” অবলম্বন করা কর্তৃব্য। ১১ 
কৌটিল্য সমগ্র রাজ্যের বৃদ্ধি”, ক্ষিয় ও স্থানকে শন” (বিশ্ব-বিঘাতক কর্ম ) ও ব্যায়ামের” 
( উদ্যোগ ) ফল বলিয়া বর্ণনা করিথছেন। পাধিব দ্রব্যাদি লাঁভ (যৌগ ) ও রক্ষা ( ক্ষেম) করিবার 
অন্ত জীবন ও সম্পত্তির নির্বিগ্সতা অত্যাবশ্তাক, উহা 'শম' ও ব্যায়াম দ্বার সম্ভবপর হর | এই 
শরম” ও ব্যায়াম ফড়খুণের যথাযথ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে 1১২ 
কখন সন্ধির ফলে বৃদ্ধি হয় ? 
কি অবস্থায় কোন 'গুণ' অবলম্বন করিলে 'বৃদ্ধি'র সম্ভাবন, তাহা কৌটিল্য সবিস্তারে বর্ণনা 
করিয়াছেন। যে যে অবস্থায় “সন্ধি” “বৃদ্ধি'র সহায়তা করে, তাহা এই-- 





১১ কোটিলা, ৭১, পৃ ২৬৪। 


১২ কৌটিলা, ৬২, পূ ২৫৯) ২৬০। 


হিন্দুরাই্নীতিতে ষড় গুণের প্রয়োগ ২৫৯ 


ধখন কোন রাজা মনে করেন, 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 


(৭) 


৮ 
(৯) 


(১০) 
(১১) 


(১২) 


(১৩) 


স্বকার্ষ্যে দ্বারা শত্রর চেষ্টার শুভ ফলসমূহ বিনষ্ট করিতে পারিবেন; 
বিন! বাধায় নানারূপ কল্যাণকর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারিবেন? 
শত্রর কার্ষ্যের শুভ ফলও নিজে ভোগ করিতে পারিবেন; 
গুপ্তচর দ্বারা অথবা অন্ত কোন গুপ্ত উপায়ে শত্রু কাজ বিনষ্ট করিতে পারিবেন ; 
শত্রর সহায়তাকারী লৌকদিগকে পুরস্কার প্রদান বা খাজানা রেহাই বা মকুকের লোভ 
দেখাইয়! শ্বপক্ষে আনিতে পারিবেন; 
অপর কোন বিশেষ শক্তিশালী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধির ফলে শত্রর আরন্ধ কার্ধ্যগুলি 
নষ্ট হইয়! যাইবে) 
শত্রর সহিত তাহার এক শক্রর বিরোধিতা দীর্ঘকাল বজায় রাখিতে পারিবেন ও 
ফলে, শক্র তাহার সাহায্য চাহিতে ঝাধ্য হইবে) 
শক্রর সহিত মিত্রতা করিয়! তাহার দ্বারা অপর শক্রকে বিপন্ন করিতে পারিবেন; 
পত্র প্রভার তাহার কোন শত্রর দ্বার উৎপীড়িত হওয়ায় শ্থপক্ষে আসিবে এবং নিজ 
কার্ধ্য সাধনে সহায়তা করিবে; 
শত্র কোন বৃহৎ কার্ধ্য আরম্ভ করিয়। বিপন্ন হইয়া! পড়িয়াছে, সুতরাং কোনরূপ অনিষ্ট 
করিতে পারিবে না; 
শক্রর সহিত সন্ধি করিল তাঁহার সহকারী রাঁজার সহিত মিত্রতা হইবে এবং তাহার 
ফলে লাভ হইবে) 
শক্রুর সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া শক্র ও মগ্ডলবর্থী অন্ত বাঁজাদিগের মধ্যে পরম্পর 
বিরোধ ঘটাইবার সুযোগ হইবে এবং এইবূপ বিরোধের ফলে, অসহায় শত্রু ক্রমে 
ক্রমে বশে আমিতে বাঁধ্য হইবে; এবং 
তয় প্রদর্শন করিয়া অথব| অনুগ্রহ বর্ষণ করিরা শত্রকে মণ্ডলের রাজাদের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা হইতে বিরত রাখিতে পারিবেন ও এইরূপে তাহাদের সংস্পর্শচ্যত 
করিয়া মগ্ডলের সাহায্যে তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিবেন 1১৯ 

বিগ্রহ হইতে বৃদ্ধি 


নিয়পিবিত অবস্থান 'বিগ্রহ' অবলম্বন করিলে “বৃদ্ধি” লাভ হইতে পারে। যখন কোন রাজ! 
মনে করেন,” 





১৩ কৌটিলা, ৭1১) পৃ ২৬৫। 


২৬৩ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


(১) তাহার রাষ্থের অধিবাসী সমরনিপুণ যোদ্ধ'জাতির সাহায্যে শক্রুকে বিতাড়িত করিতে 
পারিবেন এবং তীহার রাজ্যে ছুর্ভেদ্য দুর্গ থাকার দরুণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিতে পারিবেন 

(২) রাজ্োর সীমান্তে অবস্থিত ছুর্ভেদ্য ছুর্গকে নিজ কার্যের ভিত্তি করিয়া শক্রর কার্ধ্যর 
দ্ুফলসমূহ বিনষ্ট করিতে পারিবেন? 

(৩) অন্ত রাজ্য আক্রমণ করার ফলে সেই রাজ্য হইতে শক্রর প্রজাদিগকে প্ররোচিত করিয়। 
স্বপক্ষে আনিতে পারিবেন; অথবা 

(৪) বিপন্ন শক্র নিরুৎসাহ হইয়া পড়ায় তাহার আরব্ধ কার্য্যদমূহ বিনষ্ট হইবে ১১৪ 

আমন হইতে বৃদ্ধি 
রাজা 'আঁসন' অবলম্বন করিয়াও “বৃদ্ধি” লাভ করিতে পরেন,-- 

(১) যখন তিনি অথবা তাহার শত্রু পরস্পরের কার্ষেযর অনিষ্ট করিতে পারেন না; 

(২) যখন যুদ্ধের ফল উভয়ের পক্ষেই সমান ক্ষতিজনক বলিয়। মনে হইবে ; অথবা 

(৩) যখন তিনি আক্রমণাদি ন। করিয়। অপ্রতিহত ভবে নিজ কার্ধয সম্পাদন করিতে 

পারিবেন। 
যান, সংশ্রায় অথবা দ্বৈধী ভাব হইতে বৃদ্ধি 

ধখন বাজ! দেখেন যে, তঁ'হার নিজের কার্য/বলী রক্ষার যথোচিত বাবস্থা হইয়াছে এবং 
ক্যান” অবলম্বন করিয়া শক্রর কার্যাবলী বিনষ্ট করা যায়, তখন তিনি 'যান” অবলম্বন করিলে 
'বৃদ্ধি+ লাভ করিবেন । 

ধখন কোন রাজী এমন এক পরাক্রাস্ত শত্র কর্তৃক আক্রান্ত হন যে, আক্রমণ প্রতিহত করা 
খব! আক্রমণকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা তাহার পক্ষে অনম্তব, তখন “সংশ্রপ্” অবশন্বন করিলে, তাহার 
বুদ্ধি” লাভ হয়। এই অবস্থায় রাজার “সংশ্রর্” দ্বারা আত্মরক্ষার ঠেষ্টা কর! কর্তব্য। 
এঁইরূপে ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইতে স্থানে ও “স্থান হইতে “বৃদ্ধি'র অবস্থায় উপনীত হওয়ার 
ঈপ্ভাবন! থাকে । 

কোন রাজ! যদি একই কালে এক রাজার সহিত মিত্রত। করিয়া শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে 
পারেন ও তাহার কার্যাবলী বিনই করিতে পারেন, তবে তাহার পক্ষে “দ্ৈধীভাব” অবলগ্বন করা 
“বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে ।১* 

১৪ ফৌচিলা, ৭১, পৃ ২৬৫) ২৬৯। 

১৫ ফে)টিগা, ৭1১, পৃ ২৬৬। 


পিপি 


হিন্দুরাষ্ট্নীতিতে ষড় গুণের প্রয়োগ ২৬১ 


সুতরাং কোন “গুণ অবলম্বন করিবার পূর্ব্রে উহার ফলে “বৃদ্ধি” “স্থান কিংবা! কক্ষের 
সম্ভাবনা আছে, তাহা বিচার করিয়! দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ 'বৃদ্ধি'ই প্রত্যেক নীতি অবলম্বনের 
উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; তাহার পর 'স্থান' অর্থাৎ লাভ..বা ক্ষতিশুন্ত অবস্থা। কিছুতেই 
'ক্ষয়ে'র হাত হইতে অব্যাহতির সম্ভাবনা না থাকিলে, ক্রমে এ ক্ষয়” পুরণ করিয়া উত্তরোত্তরবর্তা 
অবস্থায় পৌছিবার চেষ্টা করা উচিত। 


কৌটিল্যের শান্তিপ্রিয়তা 


কৌটিল্যের মতে যথাসম্ভব যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়াই রাজার কর্তব্য। কারণ, যুদ্ধে সাংঘ|তিক 
লোকক্ষয়, অর্থনাশ ও শক্তি ক্ষর হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, যুদ্ধে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। 
স্থতরাং “সন্ধি” ও “বিগ্রহের, মধ্যে পিন্ধি অবলম্বন করাই বাঞ্চনীয় । তদ্রপ “আমন? ও খানের! 
মধ্যে আসন” ভাল; কারণ, “আসনে' যুদ্ধের ভীষণতা সম্পূর্ণ প্রকট হয় না। স্বার্থ ও ধর্ম. 
উভয় দিক্‌ হইতেই কৌটিল্য শাস্তি সমর্থন করিতেছেন । 

কোন “গুণ” অবলম্বন করিবার ফলে পূর্বোক্ত “বৃদ্ধি”, “ক্ষয়! ও স্থনি” এবং উপরি উক্ত 
শাস্তির উপযোগিতার কথা বিবেচনা করিতে হইবে) তত্তিন্ন নিয়লিখিত ছয়টি বিষয়ের কোনটি 
দেই অবস্থায় প্রযোজ্য কি নাঁ, তাহ! পরীক্ষা করিয়া দেখা! আবশ্তক 1১* 

(১) যখন কাহারও অবস্থা শত্রুর অপেক্ষ। হীন, তখন তাহার “সন্ধি অবলম্বন কর! বর্তব্য ।১* 

(২) যখন কোন রাজা নিজেকে শত্রর অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী মনে করিবেন, তখন তিনি 
“বিগ্রহ করিতে পারিবেন |১৮ 

(৩) যখন দেখ! যাঁয় যে, শক্রর অনিষ্ট করাঁও সম্ভব নয়, আবার শত্রও অনিষ্ট করিতে সমর্থ 
নহে, তখন “আঁসন” অবলম্বন করাই উচিত।১৯ 

(8) খন শক্তির প্রাুর্ধয ঘটে, তখন শক্রর বিরুদ্ধে অভিযান করা! (যায়াৎ ) যাইতে পারে।* 

(৫) প্রবল শত্রু আক্রমণ করিতে আসিলে, দুর্বল রাঁজার “সংশয়” অবনম্বন করা কর্তৃব্য।*১ 

(৬) যখন সাহায্য ব্যতীত সফলতা লাভ হইবে না৷ অর্থাৎ একাকী দুই শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ 





১৬. কৌটিগা, ৭১) পৃ ২৬৩। 

১৭ পরন্মাস্ধীয়মানঃ সন্দধীত। 

১৮ অভ্ু্চীয়মানে। বিগৃহীয়াৎ। 

১৯ নমাং পরে! নাহং পরমুপহস্তং শত্তঃ ইত্যাসীত। 
২০ গুপাতিশয়যুক্কে হায়াৎ । 

২৯ শক্তিহীনঃ সংশ্রয়েত । 


২৬২ হরপ্রসাদ-মংবদ্ধননলেখমাল৷ 


করা অসম্ভব মনে হইবে, তখন এক শক্রুর সহিত মিত্রতা করিনা অপরের সহিত “বিগ্রহ! দ্বারা 
“ত্বৈবীভাব' অবলম্বন করিবে ।* 

উপরি উক্ত দ্বিতীয় ও চতুর্থ উক্তি হইতে এই ভ্রম জন্মিতে পারে যে, যখন কোন 
রাজ শত্রুকে বিনষ্ট করিবার পক্ষে নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশাণী মনে করেন, তখনই তাহার 
শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘেষণা করা অথবা অভিযান কর! উচিত। “প্রাচীন ভারতীয় রাষ্্রসমূহের 
পরম্পর সন্বন্ধ'নামক পুন্তকের ৩০শ ও ৩১শ পৃষ্ঠায় আমি বিস্তৃত ভাবে দেখাইয়াছি যে, যুদ্ধ 
ঘোষণার পূর্বে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত এই উভয় পক্ষের মধ্যে পরম্পরের স্বার্থে স্বার্থে বিরোধ 
হওয়া আবশ্তক | কখন কখন হয়ত অন্তায়রূপে মিথ্যা কারণ দেখাইয়া কোন রাজা যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু কেবল শক্তিশালী হইয়া বিনা কারণে যুদ্ধ করিলে মণ্ডলের অন্যান্ত 
রাজার! ক্রুদ্ধ হইতেন। শক্তিমান্‌ রাঁজার পক্ষে শক্তি প্রদর্শনর জন্ত এবং অপরাপর রাজাদের 
উপর প্রতৃত্ব স্থাপনের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ অবস্থায় তিনি রাজহুয় বা অশ্বমেধ 
যাগানুষ্ঠানের ছারা নিজ সামর্থ বিস্তার করিতেন। সঞ্চিত ক্ষমতা এইরূপে প্রকাশ করা হইত। 

আরও একটি কথা। কৌটিল্য কোন কোন ক্ষেত্রে উপরি উক্ত ছয়টি উক্তির কোন 
কোনটির বিপরীত পন্থা অবশলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিতী ও চতুর্থ উক্তি 
*অভ্যু্টীরমানো বিগৃহীয়াৎ”,  ৭গুণাতিশয়যুক্তো! যাঁয়াৎ” দেখিয়া যদি কেহ এই দিদ্ধাস্ত 
করেন যে, এক রাজ! অন্য রাজ। অপেক্ষা অধিক বল্লশালী হইলেই তীহাঁকে আক্রমণ করিবেন 
ও যুদ্ধ ব্যতীত অন্য উপায়ে বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টামাত্র করিবেন না, নিয়লিখিত বিপরীত স্ত্রগুলি 
সবার! তাহার সে ভ্রম দূর হইবে। 

(১) জ্যায়ানপি সন্ধীয়েত ( অপেক্ষারুত বলশালীরও “সন্ধি” করা কর্তব্য); 

(২) জ্যায়ানপি আসীত ( অপেক্ষাকৃত বলশালীরও “আসন” অবলম্বন করা কর্তব্য )) 

(৩) জ্ঞায়ানপি সংশ্রয়েত ( অপেক্ষারুত ব্লশালীরও “সংশ্রয়' অবলম্বন করা কর্তব্য )। 

সুতরাং অন্তান্ত কারণ ও অবস্থা প্রভৃতি বিক্না না করিয়া কৌটিল্যের উপদেশগুলি 
সর্ধত্র প্রযোজ্য মনে করিলে ভূল হইবে। অবস্থাবিশেষেই “গুণবিশেষের প্রয়োজনীন্বতা বুঝ! 
ধায়) এঁই কথ! মনে রাধিয়া বিচার করিলে, বুঝ! যাইবে যে, কৌটিপ্যের কোন কোন উপদেশ 
আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাগকর বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে সেরূপ নহে। যেমন অবস্থা অন্দরে 
নিয়লিখিত উপদেশও উপযোগী হয়।-_- 

(৪) হীনোৎপি বিগৃহীয়ৎ (অপেক্ষাকৃত কম ব্লশালী হইলেও শত্রুতা করা কর্তবা); 


২২ মহায়সাধ্যে কার্ষে। দ্বৈধীভাবং গচ্ছ্খে। 
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(৫) হীনোংপি অভিযায়ৎ (অপেক্ষাকৃত কম বলশালী হইলেও শক্রর বিরুদ্ধে অভিযান 
করিবে।); 
(৬) জ্যায়নপি দ্বৈধীভৃতন্তিষ্ঠে (অপেক্ষাকৃত অধিক বলশীলী হইলেও “দ্বৈবীভাব' অবশস্থন 
কর! কর্তব্য )1২৩ 
কোন অবস্থায় উপরি উক্ত উপদেশগুলি গ্রযোজা, তাহ! নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, 
(১) জ্যায়ানের পক্ষে 'সন্ধি'__ 
(ক) যখন কোন শক্তিশালী রাজ। দেখিতে পান যে, শক্রর গ্রজাগণ লোভী, দরিদ্র ও 
নিপীড়িত অথবা যুদ্ধভয়ে ভীত হইলেও তাহার দিকে আসিতেছে না অর্থাৎ শক্রর প্রতি 
অন্ুরক্ত রহিয়াছে, তখন শক্রর অপেক্ষা ব্লশালী হইলেও তাহার শত্রর সহিত 


মিত্রতা করা উচিত। 
(খ) যখন কোন শক্তিশালী রাজা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত 


হুইয়। দেখিতে পান যে, ষদিও উভয়েই ব্যপন বা বিপদে পতিত হইয়াছেন, তথাপি 
তাহার নিজের বিপদ শক্রর অপেক্ষা গুরুতর ও শত্রু নিজ বিপদ গীত দুর করিয়া 
বললাত করিতে দমর্থ হইবে, তখন বড় রাজা হইলেও তাহার শক্রর সহিত সন্ধি 


করা কর্তৃব্য। 
(২) জায়ানের পক্ষে “আপন” _ যখন কোন রাজা দেখেন যে, সন্ধিই করুন বা যুদ্ধই করুন, 


কোনরূপেই তাহার লাভ হয় না কিংবা শক্ররও ক্ষতি হয় না, তখন অপেক্ষাকৃত শক্তিখাপী 
হইলেও তাঁহার আমন” অবলম্বন করা বর্তব্য। 

(৩) জ্যায়নের পক্ষে দংশ্ররূ-2 যখন কোন রাজার বিপদ্‌ বা ব্যসনসমূহের প্রতিকার 
কর! অমস্তব মনে হয়, তখন তিনি পরাক্রাস্ত রাজা হইলেও “সংশ্রয়' অবলম্বন করিবেন। 

(৪) হীনের পক্ষে 'বিগ্রহ'-- যখন কোন ছূর্ব রাজ] দেখেন যে, তিনি যে-রাজার বশ্যতা 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার প্রঞজারা দারিদ্র্য বশতঃ গোভী, এবং নিপীড়ন 
বশতঃ অনন্ুষ্ট হই়া রাজা কর্তৃক উন্মুলিত হুইবার আশঙ্কার তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, 
তখন তিনি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হইলেও এ শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
পারেন 1২৪ 


২৩ কৌটিগ্য, ৭৩, পৃ ২৬৯, ২৭৩। 
২৪ এই ছুর্বধঙগগ রাজ! প্রধগ রাজার নিকট অপমানজনক বগ্যত| স্বীকার করিয় 'দণ্ডপনত, অবস্থায় আছেন। 


সুতরাং মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত থাকার তাহার পক্ষে হযোগ গাইলেই এ প্রবল রাজ।র বিরুত্ধাচরণ কর! শ্বাভাবিক | 


প্রাচীন ভারতীয় রাষট্রসমূহের পরস্পর মন্বকধ, পৃ ৬২-৬৪, ৩৬ | 
3৪ 
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(৫) হীনের পক্ষে ধান যখন কোন রাজা দেখেন যে, শত্রু প্রবল হইলেও তাহার 
আসন্ন বিপদ্‌ অনিবার্য, তখন নিজে কম শক্তিশালী হইলেও এ শক্রকে আক্রমণ করিতে 
পারেন। 

(৬) জ্যায়ানের পক্ষের দ্বৈধীভাব-+ কোন রাজ! শক্তিশালী হইলেও যদি দেখেন যে, তিনি 
এক শক্তির সহিত “সন্ধি” ও অন্য শক্তির সহিত “বিগ্রহ দ্বারা লাভবান্‌ হইবেন, তখন 
ত্রাহার “দ্ৈধীভাব' অবলম্বন করা কর্তৃব্য। 


ষড়গুণের সংমিশ্রণ 
“গুগ'সমূহের মিশ্রণ চারি প্রকারের হইতে পারে) যথ»-- (১) বিগৃহা'স্ন, (২) সন্ধায়াদন, 
(৩) বিগৃহাযান ও (৪) সন্ধায়যান। 
বিগৃহাসন ও “দন্ধায়াসনে'র অক্ষরার্থ যথাক্রমে “বি্হের পর আঁদন” এবং "সন্ধির পর 
আমন'। যাহাতে খাদ্য-সম্তার বা যুদ্ধোপকরণ বাহির হইতে শক্র-নগরে প্রবেশ করিতে ন 
পারে, সেই উদ্দেশ্টে যুদ্ধ *ঘোঁষণার পর “'আপন+ অবলম্বন করা হয়; ইহাঁতে শত্রর আথিক 
নিপাত সাধন হয়। যখন কোন শক্র-সেনা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করে, 
তখন সেই হুর্গ অবরোধ করিয়া 'আসন” অবলম্বন করিতে হয়।২* 


বিগৃহাসন ও সন্ধায়াসন 

কৌটিগ্য (৭18, পূ ২৭২) বনিয়াছেন,_-“গরি এবং থবিজিগীষু যখন যুদ্ধে অশক্ত হইয়া 
পড়ে, তখন “বিগৃহালন” ব| “সন্ধায়াসন অবলম্বন করিতে হয । কাঁমন্দকীয়ের মতে (১২১৬) 
অস্থায়ী ভাবে যুদ্ধ-বিরতির নাম “সন্ধায়াসন'। কিন্ত এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, “আসনের প্রধান 
উদ্দেশ্য ততটা সিদ্ধ হয় না। 

যে ব্যক্তি 'আদন' অবলম্বন করিবে, সে অবকাশ লাভ হেতু আপনার শক্তি বাড়াইতে পারে 
এবং শক্রর শক্তি কমাইবার নানারূপ সুযোগ লাভ করে। অস্থায়ীকালের জন্য যুদ্ধ-বিরূতিতে 
সেরূপ স্থযোগ লাভের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কৌটিল) “বিগৃহ্যানের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন-_ 
এক শক্রর সহিত “বিগ্রহ করিয়া অপর শত্রর বিরুদ্ধে ধান” “বিগৃহাসন' সম্পর্কেও সেইরূপ 
ব্যখ্যা করিলে অর্থনঙ্গতি হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে এক শত্রর সহিত অপর শক্রুর “বিগ্রহ” 
বাধাইয়া নিজে 'আদন' অবলম্বন করাকে “বিগৃহাসন বলা হইবে এবং এক শক্রর সহিত 'দন্ধিঃ 
করিয়া অপর শক্ুর সম্বন্ধে 'আসন' করাকে পন্ধায়াপন বলিতে হইবে? কিন্তু কৌটিগ্য এইক্ূপ 


২৫ কামন্দকীয়, ১১, লে।১৪:। 
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ব্যাখ্যা করেন নাই। কোন অবস্থার 'বিগৃহাসন' এবং কোন অবস্থায় “শন্ধায়াসন” অবলম্বন 
করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কৌটিল্যের মতামত পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, “বিগৃহাসন' 
যাহার কর্তব্য বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে, তাহার অবস্থা, ধিনি “দন্ধায়াসন অবলম্বন করিবেন, 
তাঁহার অবস্থা অপেক্ষ। ভাল; কারণ, প্রথম 'আসনে' শুধু আত্মরক্ষার ভাব নয়, আক্রমণের ভাবও 
রহিয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় 'আঁসনে” আত্মরক্ষা মাত্র সুচিত হইরাছে। 

কৌটিল) “বিগৃহাসন সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, অবস্থা-বিশেষে মিত্র ও গাঞ্চিগ্রাহাসারে'র 
(পশ্চার্তী শক্রর মিত্রের ) মধ্যে অথবা! “আক্রন্দ' ( পশ্চাদস্তী বন্ধু) ও 'পার্িগ্রাহের ( পশ্চাদ্তী 
শত্রর ) মধ্যে “বিগ্রহ” ঘটাইবাঁর পর শক্রর বিরুদ্ধে থান অবলম্বন করা কর্তব্য ।২* একজনকে 
আর একজনের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দেওয়ার উদ্দেষ্ঠটা যে কিঃ তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। 
এইরূপ করিবার পর তাঁহার পক্ষে অধিক সেনা লইয়া শক্রর সম্মুণীন হওয়! সহজ হয়। যে- 
সময়ে তিনি অন্তত্র ব্যাপৃত থাকিবেন, তখন তীঁহার রাজ্য অন্য কর্তৃক আক্রাস্ত হইবার 
সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কামন্দকীর নীতিসারেও এই অর্থে “বিগৃহ্যানের” উল্লেখ দেখা যায়। 

অরিমিত্রাণি সর্ববাণি স্বমিত্রৈঃ সর্বতো বলাৎ। 
বিগৃহা বারি গমনং বিগৃহা গমনং শ্বতং ॥ 

( শক্রর মিত্রগণের সহিত নিজ মিত্রগণের “বিগ্রহ বাধাইয়! শত্রুকে সমগ্র বলের সহিত আক্রমণ 
করাকে “বিগৃহযান' বলে )২৭। 

কামন্দক তাঁহার নীতিসারের ১১শ প্রকরণের ওয় শ্লোকে এই শব্দের অন্য একটি অর্থও 
করিয়াছেন । যথা, _-শক্রর দ্রব্য-সম্তার লুট অথবা ধবংস করিবার কালে শত্রুর বিরুদ্ধে 'যান' 
অবলম্বন করা । এই স্থলে কামন্দক যে অর্থে বিগৃহাঘান কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, কৌটিল্যও 
তাঁহার এই গুণদন্বন্ধীয় দুইটি উদাহরণ প্রসঙ্গে ঠিক সেই অর্থেই উহা! ব্যবহার করিয়াছেন। 
এই ক্ষেত্রে কোন “মিত্র সংশ্লিষ্ট না থাকায় “বিগ্রহ! ও “যান” উভয় “গুণ'ই এক শক্রর বিরুদ্ধে প্রয়োগ 
করিবার কথা বলা হইয়াছে । কৌটিল্য “বিগৃহাধানেঃর তৃতীয় এক অর্থ করিয়াছেন। এইরূপ 
বিগৃহাযান, তখন হয়, যখন রাজা নিজেকে এরূপ শক্তিশালী বিবেচনা করেন যে, তিনি 
'পাঞ্চিগ্রাহ ও পাঞ্চিগ্রাহাসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পরও সন্মুখশক্রর বিরুদ্ধে অভিযান 
করিতে ভীত হন না; কারণ, তিনি আশ! করেন যে, তিনি কাহারও সাহাধ্য ব্যতিরেকে 


নি 





২৬ কোটিল্য, ৭8, পৃ ২৭৩, ২৭৪। 
২৭ কা, ১১1৪) ভাষ্যকার শক্করার্ধয প্লেকটির এইরূপ ব্যাথা! করিয়াছেন,--“বলের গার! নিজ মিজ্রগণে 


লাহায্ শক্রুর মিত্রগণকে আপনার বশীভূত কর! এবং তৎপর শত্রার বিরুদ্ধে অভিযান করা ।' 


২৬৬ হরগ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


অল্প সময়ের মধো সন্মুখ-শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করিয়! য্থাকালে ফিরিয়া আসিরা 
উপরি উক্ত পশ্চাৎ-শত্রদের সহিত যুঝিতে পারিবেন। এই প্রকার ধরবগৃহাথানের বিশেষত্ব 
এই যে, রাজ! বাহিরের কোন সাহাযা গ্রহণ করেন না, একাই সন্মুখ-শক্র ও পশ্চাৎ-শক্রর 
সদ্দুধীন হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, “বিগৃহাধান+ তিন প্রকারের হইতে পারে” 

(১) পশ্চা্র্তী রাজাদের মধ্যে “বিগ্রহ ঘটাইয়া দিয়া সম্মুখ ভাগে শক্রর বিরুদ্ধে স্বয়ং 
'ধান করা [ এই স্থলে “বিগ্রাহাধান' ( বি-_ গ্রহ, ধাতুর নিজস্তবূপ ) কথাটি প্রযুক্ত হইলে, প্রক্কত অর্থ 
পরিস্ক;ট হইত ]। 

(২) অন্ত কোন রাজা সংশ্লিষ্ট ন! থাকায় “বিগ্রহ এবং 'যান' ছুইই শুধু শক্রর বিরুদ্ধ 
প্রয়োগ করা। 

(৩) অন্তের সাহাধ্য না লইয়া রাজাকে উডয় পার্খের বিপদের সম্মুখীন হওয়া। এই 
প্রকারের “বিগৃহাধানে+ রাজা সম্গুখস্থিত শত্রুর বিরুদ্ধে বিগ্রহ' শেষ করিয়া তিনি পশ্চাতের শত্রুকে 
পরাজিত করিবার জদ্য ফিরিয়া আসেন এবং তাহাদের বিরদ্ধে অভিযান করেন। 

যে অবস্থায় “বিগৃহাধান অবলম্বন করা হইবে, তাহার বিপরীত অবস্থায় “দন্ধা্যান' অবদগ্থন 
করিবার উপদেশ কৌটিন্য দিয়াছেন । কিন্তু ইহাতে বিষয়টি বিশদ হয় নাই। তিনি কোন ছৃষ্াস্ত 
দরাও বুঝাইয়া! দেন নাই। 'বিগৃহাযানে'র মত, “সন্ধায়যানে'র “সন্ধায় শবটি নিয়পিখিত প্রচলিত 
অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে; পশ্চাপ্তাগের শত্রর সহিত সন্ধি করিঝর পর সম্মুখ শত্রুর 
বিরুদ্ধে ধান' অবলদ্ধন করা। “বিগৃহাযানে'র “বিগ্রহ যেরূপ “বিগ্রাহথ”' অর্থে বাবহৃত হইয়াছে, 
তন্্রপ “দন্ধায়যাঁনে'র “সন্ধায়” ণিক্জস্ত অর্থে লওয়া যাইতে পারে। এই নণিজ্ন্ত অর্থ ধরিলে 
'ন্ধায়যানে'র অর্থ দীড়ায় এইরূপ,--নিজের বিপদ্‌ লাঘব করিবার জন্য রাজা তাহার পশ্চাৎ- 
শত্রে ও মিত্রের মধ্যে সন্ধি করাইয়া সম্ুখশক্রর দিকে ধাবিত হুন। এই অর্থটি 
গ্রহণযোগ্য হইলেও, ইহার পরিপোষক দৃষ্টাস্ত কোন গ্রছেই দেখা যায় না। 'নন্ধায়ধানে'র 
প্রথমোক্ত অর্থটি কামনাকীয়ে পাওয়া যায়, সেখানে উহা বুঝাইবার জন্ত একটি দৃষ্টাস্তও 
সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে।** “বিগৃহাসন' ও “সন্ধায়াসন” সম্পর্কে উভয় নামেরই প্রথম অংশ গিজস্ত 
অর্থে গ্রহণ করিলে কোন গোলযোগ হয় নাঁ। বিশেষতঃ 'সন্ধায়াসন' অবলম্বনকালে কোন শত্রুর 
সহিত সন্ধি করিয়া তাহারই বিরুদ্ধে 'গাসন' অবলম্বন করার কথা বলা চলে না। স্থৃতরাং 
পসন্ধায়াসন+ কথাটির দদন্ধায়* অংশ পিজন্ত অর্থে লওয়াই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে 





২৮ কা) ১১৫। 


হিন্দুরাপ্রনীতিতে ষড় গুণের প্রয়োগ ২৬৭ 


'নন্ধায়াদনে'র অর্থ গড়ায় এই-_-ুদ্ধক্ষেত্রে সন্মুখ-শক্র ব্যতীত এক বা একাধিক শক্র থাকিলে, 
তিনি তাহাদের সহিত নিজ নিত্র বা মিত্রগণের সন্ধি স্থাপন করাইর! দেন, ও তাহার পর সম্পুখ- 
শক্রর বিরুদ্ধে নিজে 'আপন' অবগন্বন করেন। ণিজন্ত করিয়। অর্থ গ্রহণ করিলে আর 
একটি সুবিধা এই যে, তাহাতে “ন্ধায়াপন” (এবং দন্ধায়যান” ) ও “ছ্ৈধীভাবেের মধ্যে পার্থক্য 
স্পষ্ট অনুভূত হয়। 

'সন্ধায় শব্দট সাধার। অর্গে গ্রহণ করিল “নন্ধায়াননে'র অর্শ হইবে-এক বা অধিক 
'পার্ধিঃগ্রাহেঃর সহিত সন্ধি করিগা সন্মুখবর্তী অরির বিরুদ্ধে 'আসন?। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে, দসন্ধীয়াসনে'র তিনটি অর্থ আছে, তাহার মধ্যে পূর্বোক্ত সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির পর 'আদন" 
অবশ্ন্থন৪ একটি। সেইরূপ 'বিগৃহাসনে'র “বিগৃহা* ণিজস্ত ভাবে লইলে অন্ত একটি অর্থ গাওয়া 
যাইবে। * 


বিগৃহ্াাঁসন অবলম্বনের উপযে|গী অবস্থা 


নিয়ে বর্ণিত বিশেষ বিশৈষ অবস্থায় “বিগৃহাসন* অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে”. 

(১) যখন কোঁন রাজা নিজ সৈন্য, মিত্রসৈম্ক ও আটবিক দৈন্যের সাহায্য সম বা অধিকতর 
বলশালী শত্রুকে বর্জন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন, তখন তিনি নিজ রাজ্যের বিদ্রোহীদের 
সহিত সন্ধি করিয়! ও শক্ররাজ্যের বিদ্রোহীদের মিত্র করিয়! “বিগৃহাসন' অবলম্বন করিতে পারেন। 

(২) যখন রাঁজা দেখিতে পান যে, তাঁহার প্রঞ্জীগণ সাহপী, একতাবদ্ধ ও সমৃদ্ধ এবং অপ্রতিহত- 
তাবে নিজ নিজ কার্ধ। করিয়া যাইতে পারিবে, অথব! শক্রর কার্যাবলী নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে, 
তখন “বিগৃহাসন+ অবলম্বন করা যাইতে পারে। 

(৩) শক্রর উপচয় প্রতিহত করিবার জন্য ও নিজ শক্তি বাড়াইবার জন্ত নিম্নলিখিত অবস্থায় 
বিগৃহ্াসন” অবলম্বন করা চলে 3-- 

(ক) যখন শক্রন প্রঙ্গারা দারিদ্রাহেতু লোভী ও রাজসৈস্তগণ কর্তৃক নিপীড়িত এবং চোর 

ও আটবিকগণ কর্তৃক উত্ত্ক্ত হইয়া আপনা হইতে অথবা প্রলোতন ও প্ররোচনার ফলে 
তাহার দলে আসিবার সম্ভাবনা থাকে? 

() যখন তাহার নিজ রাজ্যের বার্তা (কৃষি গোরক্ষা এবং বাণিজ্য) শ্রীসম্প্র 
অথচ শত্রুর রাজ্যের বার্তা হতগ্রী হওয়ার দরুণ শক্রর প্রজ্জাগণ ছুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া 
তীহায় সাহাষ্য ভিক্ষা করে; 

(গ) যখন তীহার নিজ রাজ্যের বার্তী মন্দ এবং শক্রর রাজোর বার্ডা উন্নত হইলেও 


২৬৮ হর প্রসাঁদ-সংবর্ধন-লেখমাল৷ 


তাঁহার নিজের প্রজাদের শক্রব দলে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, অঞ্চ তিনি শক্রর সহিত যুদ্ধ ঘোষণ। 
করিয়া তাহার রাজ্য হইতে ধান্ত, গোধন ও দ্বর্ণ লুণ্ঠন করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন; 
যখন তিনি মনে করিবেন, 
(ঘ) শক্র রাজ্য হইতে আমদানী পণেনর বিক্রয় বন্ধ করিয়| নিজ রাজ্য উৎ্পন পণ্য বিক্রয়ের 
স্থৃবিধা হইতে পারে 
(ড যখন যে সকল মূল্যবান্‌ বস্ত শক্রর রাঙ্জে বিক্রীত হয়, তাহা নিজ রাজ্যেই বিক্রীত হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে ; 
(চ) যখন যুদ্ধ ঘোষণার ফলে, শক্র তাহার রাজ্যের বিদ্রোহী ও আটবিকগণকে বশে 
রাখিতে পারিবে না কিংবা তাহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপূত হইবে, এইরূপ সম্ভাবন! থাকে; 
(ছ) যখন “বিজিগীষু” যুদ্ধ ঘোষণা না করিনে তাহার কোন মিত্র রাজ্য আক্রমণ করিয়! 
শত্রু অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত ধন লাঁভ করিবে, এইরূপ আশঙ্কা থাকে; 
(জ) যখন “বিজিগীষু” পাশ্ববর্তী হওয়া সন্বেও তাহার শক্তি উপেক্ষা করিয়া শত্র অকুতোভয় 
সহজে প্রাপ্য অন্ত শক্রর এক উর্বর রাজ্যের দিকে সমস্ত সৈন্ের সহিত যাত্রা করে । 


সন্ধায়ামন অবলম্বনের উপযোগী অবস্থা 


কোন কোন অবস্থায় “দন্ধায়াপন অবলম্বন করিতে হইবে, দে কথা কৌটিন্য অতি সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন “বিগৃহালনের, প্রয়োগ দ্বার! প্রতিকূল ফল পাওয়! 
যায়, তখন “দন্ধায়াদন অবলগ্ন করা উচিত | 


বিগৃহ্যান ও সন্ধায়যান অবলম্বনের উপযোগী অবস্থা 


(১) 'বিগৃহাসনের' ফলে লব্ষদামর্থ্য রাজার “বিগৃহ্ধান' অবলম্বন করা কর্তব্য। কিন্ত 
কোন শক্তিশালী রাজা যদি তাহার সমস্ত বলের সহিত শক্রর সন্মুধীন হইতে প্রস্তত থাকেন, তীহার 
বিরুদ্ধে “বিগৃহাযান সমীচীন নহে। দেস্থলে “বিগৃহা|সন করিতে হইবে, ইহা পূর্বেই বঙা হইয়াছে। 

(২) নিম্নলিখিত অবস্থায় “বিগৃহ্যাঁন” অবলম্বন কর! উচিত, 

(ক) বদি শত্র বাসনগ্রস্ত হয়; 

" (খ) যদি শক্রর ব্যসন এরূপ হয় যে, যে-সকল রাজ্যাঙ্গ বাদনগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে অবশিষ্ট 
সুশ্থ অঙগগুলির সাহায্যেও কার্য্যক্ষম বরা হুরূহ হইবে) 


হিন্দুরাষ্্রনীতিতে ষড়্‌ গুণের প্রয়োগ ২৬৯ 


(গ) যদি শক্রর প্রজাগণ তাহাদের রাজার সৈম্থগণ কর্তৃক নিগীড়িত হইয়া অসন্তষ্ট ও 
হীন অবস্থায় পতিত হয় এবং এইবূপ নিরাশ এঁক্যহীন অবস্থায় প্রলোভন দেখাইলে 
তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ইচ্ছুক থাকে; 

(ঘ) যদি অগ্রি, জলগ্লীবন, ব্যাধি, মড়ক ও ছুঙিক্ষে শত্রর রাজ্য আত্মরক্ষায় অক্ষম 
হয় এবং ভারবাহী পশু ও শিল্পীর অভাবে বিপদগ্রস্ত হয়। 

৩) যখন কোন রাজা দেখেন যে, তাহার “মিত্র ও 'আক্রন্দের প্রজাগণ বিশ্বাসী, সাহসী 

ও সমৃদ্ধ; কিন্তু “অরি' এবং 'পার্চিগ্রাহ” ও 'পাঞ্চিাহাসারে”র প্রজাগণের অবস্থা উহার বিপরীত 
এবং তিনি “মিত্র ও 'পাঞ্চিগ্রাহাসারে'র মধ্যে বিরোধ বাঁধাইয়া! অথবা প্রয়োজন হইলে, “আক্রন্দ, 
ও পাঞ্চথাহের' মধ্যে “বিগ্রহ” ঘটাইয়। শক্রর বিকদ্ধে বিগৃহাযানঠ অবলম্ধন করিতে পারেন, 
তখন তাহার তাহাই করা উচিত। 

৪। যখন কোন রাজার পক্ষে “পাঞঝ্চগ্রাহ ও পাঞ্চগ্রাহাসারে'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর 
অল্প সময়ের মধ্যে অন্ত এক শক্রর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া জঙ্গলাভ কর! এবং তাহার 
পরে পাঞ্চিখাহ' ও পাঞ্চিগ্রাহাসারের সহিত যুদ্ধ করিতে আসা সম্ভব হয, তখন এবগৃহাথান, 
অবলম্বন করা কর্তব্য । 

ইহার বিপরীত অবস্থায় এ রাজার “সন্ধায়যান” অবলম্বন করা উচিত ।২৯ 


শক্তিবর্গের সম্ভৃযান 


যখন কোন রাজা দেখেন যে, একাকী শক্রর সহিত যুদ্ধ করা সম্ভবপর নহে, অথচ 
যুদ্ধ ভিন্ন উপায়াস্তর নাই, তখন তাঁহাকে এক বা অধিক শক্তির সহিত মিপিত হইয়া 
শত্রুর সন্মুীন হইতে হয়। এই শক্তিদমূহ তাহার নিজের সহিত তুলনায় সম, অধিক বা 
কম বলমম্পন্ন হইতে পারে। নিষ্মলিখিত অবস্থায় এ শক্তিদমূহ তাহার স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে 
রাজী হইয়া থাকে ।__ 

(১) যখন বিজয়ের সম্ভাবনা খুব বেশী এবং প্রত্াণিত যুদ্ধলন্ধ ভ্রব্যগদির একটা নির্দিষ্ট 
অংশ তাহাদের জন্য থাকিবে; 





২৯» উপরে আলোচিত বিষয়গুলির জন্য কৌটিগা, ৭18 দ্রষ্টব্য । ক!মদক নিয়লিখিত গুণ-সমবায়ের কথাও 
উল্লেখ করিয়াছেন; বথা, (ক) প্রসঙ্গাসন, ধে) উপেক্ষাপন, গে) প্রলঙ্গষান। () উপেক্ষাধান, 
(ও) সত্ুরাসন এবং (6) স্তুযান। এই গুণসযুহ ও তাহাদের তারতম্য তত গুরুতর নহে? নুতরাং বিস্তৃত 
ভাবে আলোচনা করিবার আবশ্বক নহি (কা, ১১-১০) ১৮-২২ জঙ্টব্য )। 





২৭৪ হর প্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল! 


(২) অপ্রত্যাশিত যুদ্ধলন্ধ দ্রব্যাদির একটা অংশ তাহারা পাইবে, কিন্তু তাহার অংশ প্রথম 
হইতে নির্দিষ্ট থাকিবে না। 

(৩) সাহাধ্যকারী শক্তি বা শক্তিবর্গের বিপদের সময় রাজ! তাহাদের পক্ষে যোগদান করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। 

যখন কোন শক্তি যোগ দিতে অস্বীকার করে, তখন তাহাকে কতক গৈন্ত ধার দিতে অম্ভুরোধ 
করা হয় ও কথ! থাকে যে, তজ্জন্ত জয়ণন্ধ দ্রব্যের কিছু অংশ সেই শক্তি গ্রহণ করিবে। 

এই সকল স্থলে কে কি পরিমাণে দৈম্ত যোগাইগছেন, কতখানি শ্রম করিগনাছেন, অথবা 
কি পরিমাণ ক্ষতি ও অর্থব্যয় সহা করিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রত্যেকের লব্ধ দ্রব্যের ভাগ 
নির্ণীত হয়। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক শক্তিকে তাহার নিজ বাহুবলে প্রাপ্ত অংশ গ্রহণ করিবারও 
অধিকার দেওয়! যাইতে পারে।* 


সম্ভয়যাঁনের প্রকৃতি 

একজন অধিকতর শক্কিশাণী রাজা অপেক্ষা সমশক্তিদম্পন্ন ছুইজন রাজার সচিত 
মিলিত হওয়া ভাল বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কারস, অধিকতর শক্তিশালী রাজার 
সহিত মিলিত হইলে, শ্বাবীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। তারপর, যুদ্ধে লব্ধ 
দ্রব্যের ভাগ লইয়া যদি সমবল সাহাব্যকারীরা মনে করে যে, তাহার! ঠকিয়া৷ যাইতেছে এবং 
যদি সেই জন্য বিবাদের কারণ ঘটে, তবে রাজার পক্ষে তাহাদিগকে বাধ! দেওয়া সম্ভব হইতে 
পারে। সমবল ছুই শক্তির মধ্যে কেহু যদি বিশ্বাঘাতকত৷ করে, তাহা হইলে তাঁহাকে 
অপরের সাহাধ্য লইয়া অথবা তাঁহার রাজ্যের অসন্ত পৌঁকদিগকে উত্তেজিত করিয়া দমন 
কর! সহজ হইতে পারে। সমশক্তি-সম্পন্ন রাজা! অপেক্ষা ঢুইজন কম শক্তি-সম্পনন রাজার 
সহিত মিলিত হওয়! ভাল; কারণ, তাহার! বাধ্য থকে ও তাহাদের দ্বারা ইচ্ছামত বিভিন্ন 
কাজ করান যায়। 

মিলিত হইবার জন্য আহুত রাজার কর্তব্য 


সাহায্য প্রদানে ইচ্ছুক সৎ রাজার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করা উচিত।*১ যদি কোঁদ রাজা 
মিলিত হইবার জন্য আহুত হইয়া যোগদান করিতে বাজী হন, তাহা হইলে, যুদ্ধে বিজয়লাভ 


অপ 








৩০ কৌটিলা, ৭.৪, পৃ ২৭৪। 
১ কৌটিল্য ৭1৫, পৃ ২৯৭ ২৭৮। 


হিন্দুরাষ্ট্নীতিতে ষড় গুণের প্রয়োগ ২৭১ 


করিবার পর, বিজয়লন্ধ দ্রব্যাদির ভাগ সম্বন্ধে তাঁহার নিয়লিৰিত কথাগুলি মনে রাখা দরকার। 
যে রাজা তাঁহাকে সাহায্যার্থ ডাকিয়াছেন, তিনি যদি অধিকতর বলশালী হন এবং আহত রাজার 
প্রতি অবিচার করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, সেই রাজ! বিজিত দ্রবোর অংশ পাওয়ার 
জন্য অপেক্ষ। না করিয়া চলিয়া আমিবেন; আহ্বানকারী রাজা যদি তাহার আচরণে ম্তায়পরায়ণ হন, 
তাহা হইলে আহূত রাজার পক্ষে নিজ অংশ লাভের নিমিত্ত শেষ অবধি অপেক্ষা করা অসমীচীন 
হইবে না। যুদ্ধ-ব্যাপারে কৃতকার্ধ্যতা লাভের পরে বিজয়ীর পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া বিচিত্র নয়। 
নবশ্নবূ ক্ষমতা বিজনীকে উদ্ধত করিয়া তুলে, তাহার ফগে তিনি সমশক্তি-সম্পন্ন সাহায্যকারী 
রাঞ্জগণের প্রতি স্থবির না করিতে পারেন। স্থৃতরাং কোন কম শক্তিশালী রাঁজা অংশ-লাঁভ বিষয়ে 
মনে মনে অমন্তষ্ট থাকিলেও, অর্থাৎ যাহ! পাইবার কথা ছিল, তাহা মোটে না পাইলে কিংবা তাহা 
অপেক্ষা কম পাইলে, অধিক শক্তিশালী রাজার নিকট মৌধিক সস্তোষ প্রকাশ করিয়া চলিয়া 
আপিবেন। পরে এমন সুবিধা আদিতে পারে যে, বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার প্রাপ্য না পাওয়ার দরুণই 
তিনি ভবিষাতে ক্ষতিপুরণ স্বরূপ উহীর দ্বিগুণ পাইতে পারেন।*২ বিক্রম হেতু (অর্থাৎ তাহার 
ক্ষতি করিয়া অন্যপক্ষ লাভবান্‌ হইলে ) তিনি যদ্দি অতিশয় ক্রিষ্ট হন, তবে অবস্থায় কুলাইলে, 
তিনি উপযুক্ত সময়ে নিয়্লিখিত উপায়লমূহের একটি বা অধিক অবলম্বন করিতে পারেন, 

(১) প্রকাশ যুদ্ধ (নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে সন্দুখ-যুদ্ধ ); 

(২) কুটযুদ্ধ (শক্রর ভয় উৎপাদন, সবলে দুর্গ আক্রমণ, অদতর্ক মুহূর্তে অথবা! বিপৎকাঁলে 
আক্রমণ এবং প্রবঞ্চনাময় সমর-কৌশল ) ; 

(৩) তৃষ্ণীংযুদ্ধ ( গুপ্ত উপায় ও গুপত5র দ্বার! ক্ষতিকর কার্য॥বলীর অনুষ্ঠান )।* 

যে রাজা কার্যযসিত্ধির জন্য অপর রাঁজার্দিগকে আহ্বান করিয়! “সত্ৃরযান* করেন, তাহার পক্ষে 
কৌটিল্যের উপদেশ এই যে, আহুত রাজাদিগের প্রতি তিনি ভদ্র ও স্ায় আচরণ করিবেন এবং 
কার্য্যশেষে প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়৷ দিবেন। দরকার হইলে, নিজের অংশের কিছু 
পরিমাণ ত্যাগ করাও তাহার পক্ষে ভাল। এইরূপে তিনি মণ্ডুলস্থ অন্থান্ত সভ্যের সহানুভূতি ও 
্দ্ধা মাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। 


জীনরেন্দ্রনাথ লাহা 





৩২ কৌটিলা, ৭1৫) পূ ২৭৮। 
৩৩ কোটিল্য, ৭৬) পৃ ২৮৩, ২৮৩। 
৩৫ | 


জীবনী-পঞ্জী 


বঙ্গাবষ 


১২৬০ ২২এ অগ্রহায়ণ, মঙলবাঁর, ষঠী, (থীঃ ১৮৫৩) ৬ই ডিসেম্বর )--জন্ম। 

১২৬৭ পিতার মৃত্যু। 

খীষ্টাৰ 

১৮৭১-প্রথম বিভাগে এন্টান্স,। ১৮৭৩--১ম বিভাগে এফ. এ, ১৮৭৬-_অষ্টম স্থান অধিকার 
পূর্বক বি এ ও ১৮৭৭--এম্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

১৮৭৮ ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে হেড পর্ডিত নিযুক্ত হন। এই বৎসরে সেপ্টেম্বর 
মাঁস হইতে ১৮৭৯ অক্টোবর মাস পর্যন্ত লক্ষৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক হন। 

১৮৮০--নৈহাটী মিউনিসিপাঁলিটির কমিশনার মনোনীত হন। ইহার কিছুদিন পরে ভাইস- 
চেয়ারম্যান ও ভত্পরে চেয়ারম্যান মনোনীত হন। 

১৮৮৩--জান্ুয়ারী মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই বৎসরে সেপ্টেম্বর 
মাঁসে বঙ্গীয় রাজসরকারের অন্বাদ-বি ভাগে সহকারী অনুবাদক নিযুক্ত হন। 

১৮৮৪--নৈহাটী বেঞ্চের অবৈতনিক ম্যাঞ্জিষ্রেট এবং পরে এই বেঞ্চের সভাপতি হন। 

১৮৮৫-'এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সত্য নির্ববাচিত হন। এবং কৃষ্টি, ইতিহাঁস ও ভাষাতবব- 
সমিতির সভ) ও পরে উহার সম্পাদক মনোনীত হন। সঙ্গে সঙ্গে 23101190708 
17109-র কার্ধ্যভার গ্রহণপুর্বক বাইশ বদর কাঁল এই কার্ধ্য পরিচালনা করেন। 

১৮৮৬__বেঙ্গল লাইব্রেরীর গরস্থাধাক্ষ হন। হ্রীঃ ১৮৯৪ পর্য্স্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। 

১৮৮৮--সেপ্টল টেক্সট. বুক্‌ কমিটির সভ্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো! নির্বাচিত হন 
( আজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো! ছিলেন )। 

১৮৯১-_ন্ভুলাই মালে ডাক্তার রাঁজে্রলাল মিত্রের মৃত্যু হইলে, এশিয়াটিক দৌসাইটির পুধি- 
সংগ্রহ-কার্ধ্ের প্রধান পরিচালক হন। | 

১৮৯৪--ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেদিডেক্দী কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 

১৮৯৫--:00013196 656 2170 [9368101, 5০০6০-র সম্পাদক নিযুক্ত হন। 


২৮৯৬--( বঙগা্ষ ১৩০৩) বঙীয়-সাহিতা-পরিষদের সভ্য নির্ববাচিত হন। 


জীবনী-পন্তী ২৭৩ 


১৮৯৭--প্রথমবাঁর নেপাঁপ গমন করেন। এই বৎসরে (১৩০৪ বঙ্গাব) তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। এবং এই পদে তিনি ১৩০৫) ১৩০৬, ১৩০৭, ১৩০৮, 
১৩০৯, এবং ১৩১৮ ১৩১৯ ১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৫ ১৩৩১১ ১৩৩৭ ও ১৩৩৮ 
মেট ১৩ বৎনর কাল নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

১৮৯৮-_মহামহোপাধ্যায় উপাধি-প্রাপ্ধি। 

১৮৯৮-৯৯-দ্বিতীয়বার নেপাল গমন করেন। 

১৯০০-ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্ক্ষ ও বাঙ্গাল দেশে সংস্কৃত পরীক্ষার 
রেজিস্ত্রীর হন। 

১৯০৩-_বৌধগয়-মন্দিরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্ত গতর্ণমেণ্ট যে কমিশন নিয়োগ 
করেন, পরলোকগত সারদচরণ মিত্রের সহযোগে তিনি সেই কমিশনের সন 
নিযুক্ত হন। 

১৯০৪-_-এশিয়াটিক সোপাইটির পক্ষ হইতে তিনি রয়াল এশিয়াটিক সৌসাইটির বোস্বাই-শাখার 
শতবাধিক-উৎসবে যোগদান করেন। 

১৯০৬-- এশিয়াটিক সোসাইটির আলীবন সহকারী সভ|পতি নির্বাচিত হন। 

১৯০৭-_-তৃতীয়বার নেপাল গমন করেন। 

১৯০৮--নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের 
বিশিষ্ট সত) ( ১৩১৫ বঙ্গাব্ ) নির্বাচিত হন। গতর্ণমেন্টের অনুরোধে অক্সফোর্ডের 

স্কত অধ্যাপক ম্যাকৃডোনেল সাহেবের সহিত উত্তর ও মধ্য ভারত পরিভ্রমণ করেন। 

এবং ম্যাক্সমূলার স্থতি-ভবনের জন্ত কতকগুলি ছুশ্রাপ্য বৈদিক পুথি সংগ্রহ করেন। 
এই বৎসরেই তাঁহার পত্বী-বিয়োগ হয়। 

১৯১১স্গাতর্ণমেণ্টের কাছ হইতে নদ আই ই” উপাধি প্রাপ্ত হন। সিমলায় গ্রীচবিদ্যাবিদগণের যে 
সম্মিলনী হয়। তাহার সদস্ত মনোনীত হন। এই বৎসরেই শান্্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা মেধনাদ ভট্টাচার্য) ( জয়পুর কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ) পরলোকগমন করেন। 

১৯১৩--( বঙ্গাবব ১৩২০) বনদীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই পদে 
তিনি (১৩২১, ১৩২২, ১৩২৬) ১৩২৭, ১৩২৮, ১৩২৯, ১৩৩০, ১৩৩২, ১৩৩৩ 
১৩৩৪, ১৩৩৫ ও ১৩৩৩ ) আরও বাঁর বৎসরু নির্ধাচিত হন। এই বৎরেই 
কলিফাতাঁয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে তিনি অভর্থনা-সমিতির 
সভাপতি নির্বাচিত হন। 


২৭৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


১৯১৪-( বঙ্গাব্দ ১৩২১) বর্দমানে বঙ্গীর*সাহিত্য-সশ্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে মুল ও সাহিত্য- 
শীথার সভাপতি নির্বাচিত হন। 

১৯১৮-( বঙ্গার্ব ১৩২৪) মেদিনীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে ( মেদদিনীপুর শাখা-পরিষদের বাধিক 
অধিবেশনে ) সভাপতি হুন। 


১৯১৯-২৩ ও 
| এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। 


১৪৯২০-২১ 

১৯২০--( বঙ্গাব ১৩২৬, ৪ঠ| মাঘ ) হেতমপুরে অনুষ্ঠিত বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতি হন। 

১৯২১- রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্ত হন। এই বৎসরেই ১৮ই জুন হইতে 
(১৯২৪ ্রীষ্টাব্বের ৩০এ জুন পর্য্যন্ত ) তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গীলা 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 

১৯২২-ঠতুর্থবার নেপাল-া্। ৷ (বঙ্গাব্দ ১৩২৯) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তীহার সংবদ্ধনা হয় 
এবং এই বৎসরেই তিনি কলিকাতা মহানগরীতে আহত ভারত-হিন্দুসভার সভাপতি 
নির্বাচিত হন। 

১৯২৪-(বঙ্গার্ব ১৩৩১) রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের মূল সভাপতি 
নির্বাচিত হন। এই বৎসরে সংস্কৃত কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালার 
গভর্ণর লর্ড লিটন বাহাদুর কর্তৃক সংস্কৃত কলেজে শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হয় । 

১৯২৭-_ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সম্মান-সথচক “ডি লিট* উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৯২৮- লাহোরে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। 

১৯৩০-_বৃহতর-ভারত-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া তিনি মৃত্যুকাল পর্্যস্ত এই পদে 
অধিষ্ঠিত থাকেন। 

১৯৩১-- ১৩৩৮, ১৪ই ভান ) তাহার পঞ্চসগুতিতম বর্ষ উপলক্ষে বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ 
হুইতে হরপ্রসাদ-বর্ধাপন-সমিতি কর্তৃক লেখমালার মুদ্রিত প্রথম খণ্ড ও অমুদ্রিত 
দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধাবলী সমর্পন ও তছুপলক্ষে তাঁহার বাটাতে বন্ধু-সম্মিলন হয়। 
এবং (বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২রা জ্যৈষ্ঠ ) রবীন্দ্র-জয়স্তী” উদ্বোধন-সভার সভাপতিরূপে এই 
অনুষ্ঠানের হুচন! করেন। 

১৯৩১--১৭ই নভেম্বর ( ১৩১৮ বঙ্গ ১লা অগ্রহায়ণ) মঙ্গলবার, রাত্রি ১১টার সময় 
তিনি পরলোকগমন করেন। 

শ্রীনলিনীরঞ্ন পণ্ডিত 


১। 
২। 
৩| 
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৫। 
৬। 
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১। 
২। 
৩। 


9। 
৫। 
৬। 


লেখ-পঞ্জী 
বাঙ্গাল। গ্রন্থ 


ভারত মহিলা (২য় সংস্করণ, ১২৮৯) 
বালীকির জয় (১২৮৮) 

মেঘদুত ( ১৩০৯) 

কাঞ্চনমালা (১৩২২) 

বেণের মেয়ে € ১৩২৬) 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য 


বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ 


প্রসাদ-পাঠ ( ১ম ও ২য় ভাগ) 
ভারতবর্ষের ইতিহাস 


বাঙ্গাল! পুস্তিকা 


ন সভাপতি 
কলিকাতা মহানগরীতে আহুত ভারত-হিন্দু-সভ।র প্রথম রা ৮ 
হাঁদয়ের সম্বোধন । ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ লাহা মহাশয় কর্তৃ 
ম্ 


| 
উল মহাঁসম্মেলনে ( মথুরার অধিবেশনে ) সভাপতির অতিভাষণ 


ইংরেজী গ্রন্থ ও পুস্তিকা 
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হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


21)6 7000961%6 10090010702 01 9209111 (1916), 

11825901191) 110615015 (1922), 

1,01957209 (1925), 

41050100192 06 006 15083 (1926), 

520910116 ০010019 17 1104611) 10019, (169140176151] 4৫01:689, 
50) 01161705] ০006916006, 121301:9) 7928), 


সম্পাদিত বাঙ্গলা গ্রন্থ 


শ্রীধর্মঙ্গল (১৩১২) 
বৌদ্ধগান ও দেহ! (১৩২৩) 
কাশীরাম দাসের মহাভারত, আ'িপর্কব (১৩৬৫) 


সম্পাদিত মৈথিলী গ্রন্থ 
বিদ্যাপতি প্রণীত কীর্তিলতা (১৩৩১) 


সম্পাদিত সংস্কত ও বোদ্ধ গ্রন্থ 
বৃহদ্‌ ধর্মপুরাঁণ (১৮৮৮-১৮৯৭) 
বৃহৎ হ্বয়সভূপুরাণ (১৮৯৪-১৯০০) 
সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত (১৯১০) 
আ্ধযাদেবের চতুঃশতিকা (১৯১৪) 
আনন্দভট্টকৃত বলাল-চরিত ( ১৯০৪) 
ছয়খানি বৌদ্ধ ন্তারের পুথি (১৯১০) 
অশ্বঘোষের পৌন্মরনন্দ কাব্য ( ও ) 
শৈনিক শান্ত (এ ) 


বিবরণ-সন্বলিত পুির তালিকা! 


(০৪021০2086 ০ 9177-1591 800 5616০%5৭ চ৪1961 1195. 19100611660 0১৩ 
2)91021 1101515) ৩091 ০1. (1908 


এ ৮০1. ]] (1905) 
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4৯ 10950110055 080910280 ০ 581091:116 01800501103 10. 00৪ 00৬০10- 
10906 ০০011৩06100 0006৫ 0১৩ ০91০ ০1 05৩ £১912010 5০০169 ০৫ 13617991 


01. 17773091919 0121777501105 (1019) 


এ ০1. [1--৬6৭1০ 0120105011003 (0923) 
ঁ $০1. []--517110 11500501700 (1925) 
এ ৮০]. 1৬171150195 & 36090180189 (1923) 


/& [06501106156 02121066 ০ 59%031010 0151003011063 10 00৪ 0০০110০- 
0003 01 008 48512010 5০০166% ০01 300691 


৮01, ৬.--চ012177 812100501105 (1928) 


ৰ 0]. ডা-+৬78121825 818178500105 (1931) 
স্কৃত পুি-অনুসন্ধান সম্বন্ধীয় বিবরণ 
[২০0০1 07 0১০ 5০8101) ০19210910116 01910105011065 (895-190০) 
এ (1901-19092 6০ 19০9-1906) 
এঁ (9০96-19০97 0০ 1910-10911). 
বঙ্গদর্শন 


১২৮২ সাল হইতে ১২৮৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে নিয় নিথিত প্রবন্ধগুলি বাহির হয়, 


১। আমাদের গৌরবের ছুই সময় ( ছুইটি প্রবন্ধ ) 
২। ব্রাহ্গণ ও শ্রমণ 

৩। শঙ্করাচার্যয কি ছিলেন? 

৪1 বেদ ও বেদব্যাথ্য৷ 

€& | কালিদাস ও সেক্ষগীয়ার 

৬। বাঙ্গালা ভাষা 

ণ। স্মাজের পরিবর্ত কয় রূপ? 

৮। একজন বাঙ্গালী গবর্ণরের অদ্ভূত বীরত্ব 

৯। বঙ্গীয় যুবক ও তিন কৰি 


১০। ম্তু্য জীবনের উদ্দেশ 


২৭৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল৷ 


১১। এক্সচেঞ্জ 
১২। তৈল 

১৩। ্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষা-কর 
১৪। থাঁজন! কেন দেই? 

১৫। শিক্ষা 

১৬। হৃদয়-উদাস 

১৭। কালেজী শিক্ষা 


১৮। নূতন খানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতি| রিবিউএর মত 

১৯। ভ্টাচার্য/-বিদায় প্রণালী 

+০। বর্তমান শতাবীর বাঙ্গালা সাহিত্য 

২১। নূতন কথা গড়া 

২২। সাবেক “মনুষ্যত্ব” ও হালের “সাইন করা” 

২৩। বাঙ্গাল! ভাষার পরিণতি 

২৪। কালিদাসের রঘুবংশ 

২৫। শ্বায়ত শাসন 

এই প্রবন্ধগুলি ব্যতীত ভারত মহিলা, বান্সিকীর জয় ও কাঞ্চনমাল! গ্রন্থ তিনখানি 

পর্যায়ক্রমে চতুর্থ সপ্তম ও নবম বর্ষের (১২৮৯ বঙ্গাব্) বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে 
বাহির হয়। মেঘদুতও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


বিভা 
১২৯৪ সালের বিভায় নিয়লিখিত তিনটি প্রাবন্ধ বাহির হইয়াছিল, 


১। মুসলমানী বাঙ্গালা ( শুর্ভু উজালবিবির কেচ্ছা) 
২। ভারতের লু রত্বোন্ধার ( বৌধিসতাবদান কল্পলতা ) 


৩। কুশীনগর 


আর্য্যদর্শন 
১। যৌবনে সন্ন্যাসী 
২) প্ররুত প্রণয় ও বিবাহ 


লেখ-পঞ্জী ২৭৯ 


কল্পনা 
১২৮৭ সালে কল্পনাতে শাস্ত্রীমহাশয়ের নিয়লিখিত লেখা ছুইটি বাহির হয়, 
১। মোহিনী (খণ্ডকাব্য) 
২। স্ত্রীবিপ্নব 
সাহিত্য 


১৩০০ সাল হইতে ১৩২৬ সাল পর্য্যন্ত সাহিত্যে নিয়লিখিত ছুইটি প্রবন্ধ বাহির হয়, 
১। কবি কৃষ্ণরাম 
২। রামেক্ত্র বাবু 


মানসী, এবং মানসী ও মর্ঘবাণী 
১] কলিকাতা-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা'সমিতির সভাপতির অভিভাষণ 
২। এ অভিভাষণের পরিশিই 
৩। অর্দেন্দু-কথা 
৪। বঙ্গীয়-াহিত্য-পরিষদে শোক-সভা 
৫। রাধানগর সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ 


প্রবাসী 

১৩২২ সাঁল হইতে ১৩৩৬ সাল পর্য্স্ত নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, 

১। কাস্তকবি রজনীকান্ত 

২। লাইব্রেরী 

৩। বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিত্যের গতি 

৪। বাঙ্গালার প্রাচীন গৌরব 

৫। হিন্দুর মুখে আরগ্রেবের কথা 

৬। কালিদাসের অভিধান 

মাসিক বন্থমতী 

১৩২৯ সাল হইতে ১৩৩৮ সাল পর্য্যস্ত মাসিক বন্গুমতীতে নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি বাহির হয়, 
১। নাষ্কলা 
২। বঙ্কিমচন্দ্র ( ছুইটি প্রবন্ধ ) 
৬ 


২৮৩ 


হরপ্রসাদ-সংবর্ধননলেখমালা 


৩। বাঙ্গালা সাহিত্যে চিত্তরজন 
৪। কামন্দকীয় নীতিসার ( আলেচনা ) 
৫। গুরুদাস-ম্বৃতি (দুইটি প্রবন্ধ ) 
৬। “এস এস বধু এস আধ আচরে বস" 
৭। ভবভূতি (ছুইটি প্রবন্ধ ) 
৮ | মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদান 
বাঁধষিক বস্থমতী 
১। পাচ ছেলের গল্প 
২। ব্যানোগী টিব্বা (ভ্রমণ ) 


আগমনী 
১। বাঁমুনের দুর্গোৎসব 


পঞ্চপুষ্প 


১৩৩৬ সাল হইতে ১৩৩৯ সাল পর্ধ্স্ত পঞ্চপুণ্পে নিক্নপিিত প্রবন্ধ গুলি বাহির হয়,__ 


১। ভারতের নাউশাস্ত 
২। ভরতমলিক 
৩। সিংহল-্বীপ 
রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক। 

১। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ 

ভারতী | 
১। স্বীয় অক্গয়চন্ত্র সরকার 

নাঁচঘর 
১। অর্ঘেন্দু-স্থতি 

স্বর্ণ বণিক সমাচার 


- ১ সাহিত্য-সংবাদ ( ৬দেবেন্দ্রবিজয় বসুর কথা ) 


২। ৬অধরলাল সেন 


লেখ-পঞ্জী ২৮১ 
নব্যভারত 


১) কলিকাতা ছুইশত বৎসর পূর্বে 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


বঙ্গীর-সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৪ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৩৮ বঙ্গ পর্য্যন্ত প্রকাশিত 
প্রবন্ধাবলীর তাঁলিকা,_- 


১। 
| 
৩। 
৪ | 
৫। 
৬। 
৭1 
৮। 
৯ | 
১০] 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৩। 
১৭। 
১৮। 
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